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মুখবন্ধ 


বিদ্যাসাগরের শততম মৃত্যুবাধিকী উপলক্ষে একটি মূলাবান সংকলন-্রস্থ প্রকাশের ব্যবস্থা 
করে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি একার্টি অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন । আমরা আজকাল 
অনেক শতবাধিকী, ঘিশতবাধিকী, ব্রি-শতবাফিকী অনুষ্ঠান করি । অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সব 
অনুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হয়-_সভা, সেমিনার, প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জা, 
সঙ্গীত-ৃত্য বিচিত্রা, কিছুই বাদ পডে না । অনুষ্ঠান শেষ হয়, আবার আমরা তুলনীয় পরবর্তী 
অনুষ্ঠানের প্রতীক্ষায় থাকি | বহু অথব্যয় হয়, কিন্ত তার ফলে কোনো স্থায়ী সম্পদ নিমিত হয় 
না। 

“প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর" বইটি একটি উল্লেখযোগা ব্যতিক্রম । যে রচনাগুলি বইটিতে সংকলিত 
হয়েছে তার প্রায় সবই পূর্বে প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধের পুনমুদ্িণ । এই লেখাগুলি আমরা 
অনেকেই আগে পড়েছি, কিন্ত একসঙ্গে সবগুলি হাতের কাছে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য | 
ধাদের রচনা নিয়ে এই সংকলন তাদের মধ্যে আছেন একদিকে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, 
রামেন্দ্সুন্দর ্িবেদী, চঙীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, মহাত্বা গা্ধী, রমেশচন্দ্ 
মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আমাদের অথজেরা । আর অনাদিকে আছেন 
সমসাময়িক এঁতিহাসিক ও লাহিত্য-সমালোচক সুকুমার সেন, দেবীপদ ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, 
অমলেশ ব্রিপাঠী এবং আরো অনেকে । পাঠকের কাছে বইটির মূলা বেড়েছে বিশেষ কয়েকটি 
সংযোজনে- যার মধ্যে প্রধান বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত, তার ইচ্ছাপত্র এবং তার 
সপক্ষে ও বিপক্ষে লেখা কবিতা ও ছড়া-_যার মধ্যে অনেকগুলি বাংলাভাষায় প্রবাদের মত 
হয়ে গিয়েছিল | . 

বহু বিশ্রুতকীর্তি প্রতিভাকে আমরা সহজেই ভুলে যাই-_শতবাধিকী প্রভীতি অনুষ্ঠানের 
সময়ে নতুন প্রজন্মকে তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয় । বিদ্যাসাগরকে কিস্তু আমরা 
ভুলিনি । তার নামে আমরা ফুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার করেছি । কিন্তু তার চেয়ে বড় 
কথা, বিদ্যাসাগর আজও আমাদের জীবনে অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন ' আমরা বাংলা 
গদোর যে শৈলী এখনও অনুসরণ করি সেটা বিদ্যাসাগরের দান । রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 
বিদ্যাসাগরের “প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা,” এব: আরো বলেছিলেন যে, “বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার 
প্রথম যথাথ শিল্পী ছিলেন” । যদি শুধু এটুকুই করতেন, তাহলেও তিনি আমাদের কলমের 
ভাষাতে অমর হয়ে থাকতেন । কিন্ত তার প্রাতিভা' ও কীর্তি ছিল বহুমুখী । তিনি আমাদের 
সম্মুখে বহুরাপে বিরাজিত । 


মাইকেল তার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্যাসাগরের মধ্যে “করুণার সি্ক" দেখেছিলেন । 
শতাব্দী কাল ধরে আমরা তার সমাজসংস্কারের অদম্য প্রচেষ্টার (বিশেষত বিধবা-বিবাহের 
প্রবর্তনের) মূল্য অনুধাবন করে এসেছি । বিদ্যাসাগরের আমলে যা ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে বিদ্োহ-_এবং শাস্্রানসারী ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে শাস্রজ্ত পঙিতের বিদোহ__এখন তা 
সহজভাবে গৃহীত । হয়তো সব সময় আমাদের মনে থাকে না যে শিক্ষার এসারে বিদ্যাসাগর যে 
ভুমিকা নিয়েছিলেন সেটা তখন অতুলনীয় ছিল । রাজা রামমোহন প্রমুখ উনিশ শতকের প্রথম 
পাদের প্রাঙ্জনেরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । বিদ্যাসাগর সেই পথে বহুদূর অথসর 
হয়েছিলেন, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি শিশুশিক্ষার জনা সবরপ্রকার বাবস্থা 
অবলম্বন । এর সঙ্গে আজকালকার বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতার সংযোগ খুবই নিকট । 


আমাদের অনেকেরই প্রথমে চোখে পড়ে উচ্চশিক্ষার দিকটি । বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজে এবং বহুদিন সংস্কৃত কলেজে পড়িয়েছিলেন । মাঝে মাঝে কতৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈকা 
হয়েছে । পদত্যাগ করেছেন এবং আবার ফিরে এসেছেন । সংস্কৃত কলেজের নবসৃষ্ট অধ্ক্ষের 
পদের প্রথম আধিকারী হয়ে যা ছিল মূলত স্কুল ও চতুষ্পাঠী তাকে মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত 
করলেন । আবার মতভেদ হল | এবারে সরকারি কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৮৭২-এ প্রতিষ্ঠা করলেন 
কলকাতার প্রথম বেসরকারি কলেজ- মেট্রোপলিটন ইনস্টিট্যুট । (বঙ্গদেশের প্রথম 
বেসরকারি কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৫৩-তে বহরমপুরে) । এতদিন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা 
করতেন সরকার ও মিশনারিরা | বিদ্যাসাগর নতুন জাতের কলেজ করলেন, প্রেসিডে্গি 
কলেজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে | 

বালিকা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হলেন নিরলসভাবে | বেখুনসাহেবের সঙ্গে হাত মেলালেন 
মেয়েদের ঝুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে । কিস্ত এ সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল শিশুশিক্ষার 
জনা তার প্রণীত পাঠাবইগুলি । বইগুলি এমনভাবে পারম্পর্য রেখে রচিত (যদিও সব ঠিক 
কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশিত হয়নি), যে এগুলি অবলম্বন করে একটা ধারাবাহিক প্রণালীবদ্ধ 
শিক্ষণ (যাকে আজকাল বলা হয় 'প্রোথামূড লারনিং') শিশুবয়স থেকে কৈশোর পযন্ত কাকর 
করা যায় । প্রথমে 'বর্ণপরিচয়' দুই ভাগ, তারপরে 'কথামালা' তার প্রে 'বোধোদয়' | যে 
শিশুটি 'বোধোদয়' পর্্ত পৌঁছে গেল তার ভাষাজ্ঞান একটা বাঞ্চিত ভরে এসে গিয়েছে । তারও 
পরে 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চরিতাবলী' “সীতার বনবাস' 'শকুত্তলা' । সঙ্গে সঙ্গে সংস্পত শেখানোর 
জন্য 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী, 'ঝাজুপাঠ' | শুধু বিদ্যাসাগরকে ভিত্তি করেই বাংলা আর 
সংস্কৃতে কলেজ-স্তরে যাবার প্রস্ততি সম্ভব হল । 

ধারা আজকাল সাক্ষরতার প্রসারে সচেষ্ট, তাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি আমাদের 
সংবিধানের ১৯৫০-এর প্রতিশ্ততি পালন করতে পারতাম-_যে দশ বছরের মধো ছয় থেকে 
চোদ' বছরের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা হবে- _-তাহলে বয়স্ক শিক্ষা বা সাক্ষরতার প্রশ্ন বড় 
হয়ে দেখা দিত না। সংবিধান কাকর হয় ১৯৫০-এ | দশ বছর, অধাঁৎ ১৯৬০-এর মধ যাদি 
থাকত । ১৯৬০-তে যাদের বয়স ছিল ১৪, এখন ব্রিশ বছর পরে ১৯৬০-তে তাদের বয়স 
8৪ | অথাৎ সংবিধানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলে ৪৪ বছর বয়সের নীচের কোনো বয়স্ক 
পুরুষ বা নারী 'অশিক্ষিত' বা অন্তত নিরক্ষর থাকত না। 

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবাধিকীতে আমরা আবার নতুন করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি । 
নতুন শিল্প, নতুন প্রযুক্তির পথে একুশ শতকে উপনীত হবার কথা এখন বারবার উঠছে । 
এদিকে কতটা কী হবে, সমাজের একটা বিরাট অংশকে আমরা উনিশ-শতকের অবস্থা থেকে 
টেনে তুলতে পারব কিনা, সে প্রশ্ন থেকে যায় । কিন্ত শিশুশিক্ষা ও বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও 
যদি আমরা সন্ধল্প এহণ করি যে একুশ শতকের সূচনা হবার আগেই প্রত্যেকটি শিশুকে প্রাথমিক 
স্তরে শিক্ষিত করে তুলব এবং দেশে কোনো বয়স্ক নিরক্ষর থাকবে না । তাহলে জীবনের 
মৌলিক গুণগত মান উন্নত হবে | বিদ্যাসাগর ঠার জীবনকালে পথ দেখিয়েছিলেন । আজ তার 
প্রতি সবর্রেষ্ট শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারি তার সম্পূর্ণ ্বগনকে সব্বতোভাবে সফল করে । 
বিদ্যাসাগর আমাদের প্রেরণা দেবেন । বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির সংকলনটি আমাদের 


পদে পদে উু্ধ করবে ভবতোষ দত 


কেন এই সংকলন 


এ বছর আমাদের রাজ্যের সর্বত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। 
কর্মজীবন ও অমর কীর্তি-কাহিনীকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে সমাজজীবনের বিভিন্ন মনীষী থেকে 
শুরু করে একালের সাহিতাসেবীদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংকলন আকারে প্রকাশের 
ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। 

সমাজজীবনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের অবিস্মরণীয় মহান পুরুষ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তুত সংকপনটি আমাদের বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির 
এই ধরনের প্রথম প্রয়াস । 

প্রশ্ন উঠতে পারে হঠাৎ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আমাদের সংকলনের যাত্রা কেন শুরু । 
আমরা মনে করি, বিদ্যাসাগরের কর্ম, আদর্শ বোধ, নিষ্ঠা ও শ্রয়োজনীয় শিক্ষায় আমাদের 
সমিতির অসংখ্য কর্মীবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করতে না পারলে আমাদের চলার পথ বন্ধুর 
হতে বাধ্য । 

একথা আমাদের সকলেরই জানা রয়েছে যে, বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের 
আন্দোলনের এক প্রবাদপুরুষ বিদ্যাসাগর | বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর 
জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই প্রয়াত হন। প্রায় ৭০ বছর বিদ্যাসাগর 
জীবিত ছিলেন । ডিরোজিও'র নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গলের নবজাগরণের আন্দোলনের ও 
নীলচাবীদের বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব । আবার বাল্যকালে 
শিক্ষাগ্রহণের সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহ রোধ আন্দোলনের বাতাবরণে 
বিদ্যাসাগর বড় হতে শুরু করলেন । বিদ্যাসাগরের জিজ্ঞাসু মন ও জ্ঞানপিপাসা অজানাকে 
জানার আবিষ্কারে মাতিয়ে তুলেছিল । স্থিতধী ও মেধাসম্পন্ন বিদ্যাসাগর অনতিবিলম্বে 
বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা থেকে শুরু করে জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করতে শুরু করলেন । 
২১ বছর বয়সে শিক্ষা সমাপন করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রধান 
হিসাবে কাজে যোগ দেন এবং ৩১ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে শিক্ষার 
বিষয়বস্তু ও পাঠক্রম পরিবর্তনের কাজে যুক্ত হলেন। বিদ্যাসাগর তৎকালীন ইংরেজ 
শাসকদের দিয়ে নতুন পাঠক্রম গ্রহণ করিয়ে কার্যকরী করতে লাগলেন । একইসঙ্গে 
নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য নিদিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন । বর্ণপরিচয় 
প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ প্রণয়ন করে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সহজতর করলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা প্রদেশে মোট ৩৩টি বিধিবদ্ধ ও স্বীকৃত স্কুলে শিক্ষা 
লাভের সুযোগ ছিল । বিদ্যাসাগর প্রথমেই ১০১টি নতুন স্কুল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন । ইতিমধ্যে বেথুনসাহেব দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জনা পরিকল্পনাও গ্রহণ 
করেন । শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর ও বেথুনের প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু মিল খুজে পাওয়া যায় । 
ফলে, শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা খানিকটা সহজতর হয় । আবার 
শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেই বেখুনসাহেবের নিজের 
তৈরি ক্যাল্কাটা ফিমেল স্কুলের সেক্রেটারির পদে বিদ্যাসাগরকে নিয়োগ করেন । তৎকালে 
্ত্ীশিক্ষা বিস্তারের বিরোধীদের 'ন্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করলে বিধবা হয়' এই আপত্তিকর 


বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনকে জোরদার করতে উদ্যোগী ইলেন। 
১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস পর্যন্ত ৭ মাসের মধ্যে 
বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন-_এর মধ্যে ছগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান 
জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি | এদের মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১০০০ । 
শুধু স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনেই নয় শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপরে লেখনী ধরে একের পর এক 
নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে শুরু করলেন। 

শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগর নিরলসভাবে নিজেকে যুক্ত করতে গিয়ে কখনও নীতিহীন 
কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি । অন্যদিকে সমাজের সকলকে নাতিবাক্য শুনিয়ে নিজের 
জন্য তা প্রযোজ্য নয় এমন নীতিতে বিশ্বাসীও ছিলেন না । একবার-_আটকিনসনসাহেব 
ভাষা শিক্ষা (ইংরেজি ও বাংলা উভয়) সম্পর্কে পাঠ্যসূচি পরিবঙন করার জন্য 
বিদ্যাসাগরকে কমিটির সদস্য করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন | এ চিঠির উত্তরে বিদ্যাসাগর 
আযাটকিনসনসাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন যে, তার প্রণীত নিজের বহু 
পাঠ্যপুস্তক থাকার কারণে উল্লিখিত কমিটিতে থাকা সম্ভব শয়। আজকালকার 
শিক্ষাজগতের কাজের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে এ ঘটনা কি উদাহরণ হিসাবে 
কাজ করবে ? 


নীতিনিষ্ঠভাবে শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের ভুমিকা আমরা যেমন বিশ্যত হতে পারি না 
একইভাবে সমাজসংস্কারের কাজেও ঝজু বিদ্যাসাগরকে আমরা কখনও ভূলতে পারি না। 
১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রোধ হওয়ায় এবং ৩ৎসংঞরান্ত প্রশ্নে আন্দোলন সংগঠিত 
হওয়াতে বিধবাদের সমাজে এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় । তাই বিদ্যাসাগর 
বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার মধ্য দিয়ে সমাজের লাঞ্ছি৩ এই স্ত্রীজাতির অংশকে প্রতিষ্টিত 
করার জন্য এক অভিযানে মেতে উঠলেন | বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার কাজটা তৎকালীন 
সমাজের নেতাদের আঘা৩ করেছিল । ফলে বিদ্যাসাগরকে এক বিরাট বাধার পাহাড় 
ডিঙোনোর আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছিল । এমনকি যে রাজা রাধাকান্ত দেব 
বিদ্যাসাগরের অন্যসব অভিযানকে সমর্থন করতেন তিনিও বিরোধিতায় মেতে উঠলেন । 
বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পক্ষে বিদ্যাসাগর জনমত সংগঠি৩ করার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু 
করলেন । বিরোধীরাও বিরোধিতার জন্য পাল্টা স্থাক্ষর সংগ্রহের কাজে নেমে পড়লেন । এ 
যেন এক সম্মুখসমর | কিন্তু বিদ্যাসাগর পিছিয়ে যাবার চরিত্রে গঠিত না হওয়ায় 
যুক্তি-তর্কের বাতাবরণ তৈরি করে লোকাচারকে ধর্ম বলে চালিয়ে যাবার ব্যবসায়ীদের 
বিরুদ্ধে কলম ধরলেন ও বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে লিখতে শুরু করলেন । ১৮৫৬ সালে 
বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হল । কিন্তু পাশ হলেও তা কার্যকরী করা সম্ভবপর হল না। 
সতীদাহ প্রথা পাশ হওয়ার পর যত সহজে কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছিল তার থেকে অনেক 
কঠিন হয়ে দাড়াল বিধবা-বিবাহ প্রচলন । তাই পুনরায় 'নবজাগরণের' অন্যান্য নেতৃত্বের 
সহযোগিতায় বিধবা-বিবাহ বাস্তবে কার্যকরী করার আন্দোলন চলতে থাকল । আবার 
বিধবা-বিবাহ চালু করার মধ্য দিয়ে কিছু মানুষের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা যা তথাকথিত 
কুলীনসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা প্রসারিত হল । ফলে বিদ্যাসাগরকে আবার বহুবিবাহ 
ক্কেধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হল । বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রোধের আন্দোলনের 
জন্যই বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 


বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হল, তিনি 
যা বলতেন বা যা করা সঠিক বলে মনে করতেন তার জন্য জীবনপণ লড়াই করতে পিছপা 
হতেন না-__তাকে কার্যকরী করতেন । একথা কি সত্য নয়__বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকে 
আমরা মাইকের সামনে দীড়িয়ে গুরুগন্তীর ভাষায় অনেক কথা বলি যা কার্যকরী করি না বা 
করার চেষ্টা করি না। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা আমাদের চলার পথে একটু সাহাধা 
করুক চাই--চাই বলেই এই সংকলন। 

এই সংকলনে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর চল্লিশটি বাংল। 
পাচটি ইংরেজিতে যে লেখাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতোকের 
ব্যক্তিজীবনের চলার পথে সাহাযা করবে । 

এই সংকলন প্রকাশে যাদের সযত্ব সহযোগিতা, সাহায্য, পরামর্শ পেয়েছি তাদের কাউকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নেই । শুধু বলব যারা লেখা ছাপার অনুমতি 
দিয়েছেন বা নিজেরা লেখা দিয়েছেন তারা আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন | 
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॥ বিদ্যাসাগরের অস্তিম বিনিয়োগপত্র & 
' (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিদ্যাসাগর, গ্রন্থ থেকে সংকলিত) 


শরীরের অবস্থা দিন দিন নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়ে 
সময়ে এক একখানি অস্তিম বিনিয়োগপত্র (ইল) দ্বারা নিজের সম্পত্তি ও তাহার আয় হইতে 
কিরাপ বায় হইবে, তাহার বাবস্থা করিয়া রাখিতেন । তাহার সর্বশেষ উইলের যে-যে অংশ 
সাধারণের জানিবার উপযোগী তাহাই এখানে প্রদত্ত হইল : 

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিতে আমার সম্পত্তির অভ্তিম বিনিয়োগ করিতেছি | এই 
বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পুবর্তন সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল । 

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ. 
আমার ভাগিনেয় জনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই 
অভিম বিনিয়োগ পত্রের কাধর্দশী নিযুক্ত করিলাম । তাহারা এই বিনিয়োগ পত্রের মমা্তিযায়ী 
যাবতীয় কার্য নিবাঁহ করিবেন । 

৬/ আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমাব পোষাব্গ ও কতকগুলি নিরুপায় ভ্ঞাতি, কুটুন্ব, 
আত্মীয় প্রড়াতির ভরণ পোষণ ও কতিপয অনুষ্ঠানের বায় নিবাঁহ হইয়া আসিতেছে, এ সমস্ত বায় 
এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপা আদায়ে প্রবৃত হইবেন, আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ 
প্রকাতির লোক নহেন । কাধর্দিশীরা তাহাদের সন্মাতি লইয়া এরপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই 
বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায় । 

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবং মৃত আত্মীয় ও বন্ুদিগের পরিবারবগের জনা .বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তাহার উইলে যে মাসিক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মোট সমষ্টি ৫৬১ টাকা, 
আর বৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪৫ । এতভিম, প্রয়োজন হইলে অপর ৬ জনের সম্বন্ধে ১০৫ 
টাকার বাত্তি নিধারণ করিয়াছিলেন" এবং এই শেঝোক্ত বৃতি দান বিষয়ে কারদিশিগণের উপর 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত বৃত্তি দানের ক্ষমতা দিয়াছিলেন । তাহার 
অন্যথা হইলে, সে সকল বৃত্তি দান বিষয়ে নিষেধ বাকোর উল্লেখ আছে । 


১৪। আমি অবিদামান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্র হইতে যে সনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক বায় 
হইবেক ৩127 নিলে নিট হইতেছে : 


১. জগ্ভমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্ালয় ১০০ টাকা 
২২ এ এ . ' চিকিৎসালয "৫০ টাকা 
৩. এ এ -- অনাথ ও নিরুপায় লোক ১৩০ টাকা 
৪. বিধবাবিবাহ টা ১5০০ টীকা 

মোট ২৮০ টীকা 


উইলের ১৪ প্যারার নিেশ মতো দানের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় যে ঠাহার কি-কি কারের 
প্রতি সবাঁপেক্ষা অধিক অনুরাগ ছিল । এদেশের শিক্ষাবিস্তার ও বিধবাবিবাহ প্রচলনপক্ষে যে 
তাহার জীবনব্যাপী অনুরাগ ছিল, তাহার অভিম বিনিয়োগপত্রেও তাহার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায় । 
| ১৫। যদি শ্রীযুক্ত জগনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্ত্র গুড় 
এই তিনজন আমার দেহাত্ত সময় পতি আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে, 


রাষদশীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০ টাকা দিবেন । 

১৮। এইক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরপ উপস্বত্ব আছে, যদি উত্তর কালে তাহার খ্ব্তা হয়, 
তাহা হইলে যাহাকে অথবা যে বিষয়ে যাহা দিবার নিবর্ধ করিলাম, কাষদিশীরা স্বীয় 
বিবেচনানুসারে তাহার স্ানতা করিতে পারিবেন । 

১৯/ আবশাক বোধ হইলে কাদিশীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ রিক্রয় করিতে 
পারিবেন । 

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুর্তক সকল সংস্কৃত যষ্ত্রের পুত্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে, 
আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুক্ত ব্জনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের 
অধিকারী থাকবেন, তাবৎকাল পরযর্ভ আমার পুস্তকসকল এ স্থানে বিক্রীত হয় । তবে এক্ষণে 
যেরপ সুপ্রণালীতে পুভ্তকালয়ের কার্য নিবাহ হইতেছে, তাহার বাতিক্রম ঘটিলে ও তনিবন্ধন 
ক্ষাতি বা অসুবিধা হইলে কাধদিশীরা স্থানান্তরে বা প্রকারা্তরে পুরতক বিক্রয়ের বাবস্থা কারিতে 
পারিবেন [জি 


এই উইলের তারিখ ১৮ই জ্োষ্ঠ সন ১২৮৭ সাল 1৩২ 
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগব, 


মোঃ কলিকাতা 
উইলের সাক্ষী । 
শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীনীলমাধব সেন (ডাঃ) 
শ্রীরাধিকাগ্রসম মুখোপাধ্যায় শ্রীযোগেশচন্দ্র দে 
শ্রীগিরিশচন্র বিদ্যার শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী 
শ্রীশ্যামাচরণ দে শ্রীকালীচরণ ঘোষ 


৩১ নানা কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই এই ব্যতিক্রম হইয়াছিল । 
৩২ ইহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া বন্ধুবান্ধব সন্নিধানে এই উইল পরিবর্তনের অভিপ্রায় প্রকাশ 


করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্যতঃ হইয়া উঠে নাই। তাহার লোকাস্তর গমনের অত্রাক্পকাল পূর্বে ঠ্রাহার 
স্তভিপ্রাযম়তো এক সংশোধিত উইল প্রস্তত হইয়াছিল, অপরাপর অংশ অনুমোদিত হইলেও মেট্রপলিটন 
কালেজ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবার অবসর লইতে গিয়া পীড়া বৃদ্ধি হয়, পরিশেষে আর সংশোধিত উইল 
স্বাক্ষর করা হয় নাই। 


প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর 
সূচি 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

বিদ্যাসাগর চরিত 

প্রবন্ধাবলি 

কন্মাটাড়ে বিদ্যাসাগর 

জীবনান্তে আলোচনা 

স্ত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর 

বিদ্যাসাগর চরিত 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

মৃত্যু ও তার পববর্তী পর্যায় 
সংস্কৃত পণ্ডিত ও বাংলার নবজাগরণ 
বিদ্যাসাগরিকা 

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
বিদ্যাসাগর স্মৃতি উপলক্ষে 
কর্মবৈচিত্র্য 


এখনও বিদ্যাসাগর 

শকুস্তলা: গোটে, বিদ্যাসাগর ও 
রবীন্দ্রনাথ 

বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন? 
শুধু সমকালের নয়, সর্বকালের 
বিদ্যাসাগরের গোপাল আর ভুবনের 
কথা 

বর্ণমালা: বিদ্যাসাগর : নতুন প্রস্তাব 
“নতুন মানুষের চাষ" ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর 

প্রথমভাগের নবরূপায়ণ: একটি প্রস্তাব 
বিদ্যাসাগরের শিশুশিক্ষা 
বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা 
বিদ্যাসাগরের সন্ধিৎসা 
বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা 
“বিদ্যাসাগর উপাধির উৎস সন্ধানে 


টি 

স্‌ 
শপ 
৩১ 
৩৮ 
৪৯ 
৬৫ 
৮৪ 
৯৬ 
১০৪ 
৯১২ 
১১৪ 
১২২ 
১৯২৫ 
১৩১ 
১৪৪ 
৯৪৬ 


১৫১ 
১৬১ 
৯৭. 
১৯৭৮” 


৯৪১৯ 
২০০ 


২০৭ 
২১৬ 
২৩৫ 
২৪৩ 
২৫২ 
৫৬ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ঈশ্বারচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
শিবনাথ শাস্ত্রী 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
রমেশচন্দ্র দত্ত 

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 
রমেশচন্দ্র মজুমদার 
সুকুমার সেন 
আশুতোষ ভষ্টাচার্য 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সৈয়দ শাহেদুল্লাহ 
বিনয় ঘোষ 

ক্ষুদিরাম দাশ 

দেবীপদ ভট্টাচার্য 


হরিদাস মুখোপাধ্যায় 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
অরবিন্দ পোদ্দার 


বিজিতকুমার দত্ত 


পবিত্র সরকার 
জ্যোতির্ময় ঘোষ 


অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
বিনয়ভূষণ রায় 
সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু 

কমল সরকার 
দুর্গাশক্কর মুখোপাধ্যায় 
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় 


চিঠিপত্রের বিদ্যাসাগর 

“বিদ্যাসাগর মানে হলো ইস্পাত, যে 
ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয় জাতীয় চরিত্রের 
কাঠামো" 

সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে 
বিদ্যাসাগর 

পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর 

বিধবা-বিবাহকে ব্যঙ্গ করে বিদ্যাসাগরের 
জীবিতকালে প্রকাশিত নিবন্ধ ও কবিতা 
তৎকালীন কবিকুলের রচনায় 
বিদ্যাসাগর প্রশস্তি 

মৃত্যুঞ্জয় 

সাগর-তর্পণ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর -প্রশস্তিঃ 
বিদ্যাসাগর 

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর 


2517/27010918012 ৬1092852628 
ভ$০0115 2100 4৯১০01৬1055 : হা) 

[২০ €1০57০0৫ 

৬/10525921 85 21) 7:01800201010151 
৬1052859021 2170 17701781191 
7000০290101) 

[7106 1911215521859 1৬121 
১৪16009৫ €01176519)10151709 


বংশলতিকা 
বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাপঞ্জী 
বিদ্যাসাগর প্রণীত ও বিদ্যাসাগর 


২৫৯ 
২৬৩ 


২৬৮ 


২৮০ 
২৮৬ 


২৯১৪ 


২৯১৮ 
২৪১৪৯ 
৩০১ 
৩০৪ 
৩০৫ 


3009 
313 


340 
346 


300 
371 
৪০৭ 
৪০৮ 
৪১৩ 


অরুণ সান্যাল 
স্বপন মজুমদার 


স্বপন বসু 


সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মধু গোস্বামী 


পূর্ণেন্দু পত্রী 


৬1219210112 0021701)1 
0০01751 11951021 


১৪5০1710172 2101) ১911 
/৯171981951) 17111029071 


11115173056 


সমাজের সবণন্ডভরের নর-_লারা 
নাবশেষে মানদযষের যে অংশ 
এখনও শম্ষার যোগ খেকে 
বাত তাদের শিক্ষার স্বাথে 
বারা জনীবনপাণ লড়াই করেছেন 
বং এবং কবল তাত্দর 


উদ্দেশোর- _ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত । কী পুণ্য নিমিষে 
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীবিল প্রদীপ্ত প্রতিভা 
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা, 
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা । 
রুদ্ধভাষা আধারের খুলিলে নিবিড় ষবনিকা, 

হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে 

নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছৃসিল বিস্মিত গগনে । 

যে বাণী আনিলে বহি নিক্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি, 
সকরুণ মাহায্ম্যের পুণ্য গঙ্গাঙ্গানে তাহা শুচি | 
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি ; 
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে-- 
মরুর পাষাণ ভেদি” প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির রচনা উপলক্ষে লিখিত, ২৪ ভাদ্র, ১৩৪৫ 


বিদ্যাসাগর চরিত 


স্বরচিত : ১৮৯১ 
॥ প্রথম পরিচ্ছেদ & 


শকাব্দা ১৭৪২, ১২ই আশ্ষিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার 
জন্ম হয়) আমি জনকজননীর প্রথম সম্তভান । 

বীরসিংহের আধ ক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে ; এ গ্রামে, মঙ্গলবারে 
ও শনিবারে, মধ্যাহ্ সময়ে, হাট বসিয়া থাকে | আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন 
না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন | পিতামহদেব তাহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে 
যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে, তাহার সহিত "সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, “একটি খ্রড়ে বাছুর 
হইয়াছে ।” এই সময়ে, আমাদের বা্টীতে, একটি গাই গর্ভিনী ছিল ; তাহারও আজকাল 
প্রসব হইবার সম্ভাবনা । এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি 
প্রসব হইয়াছে । উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন । পিতৃদেব, গ্রড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, 
গোয়ালের দিকে চলিলেন । তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, “ও দিকে নয়, এ দিকে 
এস ; আমি তোমায় এড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি ।” এই বলিয়া, সৃতিকা গৃহে লইয়া গিয়া, 
তিনি এড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন । 

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, 
অতিশয় অবাধ্য হইতাম । প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে 
পারিতেন না । এঁ সময়ে তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাস 
বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, “ইনি সেই খ্রড়ে বাছুর ; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে ; 
কিন্ত তিনি সাক্ষাৎ খষি ছিলেন ; তাহার পরিহাস বাক্য বিফল হইবার নহে ; বাবাজি আমার 
ক্রমে এড়ে গরু অপেক্ষাও এক গুইয়া হইয়া উঠিতেছেন |” জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস 
করিয়া আমায় এড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন ; জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে 
আমার জন্ম হইয়াছিল ; আর, সময়ে সময়ে কার্য্য দ্বারাও, এড়ে গরুর পূর্বে্াক্ত লক্ষণ,. 
আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত। 

বীরসিংহ শ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় অথবা 
মাতৃপক্ষীয় পূর্ববপুরুষদিগের বাসস্থান নহে । জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় 
তিন ক্রোশ অন্তরে বনমালিপুর নামে যে গ্রাম আছে, উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্বব- 
পুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান | যে ঘটনাসূত্রে পূর্ববপুরুষদিগের বাসস্থান বিসর্জন দিয়া, 
বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বসতি ঘটে, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে । 

প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাচ সন্তান ; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, 
তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্যানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার 
এ ওল ৯ বলত সপ, জ্োষ্ঠ ও মধ্যম সংসারে কর্তৃত্ব করিতে 

৷ সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাহাদের সহিত কথাস্তর উপস্থিত হইয়া ক্রমে বিলক্ষণ 

মনাস্তর ঘটিয়া উঠিল । জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের অবমাননাব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগে তদীয় 
অস্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যঘিত হইল । কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় দিবস অতিবাহিত 


করিলেন ; অবশেষে, আর এস্থানে অবস্থিতি করা কোনও ক্রমে বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত 
করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন । 

বীরসিংহ গ্রামে, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণে 
সবিশেষ পারদর্শিতা বশতঃ, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় রাঢ়দেশে অদ্ধিতীয় বৈয়াকরণ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছিলেন । এরূপ কিংবদন্তী আছে, মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষ, 
মহাসমারোহে, মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন । শ্রাদ্ধসভায় নবদ্ধীপের প্রধান নৈয়ায়িক প্রসিদ্ধ শঙ্কর 
তর্কবাগীশ পর্যাত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন । তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়,্বীয় ব্যাকরণবিদ্যার বিশিষ্টরূপ 
পরিচয় দিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়কে সাতিশয় সন্তষ্ট করেন । তর্কবাগীশ মহাশয় মুক্তকণ্ঠে 
সাধুবাদপ্রদান ও সবিশেষ আদর সহকারে, আলিঙ্গনদান করিয়াছিলেন | এই ঘটনা দ্বারা 
তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়,সর্ববত্র যার পর নাই মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন । রামজয় 
তর্কভৃষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন । দুর্গাদেবীর 
গর্ভে তর্কভৃষণ মহাশয়ের দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে । জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস, 
জোষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা. তৃতীয়া গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা । জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক । 

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন ; দুর্গাদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, বনমালিপুরের 
বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । অল্প দিনের মধ্যেই দুর্গাদেবীর লাঞ্থনাভোগ ও তদীয় 
পুত্রকন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর এত দূর পর্যস্ত হইয়া উঠিল যে, 
দুর্গাদেবীকে পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া পিত্রালয় যাইতে হইল | তদীয় ত্রাতৃষ্বশুর প্রভৃতির 
আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং 
সাহার ও তাহার পুত্রকন্যাদের উপর যথোচিত ন্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কতিপয় 
দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল । দুর্গাদেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ 
হইয়াছিলেন ; এজন্য সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল। 
সুতরাং তিনিই বাটীর প্রকৃত কর্তা ও তাহার গৃহিণীই বাটীর কন্রী । দেশাচার অনুসারে, 
তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ও তাহার সহধর্মিণী তৎকালে সাক্ষিগোপালস্বরূপ ছিলেন ; কোনও 
বিষয়ে তাহাদের কর্তৃত্ব খাটিত না; সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার, রামসুন্দর ও তাহার গৃহিণীর 
অভিপ্রায় অনুসারেই, সম্পাদিত হইত । 

কিছু দিনের মধ্যেই পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ 
অসুখের কারণ হইয়া উঠিল । তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাহার ভ্রাতা ও শ্রাতৃভার্যা 
তাহার উপর অতিশয় বিরূপ ; অনিয়ত কালের জন্য, সাতজনের ভরণপোষণের ভারবহনে 
তাহারা কোনও মতে সম্মত নহেন । তাহারা দুর্গাদেবী ও তদীয় পুত্রকন্যাদিগকে গলগ্রহবোধ 
করিতে লাগিলেন | রামসুন্দরের বনিতা, কথায় কথায়, দুর্গাদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ 
করিলেন । যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, দুর্গাদেবী স্বীয় পিতা তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের 
গোচর করিতেন । তিনি সাংসারিক বিষয়ে, বার্ধক্য নিবন্ধন ওঁদাসীন্য অথবা কর্তৃত্ব বিরহ 
বশতঃ, কোনও প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না । অবশেষে, দুর্গাদেবীকে পুত্রকন্যা লইয়া 
পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল । তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন 
এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে, এক কুটীর নিশ্মিত করিয়া দিলেন । দুর্গাদেবী পুত্রকন্যা লইয়া 
সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন । 

এঁ সময়ে, টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া সেই সুত বেচিয়া অনেক নিঃসহায় নিরুপায় 


৩ 


স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন । দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন । তিনি 
একাকিনী হইলে অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা অবলীলাক্রমে দিনপাত করিতে পারিতেন। কিন্ত 
তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা, নিজের দুই পুত্রের ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব 
নহে । তাহার পিতা, সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন ; তথাপি তাহাদের আহারাদি 
সরবব বিষয়ে ক্রেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে জ্ঞোষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়চক্রম 
১৪/১৫ বৎসর | তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান 
রলেন। 

সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন । 
তাহার পুত্র, জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভূজ ন্যায়রত্বের নিকট অধ্যয়ন করেন । 
ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, ন্যায়রত্ব মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন ; তাহার অনুগ্রহে ও সহায়তায় 
কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েন । ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত 
হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন এবং কি জন্য আসিয়াছেন অশ্রপূর্ণলোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া 
আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেন ; 
এমন স্থুলে দুদ্দর্শাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসস্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে । তিনি সাতিশয় 
দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ববক ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন । 

ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ 
পড়িয়াছিলেন | এক্ষণে তিনি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার 
অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়ন বিষয়ে 
সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন । কিন্তু যে উদ্দেশ্যে.তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে 
নিযুক্ত হইলে তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি সংস্কৃত পড়িবার জন্য সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, যথার্থ 
বটে ; এবং সর্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন. 
সংস্কৃতপাঠে প্রাণপণে যত্ব করিব । কিন্তু জননীকে ও ভাই-ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া 
আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে 
একেবারে অপসারিত হইত | যাহা হউক অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত 
হইল যাহাতে তিনি শীঘ্র উপাঞ্জনক্ষম হন সেরূপ পড়াশুনা করাই কর্তব্য | 

এই সময়ে যোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কন্ম 
হইত | এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই তাহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল । 
কিন্তু সে সময়ে, ইঙ্গরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন এখনকারমত, প্রতি পল্লীতে 
ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল না । তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাহার ন্যায় দীন বালকের তথায় 
অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না । ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্যোপযোগী 
ইঙ্গরেজী জানিতেন । তাহার অনুরোধে এঁ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে সম্মত 
হইলেন | তিনি বিষয়কম্মব করিতেন ; সুতরাং দিবাভাগে, তাহার পড়াইবার অবকাশ ছিল 
না। এজন্য, তিনি ঠাকুরদাসকে সন্ধ্যার সময়, তাহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন । 
করিলেন । 
& ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া 
যাইত । ঠাকুরদাস ইঙ্গরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; 
যখন আসিতেন তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না ; সুতরাং তাহাকে রাত্রিতে 
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অনাহারে থাকিতে হইত । এইরূপে নক্তস্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি, দিন দিন শীর্ণ ও 
পুল পরবাস সপন সিএ তুমি এমন শীর্ণ ও 
দুর্ববল হইতেছে,কেন ? তিনি, কি কারণে তাহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অস্রপূর্ণ নয়নে 
তাহার পরিচয় দিলেন। এ সময়ে, সেই স্থানে, শিক্ষকের আত্মীয় শুদ্জাতীয় এক দয়ালু 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তিনি অতিশয় দুর্খিত হইলেন, এবং 
ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরপ স্থানে থাকা কোনও 
মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রীধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার 
বাসায় রাখিতে পারি | এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, 
এবং পরদিন অবধি তাহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। তিনি 
দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জন করিতেন । যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, 
ঠাকুরদাসের, নির্ব্বিঘ্নে দুই বেলা আহার ও ইঙ্গরেজী পড়া চলিতে লাগিল। কিছু দিন পরে 
ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ খর্বব হইয়া গেল, সুতরাং তাহার 
নিজের ও তাহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের, অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল । তিনি, প্রতিদিন 
প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন এবং কিছু হস্তগত হইলে কোনও দিন দেড় প্রহরের কোনও দিন 
দুই প্রহরের কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময় বাসায় আসিতেন ; যাহা আনিতেন তাহা 
দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে কোনও দিন বা স্বচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্প 
হইত | কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, 
ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন, উপবাসী থাকিতে হইত । 

ঠাকুরদাসের সামান্যরপ একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটা ছিল। 
থালাখানিতে ভাত ও ঘটাটিতে জল খাইতেন | তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সার 
সালপাত কিনিয়া রাখিলে, ১০/১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক, সুতরাং থালা না থাকিলে 
কাজ আটাইবেক না অতএব, থালাখানি বেচিয়া ফেলি, বেচিয়া যাহা পাইব তাহা আপনার 
হাতে রাখিব । যে দিন, দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু 
কিনিয়া খাইব । এই স্থির করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নূতন বাজারে কাসারিদের দোকানে 
বেচিতে গেলেন । কাসারিরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন 
কিনিতে পারিব না। পুরাণ বাসন কিনিয়া, কখনও কখনও বড় ফেসাতে পড়িতে হয়। 
অতএব আমরা তোমার থালা লইব না । এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে 
সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস, বড় আশা করিয়া থালা বেচিতে গিয়াছিলেন ; এক্ষণে, সে 
আশায় বিসর্জন দিয়া, বিষপ্ন মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন । 

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন,এবং 
অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন । ক্ষুধার যাতনা 
ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যাস্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও 
তৃষ্ঠায় এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না । কিঞ্ৎ পরেই, 
তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন ; দেখিলেন এক মধ্যবযস্কা 
বিধবা নারী এ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাহাকে দীড়াইয়া থাকিতে 
দেখিয়া, এ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর দ্াড়াইয়া আছ কেন । ঠাকুরদাস, তৃষ্ঠার 
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উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন । তিনি সাদর ও সম্সেহবাক্যে, ঠাকুরদাসকে 
বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, 
কিছু মুড়কি ও জল দিলেন । ঠাকুরদাস যেরপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক 
দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া এর স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন. বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার 
খাওয়া হয় নাই । তিনি বলিলেন, না, মা, আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই । তখন, 
সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর । এই 
বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি 
দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন, পরে, তাহার মুখে সমস্ত অবগত হইয়া 
নি বা রিরালিরট রানির রিনিনিকার 

| 

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অস্তঃকরণে যেমন দুঃসহ 
দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের 
মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন 
করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত ঠাকুরদাস, 
সেই সেই দিন, এ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে, তাহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া 
ফলার করিয়া আসিতেন। 

ঠাকুরদাস, মধ্যে মধ্যে, আশ্রয়দাতাকে বলিতেন, যাহাতে আমি কোনও স্থানে নিযুক্ত 
হইয়া, মাসিক কিছু কিছু পাইতে পারি, আপনি দয়া করিয়া তাহার কোনও উপায় করিয়া 
দেন । আমি ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, যাহার নিকট নিযুক্ত হইব, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া 
তাহাকে সন্তুষ্ট করিব, এবং প্রাণান্তেও অধন্মাচরণ করিব না । আমার উপকার করিয়া, কদাচ 
লজ্জিত হইতে বা কখনও কোনও কথা শুনিতে হইবেক না । জননী ও ভাই-ভগিনীগুলির 
কথা যখন মনে হয়, তখন আর ক্ষণকালের জন্যও, বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই 
বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত । 

কিছুদিন পরে, ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে. কোনও 
স্থানে নিযুক্ত হইলেন । এই কর্ম পাইয়া তাহার আর আহ্রাদের সীমা রহিল না । পূর্বববৎ 
আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, যথা 
নিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন । তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও যার পর নাই 
পরিশ্রমী ছিলেন এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া, সকল কর্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন 
করিতেন ; এজন্য, ঠাকুরদাস যখন ধাহার নিকট কর্ম করিতেন, তাহারা সকলেই তাহার 
উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। 

দুই তিন বৎসরের পরেই ঠাকুরদাস মাসিক প্লাচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন | তখন 
তাহার জননী ও ভাই-ভাগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, কষ্ট দূর হইল | এই সময়ে, 
পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন ; 
তথায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া, পরিবারবর্গের সহিত মিলিত 
হঠলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাহার সমাগমলাভে, সকলেই আঙ্লাদসাগরে মগ্ন 
হইলেন । শ্বশুরালয়ে বা শ্বশুরালয়ের সঙ্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন, 
এজন্য কিছুদিন পরেই পরিবার লইয়া বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্ত, 
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ুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং 
নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন । এইরপে, 
বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল। 

বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া তর্কভৃষণ মহাশয়, জোষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে 
কষ্টসহিষুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া তিনি যথেষ্ট আশীর্ববাদ ও সবিশেষ সন্তোষ 
প্রকাশ করিলেন । বড়বাজারের দয়েহাটায়, উত্তররাটীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক 
সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন । এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল । 
সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় 
দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রস্তাব করিলেন আপনি অতঃপর 
ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি ; সে যখন 
স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার কোনও অংশে অসুবিধা ঘটিবেক না। 

এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সাতিশয় আহাদিত হইলেন ; এবং ঠাকুরদাসকে 
সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন । এই অবধি, ঠাকুরদাসের 
আহারক্লেশের অবসান হইল ! যথা সময়ে আবশ্যকমত দুই বেলা আহার পাইয়া তিনি 
পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন । এই শুভঘটনা দ্বারা তাহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল 
এরূপ নহে, সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়, মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত 
হইলেন । ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, এই সংবাদে শুনিয়া তদীয় জননী 
দুর্গাদেবীর আহ্াদের সীমা রহিল না। 

এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল । অতঃপর তাহার 
বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভৃষণ মহাশয় গোঘাটনিবাসী রামকাস্ত 
তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন ! এই ভগবতীদেবীর 
গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ভগবতীদেবী শৈশবকালে, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত 
হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃহীনা ছিলেন না; তথাপি, কি কারণে তাহাকে মাতুলালয়ে 
প্রতিপালিত হইতে হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত ও তৎসমভিব্যাহারে তদীয় মাতুল-কুলের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। 

পাতুলনিবাসী মুখটী পঞ্চানন 'বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্র ও দুই কন্যা । জোষ্ঠ রাধামোহন 
বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ব, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর 
মুখোপাধ্যায় ; জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা তারা । বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ বাটাতেই চতুষ্পাঠী 
ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন । তিনি স্বগ্রামে ও 
চতুঃপার্থব্তী গ্রামসমূহে সবিশেষ আদরণীয় ও সাতিশয় মাননীয় ছিলেন । 

জ্যোষ্ঠা কন্যা গঙ্গা বিবাহযোগ্যা হইলে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গোঘাটে একটি সুপাত্র আছে 
এই সংবাদ পাইয়া এ গ্রামে উপস্থিত হইলেন । পাত্রের নাম রামকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । ইনি 
সাতিশয় বুদ্ধিমান ও নিরতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন । অবাধে অধ্যয়ন করিয়া, একুশ, বাইশ 
বৎসরে, ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন এবং তর্কবাগীশ এই উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন । তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে অন্নদান এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষাদান 
করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, এই পাত্রের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ব্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া 
আন্রাদিতচিন্তে কন্যাদানে সম্মত হইলেন এবং বা্চীতে প্রত্যাগমনপূর্ববক, পুত্রদের সহিত 
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পরামর্শ করিয়া, রামকান্ত তর্কবাগীশের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার বিবাহ দিলেন। 

কালক্রমে, গঙ্গাদেবীর গর্ভে তর্কবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা জন্মিল ; জ্ঞেষ্ঠা লক্ষ্মী, 
কনিষ্ঠা ভগবতী | কিছুদিন পরে তর্কবাগীশ মহাশয়, সবিশেষ যত্ব ও আগ্রহ সহকারে, 
তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন । অতঃপর, অধ্যাপনাকার্য্যে তাহার 
তাদৃশ যত্ব রহিল না। তাহার অযত্ব দেখিয়া, ছাত্রেরা ক্রমে ক্রমে তদীয় চতুষ্পাঠী হইতে 
চলিয়া যাইতে লাগিলেন । তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া অব্যাঘাতে তন্ত্রশাস্ত্রের 
অনুশীলন করিতে পারিব, এই ভাবিয়া যার পর নাই আহ্াদিত হইলেন । 

তর্কবাগীশ মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই 
শবসাধনের সমুচিত ফললাভ করিলেন | শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া, জপ করিতে করিতে 
তিনি তুড়ি দিয়া “মঞ্জুর” বলিয়া গাত্রোথান করিলেন ! ফলকথা এই, সেই অবধি, তিনি 
প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মাদপ্রস্ত হইলেন । অতঃপর কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসিলে, তিনি তুড়ি 
দিয়া ও মঞ্জুর বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন । সময়ে সময়ে, ইহাও অবলোকিত 
হইত যখন তিনি উপবিষ্ট আছেন, কেবল তুড়ি দিতেছেন, ও মঞ্জুর মঞ্জুর বলিতেছেন ৷ 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর বা অন্য কোনও অভিভাবক ছিলেন না । গঙ্গাদেবী, দুই শিশু 
কন্যা ও উন্মাদগ্রস্ত স্বামী লইয়া বড় বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং নিরুপায় ভাবিয়া স্বীয় 
পিতা পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের নিকট এই বিপদের সংবাদ পাঠাইলেন । বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, 
কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীকে আপন বাটীতে আনিলেন ৷ এক স্বতন্ত্র চণ্তীমণ্ডপ 
উন্মাদগ্রস্ত জামাতার বাসার্থে নিয়োজিত হইল ; তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেন ; কন্যা ও 
দুই দৌহিত্রী পরিবারের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন । 

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাতার বিশিষ্টরূপ চিকিৎসা করাইলেন ; কিছুতেই কোন উপকার 
দর্শিল না। অল্প দিনের মধ্যেই অবধারিত হইল, জামাতা এজন্মে আর প্রকৃতিস্থ হইতে 
পারিবেন না । অতঃপর, কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীর ভরণপোষণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের 
ভার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই বর্তিল। তিনিও যথোচিত যত্বু ও স্নেহ সহকারে 
তাহাদের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন । 

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অবিদ্যমান হইলে, ফ্রাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ 
সংসারের কর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ব পিতার চতুষ্পাঠীতে 
অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ ও চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতায় বিষয়কম্ম করিতে লাগিলেন । চারি সহোদরে যাবজ্জীবন একানরত্তী ছিলেন ; 
যিনি যে উপার্জন করিতেন জ্ঞোষ্টের হস্তে দিতেন ! জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই সমদর্শী ও 
ন্যায়পরায়ণ ছিলেন । স্বীয় পরিবারের উপর তাহার যেরূপ স্নেহ ও যেরূপ যত্ব ছিল, 
ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, তিনি বরং তাহা অপেক্ষা অধিক ন্নেহ ও অধিক যত্ব করিতেন । 
ফলকথা এই, তাহার কর্তৃত্বকালে, কহ কখনও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ 
দেখিতে পান নাই ! 

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্তী ভ্রাতাদের অধিকদিন পরস্পর সত্ভাব থাকে 
না; যিনি সংসারে কর্তৃত্ব করেন, তাহার পরিবার যেরূপ 'সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকেন, অন্য অন্য 
্রাপ্টীদের পরিবারের পক্ষে, সেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা কোনও মতে ঘটিয়া উঠে না। 
এজন্য অল্প দিনেই, ভ্রাতাদের পরস্পর ষনাস্তর ঘটে, অবশেষে, মুখদেখাদেখি বন্ধ হইয়া 
পৃথক হইতে হয় । কিন্তু, সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারিজনেই সমান ছিলেন ; এজন্য কেহ 
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কখনও ইহাদের চারি সহোদরের মধ্যে মনাস্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই । স্বীয় 
গরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরেও. 
তাহাদের অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ভাগিনেরীরা, পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে গিয়া, 
যেরূপ সুখে সমাদরে কালযাপন করিতেন কন্যারা পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া সচরাচর 
সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না। 

অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ব ও শ্রদ্ধা সহকারে 
সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ' দেখিতে পাওয়া যায় না । বস্তুতঃ এ অঞ্চলের কোনও 
পরিবারে এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায়, প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই । ফলকথা এই, 
অন্লপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভৃষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা 
কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই । আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার 
লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই 
পরম সমাদরে অতিথিসেবা ও অভ্যাগতপরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায়, এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী 
বহুতর গ্রামে, আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের 
আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন । অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভগ্জন, বিপদ্‌মোচন, অসময়ে 
সাহায্যদান প্রভৃতি কার্য্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্ববপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
অনেক অর্থ তাহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের 
সুখসাধনে প্রয়োগ, এক দিন একক্ষণের জন্যও তাহার অভিপ্রেত ছিল না । কেবল অন্নদান 
ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিয়োজিত ও পর্যবসিত হইয়াছল । বস্তৃতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় 
রাধামোহন বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের মত অমায়িক, পরোপকারি ও ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ সর্বদা 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

রাধামোহন বিদ্যাভূুষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে প্রকার 
উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না । আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, 
মাতৃদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায় ক্রমান্বয়ে পাচ ছয় মাস 
বাস করিতেন ; কিন্তু এক দিনের জন্যও, স্নেহ, যত্বু ও সমাদরের ক্রি হইত না । বস্তুতঃ 
ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর এরপ স্নেহ প্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্বব 
ব্যাপার । জ্ঞেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইলে তদীয় একবর্ধীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি বৎসর 
বয়স পর্য্যস্ত, আদ্যন্ত অবিচলিতন্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 


॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ 


আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম | বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল । গ্রামস্থ 
বালকগণ এ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত । আমি ঠাহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম । 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ 
যত্ববান ছিলেন । ইহার পাঠশালার ছাত্রেরা অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত, 
এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন । বস্তৃতঃ, 
প্জ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয় দলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন । 
পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর, আমি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম ৷ আমি 
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এ যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমতঃ এরূপ আশা ছিল না। কিছু দিনের পর, প্রাণনাশের আশঙ্কা 
নিরাকৃত হইল ; কিন্তু একেবারে বিজ্বর হইলাম না। অধিক দিন ভ্বরভোগ করিতে করিতে, 
শ্লীহার সঞ্চার হইল । দ্র ও শ্লীহা উভয় সমবেত হওয়াতে, শীঘ্র আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা 
রহিল না। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু রোগের নিবৃত্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই 
হইতে লাগিল । 

জননীদেবীর জ্যষ্ঠ মাতুল, রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, আমার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া 
বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয়, শঙ্কিত হইয়া, আমাকে আপন 
আলয়ে লইয়া গেলেন । পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় 
উত্তম উত্তম চিকিৎসক ছিলেন, তাহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসার ভার অর্পিত 
হইল | তিন মাস চিকিৎসার পর, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম এই সময়ে, আমার উপর 
বিদাভষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্তের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল । 

কিছু দিন পরে, বীরসিংহে প্রতিপ্রেরিত হইলাম ৷ এবং পুনরায়, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 
পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তথায় শিক্ষা করিলাম । আমি 
গুরুমহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম । আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, পাঠশালায় সকল ছাত্র 
অপেক্ষা, আমার উপর তাহার অধিকতর ন্নেহ ছিল । আমি তাহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
ক্রিতাম । তাহার দেহাত্যয়ের কিছু দিন পূর্বে এক মাত্র তাহার উপর আমার ভক্তি বিচলিত 
হইয়াছিল | 

_ শাকে. কান্তিক মাসে, পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া 
ভিতর কাদে মেহতা িরিদের ভিন তিন তলব ছিরেন। কোন অংশে 
কাহার নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনওপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে 
পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, 
অনাদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল । উপকার 
প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে 
পারেন নাই । তাহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা 
প্রাণত্যাগ করা ভাল । তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, 
তাহার পক্ষে, কম্মিন কালেও আবশ্যক হয় নাই। 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তর্কভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক বীরসিংহবাসে সম্মত 
হইয়াছিলেন । তাহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং 
সাতিশয় গর্বিবত ও উদ্ধতম্বভাব ছিলেন । তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় 
তাহার অনুগত হইয়া থাকিবেন । কিন্তু তাহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা 
বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না । রামজয় রামসুন্দরের অনুগত 
হইয়া না চুলিলে. রামসুন্দর নানা প্রকারে ঠাহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাহাকে এই ভয় 
দেখাইয়াছিলেন । কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না, তিনি 
স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। 
শ্যালকের আক্রোশে তাহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃত প্রস্তাবে, এক ঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও 
নাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইতেন 
না। 

হার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধানের নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন, 
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আপন ইষ্টসাধন বা অভিপ্রেত সম্পাদনের জন্য না করিতে পারিতেন, এমন কর্মই নাই। 
এতত্িন্ন, সময়ে সময়ে এমন নির্বে্বাধের কার্ধ্য করিতেন, যে তাহাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি ও 
বিবেচনা আছে, এরূপ বোধ হইত না। এজন্য, তর্কভৃষণ মহাশয়, সর্ববদা, সর্ববসমক্ষে, 
মুক্তকণ্ঠে, বলিতেন, এ গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু | এক দিন, তিনি এক স্থান 
দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এ স্থানে, লোকে মলত্যাগ করিত । প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি 
বলিলেন, তর্কভৃষণ মহাশয় এ স্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি। সে 
ব্যক্তি বলিলেন, এ স্থানে বিষ্ঠা আছে । তিনি কিয়ৎক্ষণ স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 
এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না; যে গ্রামে 
একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক। 

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহসঙ্কার ছিলেন, কি ছোট, কি বড়, সর্বববিধ 
লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন । তিনি ধাহাদিগকে কপটবাচী 
মনে করিতেন, তাহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন. 
কেহ রুষ্ট অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। 
তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন । কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা 
অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই । তিনি 
যাহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাহার্দিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন, আর 
ধাহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাহাদিগকে ভদ্রলোক 
বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। 

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন,বটে কিন্তু তদীয় আকারে, আলাপে, 
বা কার্যপরম্পরায় তাহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না । তিনি 
ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ, অথবা তদীয় অনিষ্ট 
চিনে কাচ লা দিভ নেকি উনি পাবার ভারি 
অনাদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা 
পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপৃত, ও 
নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন । এজন্য সকলেই তাহাকে সাক্ষাৎ খষি 
বলিয়া নির্দেশ করিতেন | বনমালিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট বৎসর অনুদ্দেশপ্রায় 
হইয়াছিলেন, এ আট বৎসর কাল কেবল তীর্থপর্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল । তিনি দ্বারকা, 
জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্যন্ত পর্যাটন করিয়াছিলেন । 

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্ববতোভাবে অকুতোভয় 
পুরুষ ছিলেন । এক লৌহদণ্ড তাহার চিরসহচর ছিল, উহা হস্তে না করিয়া, তিনি রখনও 
বাটার বাহির হইতেন না । তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল । স্থানান্তরে যাইতে হইলে 
অতিশয় সাবধান হইতে হইত | অনেক স্থলে, কি প্রত্যুষে, কি মধ্যাহ্ন্‌. কি সায়াহে,, 
অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল । এজন্য, অনেকে সমবেত না হইয়া, এ সকল 
স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না । কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস ও 
চিরসহচর লৌহদগ্ডের সহায়তায়, সকল সময়ে, এ সকল স্থল দিয়া, একাকী নির্ভয়ে 
যাতায়াত করিতেন । দস্মুরা দুই চারিবার আক্রমণ করিয়াছিল । কিন্তু উপযুক্তরূপ 
অক্কেলসেলামি পাইয়া, আর তাহাদের ঠাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না । মনুষ্যের 
কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তকেওড তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না। 
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একুশ বগসর বয়সে, তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন ৷ তৎকালে এ অঞ্চলে 
অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল । এক স্থলে খাল পার 
হইয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুকে আক্রমণ করিল । ভালুক নখরপ্রহারে ড্রাহার 
সর্ববশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন । 


ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপধু্ুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার 
প্রাণসংহার করিলেন | এইরূপে, এই ভয়ঙ্কর শত্রর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন বটে, কিন্ত 
তৎকৃত ক্ষত ছ্বারা তাহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইস্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত । এ 
কাল, শয্যাগত থাকিলেন, এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শু হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিলেন । 
এ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত । 


পিতৃদেবের ও পিতামহীদেবীর মুখে, সময়ে সময়ে পিতামহদেব সংক্রান্ত যে সকল গল্প 
শুনিয়াছিলাম, তাহারই স্থুলবৃত্তান্ত উপরিভাগে লিপিবদ্ধ হইল । 

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন । 
তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম । 
পূর্বেবে উল্লিখিত হইয়াছে, বড়বাজার নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ গিতৃদেবকে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন । তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন | যে সময়ে আমি 
কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল । 
এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্তা | এই সময়ে, জগদ্দুর্লভ বাবুর 
বয়ংক্রম চিশ বৎসর । গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাহার স্বামী ও দ্রই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা 
ভগিনী ও তাহার এক পুত্র, এইমাত্র পরিবার | জগগ্দুর্লভ বাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্য শব্দে 
সম্ভাষণ করিতেন ; সুতরাং আমি তাহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম | তাহাকে দাদা 
মহাশয়, তাহার ভগিনীদিগকে, বড় দিদি ও ছোট দিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম | 


এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া, এক দিনের জন্যও 
আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন । কিন্তু, কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির 
অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ব আমি কম্মিন্‌ কালেও-বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাহার একমাত্র পুত্র 
গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন । পুত্রের উপর জননীর যেরূপ ন্নেহ ও যত্ব 
থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ব তদপেক্ষা অধিকতর 
ছিল, তাহার সংশয় নাই । কিন্তু আমার আস্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই স্নেহ ও যত্বু বিষয়ে, আমায় 
ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না । ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, 
অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে. রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার 
নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমুর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে, তাহার কথা উত্থাপিত হইলে, তীয় 
অগ্লীতিমগডণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না । আমি 
সত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন | আমার বোধ হয়,সে নির্দেশ 
অসঙ্গত নহে । যে ব্যক্তি রাইমণির ন্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং এ 
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সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, 
তাহার তুল্য কৃতত্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই । আমি পিতামহীদেবের একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত 
অনুগত ছিলাম | কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছুদিন, তাহার জন্য, যার পর নাই 
উত্কঠিত হৃইয়াছিলাম | সময়ে সময়ে, ঠাহাকে মনে করিয়া কাদিয়া ফেলিতাম । কিন্তু 
দয়ামযী রাইমণির ন্নেহে ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎ্কট অসুখের অনেক 
অংশে নিবারণ হইয়াছিল । 

এই সময়ে, পিতৃদেব, মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাকোনিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের 
নিকট নিযুক্ত ছিলেন । বড়বাজারের চকে, মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল | এ দোকানে 
লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতি জিনিষ বিক্রীত হইত | যে সকল খরিদ্দার ধারে জিনিষ 
কিনিতেন, তাহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। 
প্রতিদিন, প্রাতে এক প্রহরের সময়, কর্থস্থান যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরের সময়, বাসায় 
আসিতেন । এ অবস্থায় অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লীগ্রামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের 
পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না। 

জগন্দুর্লভ বাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে, শিবচরণ মল্লিক নামে এক সম্পন্ন সুবর্ণবণিক 
ছিলেন । তাহার বাটীতে একটি পাঠশালা ছিল । এঁ পাঠশালায় তাহার পুত্র, ভাগিনেয়, 
জগদ্দর্লভ বাবুর ভাগিনেয়েরা, ও আর তিন চারিটি বালক শিক্ষা করিতেন । কলিকাতায় 
উপস্থিতির পাচ সাত দিন পরেই, আমি এঁ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম । অগ্রহায়ণ, পৌষ, 
মাঘ, এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম । পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের 
লিক রানা অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ 
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ফাল্গুন মাসের প্রারন্তে আমি রক্তাতিসাররোগে আক্রান্ত হইলাম । এঁ পল্লীতে দুর্গাদাস 
কবিরাজ নামে চিকিৎসক ছিলেন ; তিনি আমার চিকিৎসা করিলেন । রোগের নিবৃত্তি না 
হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল । কলিকাতায় থাকিলে, আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা 
নাই, এই স্থির করিয়া, পিতৃদেব বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন । সংবাদ পাইবামাত্র, 
পিতামহীদেবী, অস্থির হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং দুই তিন দিন অবস্থিতি 
করিয়া, আমায় লইয়া বাটা প্রস্থান করিলেন | বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিনা চিকিৎসায়, সাত 
আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম । 


জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারস্তে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম । প্রথমবার কলিকাতায় 
আসিবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কিয়ৎুক্ষণ চলিয়া, আর চলিতে না 
পারিলে. এদিক আমর ভারে করিনা পর আসত এর আমিবার দি 
পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, চলিয়া যাইতে পারিবে, না লোক লইতে 
হইবেক । আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া 
যাইতে পারিব | তদনূসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না । পিতৃদেব আমায় লইয়া 
বাটী হইতে বহির্গত হইলেন । মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ 
মিড রা গর রান জেনিজ/ রান গান সান 


ছি বটি টিজ্িনিরিউিরনান্্রিাদিরাগ 
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স্বশুরালয় | ইতিপূর্বে অন্নপূর্ণাদেবী অসুস্থ হহইয়াছিলেন, এজন্য পিতৃদেব, কলিকাতায় 
আসিবার সময়, ডাহাকে দেখিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছি্লন | তদনুসারে, আমরা পরদিন 
প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম । রামনগর পাতুল হইতে ছয় (ক্রাশ 
দূরবর্তী । প্রথমতঃ দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম | শেষ তিন ক্রোশে বিষম 
সঙ্কট উপস্থিত হইল । তিন ক্রোশ চলিয়া আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা 
পাতিতে পারা যায় না । ফলকথা এই, আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না । অনেক 
কষ্টে চারি গাচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না । বেলা দুই প্রহরের অধিক 
হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল । 

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেৰ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন । আগের মাঠে ভাল 
তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, এখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব | এই বলিয়া 
তিনি লোভ প্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্ট্রে এ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া 
খাওয়াইলেন | তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল । কিন্তু পরে টাটানি কিছুতেই কমিল না । বরং 
খানিক বসিয়া থাকাতে, ঈাড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না । ফলতঃ, আর এক পা চলিতে 
পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না । পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই 
মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া 
গেলেন | আমি উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলাম | পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন 
রিনি বরাক র করিয়া, দুই একটা থাবডাও 

| 

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া পিতৃদেব আমায় কাধে করিয়া লইয়া চলিলেন । তিনি 
স্বভাবতঃ দুর্ববল ছিলেন, অষ্টমবর্ধীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাহার ক্ষমতার 
বহির্ভূত । সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং বলিলেন, বাবা খানিক 
চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাধে করিব । আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই 
চলিতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, 
নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড় প্রহর 
লাগিল । সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্বে আমরা রামনগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি 
বিশ্রাম করিয়া, পরদিন, শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম । 

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও 
স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া 
উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন । 
শিক্ষা বিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল । সেই সময়ে, 
প্রসঙ্গক্রমে, পিতৃদেব মাইলষ্টোনের উপাখ্যান বলিলেন । সে উপাখ্যান এই-_ 

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাধারাস্তায় উঠিয়া, 
বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম । 
কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। 
তিন আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইলষ্টোন। 
আমি বলিলাম, বাবা মাইলষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । তখন তিনি বলিলেন, এটি 
ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ ; স্টোন শব্দের অর্থ পাথর ; এই রাস্তার আধ 
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ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে, উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা 
রহিয়াছে, এই পাথরের অঙ্ক উনিশ, ইহা দেখলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে 
কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ । এই বলিয়া, তিনি আমাকে এঁ পাথরের 
নিকট লইয়া গেলেন। 

নামৃতায় “একের পিঠে নয় উনিশ” ইহা শিখিয়াছিলাম | দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক 
অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঙ্গরেজীর এক, আধ 
এইটি ইঙ্গরেজীর নয় । অনস্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পরে যে পাথরটি আছে, তাহাতে 
আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যাস্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব | তিনি 
বলিলেন, আজ দুই পর্যস্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইলষ্টোন যেখানে পোতা আছে, 
আমরা সে দিক দিয়া যাইব না । যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব । আমি বলিলাম, 
সেটি দেখিবার আর দরকার নাই, এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতৈ পাইয়াছি । বাবা আজ পথে 
যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অস্কগুলি চিনিয়া ফেলিব। 

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইলষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও 
চিনিতে আরম্ভ করিলাম ' মনবেড় চটাতে দশম মাইলষ্ট্োন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ 
করিয়া বলিলাম, বাবা আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল । পিতৃদেব বলিলেন, কেমন 
চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি । এই বলিয়া তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল- 
স্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ 
বলিলাম ! পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অন্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, 
আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি । 
যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল- 
ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না : অনন্তর, পঞ্চম মাইলট্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, 
এটি (কোন্‌ মাইলষ্টোন বল দেখি । আমি বলিলাম, বাবা, এই মাইলষ্টোনটি খুদিতে ভুল 
হইয়াছে, এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাচ খুদিয়াছে। 

এই কথা শুনিয়া,পিতৃদেব ও তাহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্টাদিত হইয়াছেন, ইহা 
তাহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম | বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত 
চট্টোপাধ্যায়ও এ সমভিব্যাহারে ছিলেন ; তিনি আমার চিবুক ধরিয়া “বেস বাবা বেস” [£] 
এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, 
দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখা পড়া বিষয়ে যত্ব করিবেন । যদি ধাচিয়া থাকে মানুষ 
হইতে পারিবেক | যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া তাহারা সকলে যেমন আহাদিত 
হইয়াছিলেন, তাহাদের আহাদ দেখিয়া, আমিও তদনুরূপ আহ্াদিত হইয়াছিলাম । 

মাইলষ্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়রা একবাক্য হইয়া, “তবে 
ইহাকে, রীতিমত ইঙ্গরেজী পড়ান উচিত” এই বাবস্থা স্থির করিয়া দিলেন । কর্ণওয়ালিশ 
্্ীটে, সিদ্ধেশ্বরী তলার ঠিক পূর্ববদিকে একটি ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল । উহা হের সাহেবের 
স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ | পরামর্শদাতারা এ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা 
বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে, এ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও ; যদি ভাল শিখিতে পারে, 
ইইবেক । আর যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও অনেক কাজ 
দেখিবেক, কারণ মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন 
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জমাখরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে 
অনায়াসে কন্ম করিতে পারিবেক। 

আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী ; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য বশত? ইচ্ছানুরূপ 
সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই, ইহাতে তাহার অস্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্সিয়াছিল । তিনি 
সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব । 
এজন্য পূর্বোক্ত পরামর্শ তাহার মনোনীত হইল না । তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া, 
আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই । আমার একাস্ত 
অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার 
সকল ক্ষোভ দূর হইবেক | এই বলিয়া, তিনি আমার ইঙ্গরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক 
অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন । তাহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত 
হইলেন না। 

মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃবাপূত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত 
কালেজে অধ্যয়ন করিতেন । তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে 
পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক ; আর যদি 
চাকরী করা অভি প্রেত হুয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে, সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা 
ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজ-পণ্তিতের পদে নিযুক্ত হইয়া 
থাকে । অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত । 
চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে । বাচস্পতি মহাশয় এই 
বিষয় বিলক্ষণ রূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন । অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি 
মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল । 


“বিদ্যাসাগর চরিত' (স্বরচিত) : সেপ্টেম্বর ১৮৯১ 


১৬ 


প্রবন্ধাবলি 


শিবনাথ শাস্ত্রী 


যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে নিঙ্গলিখিত বচনটি প্রাপ্ত হওয়া যায় ৮ 
তরবোহপি হি জীবস্তি জীবস্তি মৃগপক্ষিণঃ | 
স জীবতি মনো যস্য মননেনহি জীবতি ॥ 


অর্থ__তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশু পক্ষীও জীবন ধারণ করে ; কিন্তু সেই প্রকৃতরূপে 
জীবিত, যে মননের ছারা জীবিত থাকে । 

মনন শব্দের অর্থ মনের ক্রিয়া বা ব্যাপার | লুতাতস্তর ন্যায় অথবা ক্ষৌমকীটের 
ক্ষৌমকোষের ন্যায় মন সর্ববর্দাই কিছু বুনিতেছে ; আপনার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-সামশ্রী সকলের 
সাহায্যে সর্ববদাই নব নব আদর্শ রচনা করিতেছে ; মনের এই যে অবিশ্রান্ত গঠনকার্ধ্য ইহার 
নাম মনন । ইহা মানবেরই স্বধর্ম, অপর জীবে নাই। 

মানুষের যেন দুইটা জীবন আছে, এক দেহ-রাজ্যে, আর এক এই মনন-রাজ্যে ৷ দেহ- 
রাজ্যের জীবন সামান্য, সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ এবং শক্তি, সময় ও সুবিধাদিদ্বারা নিয়মিত ; 
কিন্তু মনন-রাজ্যের জীবন অতি মহৎ, সুদূর-প্রসারিত ও গগন-সঞ্চারী বায়ুস্রোতের ন্যায় 
স্বাধীন । জগতের মহামনা ব্যক্তিগণ দেহরাজ্যের জীবনকে তুচ্ছ জানিয়া মনন-রাজ্যর 
জীবনকেই সার জ্ঞান করিয়াছিলেন | বিশেষতঃ যাহারা মানব-সমাজের সংস্কার কার্য্যে ব্রতী 
হইয়াছিলেন তাহারা আপনাদের মনন-রাজ্যেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন । তাহাদের 
চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে কতকগুলি উপাদান দৃষ্ট হয় | তাহার মধ্যে প্রধান 
বর্তমানে অতৃপ্তি | ইহাও মানব-প্রকৃতির স্বধন্ম বলিলে হয় । মানব স্বীয় অবস্থাতে কখনই 
পরিতৃপ্ত নহে । মানব যাহা একবার পায়, তাহার প্রতি আর ফিরিয়া তাকায় না ; যাহা পায় 
নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে পাইতে পারে, সেই পথ চাহিয়া থাকে । বর্তমান দেখিয়া আমরা 
সর্ববদাই অসুখী । আমরা যেন সর্ববদা বলিতেছি_আমি আপনার মনের মত হইতে 
পারিলাম না ; আমার গৃহ পরিবার, আমার সমাজ, আর এই প্রকাণ্ড মানব-সংসার, আমি যে 
দিকে তাকাই, কেহই, কিছুই, ঠিক মনের মত নহে ; মনের মধ্যে যে পূর্ণতার আদর্শ আছে 
সকলই যেন তাহার নিম্নে পড়ে । মানবের আচার ব্যবহারে, কার্য কলাপে, আইন আদালতে, 
যতটা সত্য, যতটা ন্যায় বা যতটা প্রেম আছে, যেন তাহা যথেষ্ট নহে ; আমরা আরও চাই ; 
ইহাই যেন মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব । এই যে অতৃপ্তি, যাহা তোমার আমার হৃদয়ে 
ভম্মাচ্ছাদিত বহ্ছির ন্যায় থাকে, উষ্কাইলেই পাই, প্রশ্ন করিলেই দেখা দেয়, ইহাই জগতের 
ধর্ম বা সমাজ-সংস্কারকদিগের হৃদয়ে ঘনীভূত আকারে প্রকাশ পায়; এই অতৃপ্তি 
নর-প্রেমের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ঘোর দুঃখে নিমগ্ন করে। 


তাহাদের সহিত আর একটি বিষয়ে আমাদের প্রভেদ আছে । আমাদের অতৃপ্তি অনেক 
সময়ে দরিপ্ের মলোরথের ন্যায় হৃদয়ে উদয় হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু নির্ম্লচিত্ত 
মহামনা ব্যক্তিদিগের অন্তরে তাহা স্থায়ী ফল প্রসব করে । ঠাহারা এই অতৃপ্তি লইয়া বসিয়া 
থাকেন না; মনন-শক্তির বলে ভবিষ্যতের ছবি গড়িতে থাকেন। ইহা যেন কতকটা 
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ছায়াবাজী বা ম্যাজিক লগ্ঠনের ন্যায় । মন নিজের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শকে ভবিষ্যতের 
পটে ফেলিয়া সেই শোভা দর্শন করিতে থাকে ও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া বর্তমানের হীনতা 
ভুলিয়া যায় । বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চক্ষে এই ভবিষ্যতের ছবি মৃগতৃষ্তিকার ন্যায় বোধ”হইতে 
পারে ; মৃগতৃঞ্চিকা যেমন জলের মত দেখায়, অথচ জল নয়, এই ছবিও সেইরূপ সত্যের 
মত দেখাইলেও সত্য নহে । ইহার জন্য সেরূপ ব্যক্তি এক পয়সাও ব্যয় করিতে প্রস্তত 
নহেন। কিন্তু জগতের এক শ্রেণীর লোকের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক সত্য আর কিছুই 
নাই । চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দর্শন করে, তাহারাও ইহাকে সেইরূপ উজ্জ্বল 
ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন । ইহা ঠাহাদের ধ্যান জ্ঞানে প্রবেশ করে ; তাহাদের চিত্তকে সিক্ত 
ও আপ্লুত করে ; তাহাদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে ও হৃদয়কে জাগ্রত করে ! তৎপরে 
জগতের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদিগের আর একটি লুক্ষণ আছে, তাহাও মানব-প্রকৃতির 
স্বধন্মা বলিলে হয় । সেটি নিজ মনন-গঠিত আদর্শে অনুরাগ | অনুরাগের এই প্রকৃতি 
পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় । আজি যদি সকলে শুনেন, একজন 
চিত্রকর নিজে এক নারীমৃর্তি চিত্রিত করিয়া তাহার সহিত এমনি প্রেমে পড়িয়াছে যে, তজ্জন্য 
সে আহার-নিদ্রা-বিবঙ্জিত হইয়াছে, তাহা হইলে সকলে তাহাকে বাতুল মনে করেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । আমি দেখি, মানব-প্রকৃতিতে এই বাতুলতা বিদ্যমান রহিয়াছে । মানুষ 
আপনার মনন-শক্তির দ্বারা যে ছবি বা যে আদর্শ সমুৎপন্ন করে, তাহাতে এমনি আসক্ত হয় 
যে, জীবনকে জীবন জ্ঞান করে না। ইহা প্রতিদিন প্রত্যেকে দেখিতেছেন, লক্ষ লক্ষ লোক 
স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বা গৌরবের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 
স্বাধীনতা বা জাতীয় গৌরব কি বস্তু £ ইহার আকৃতি প্রকৃতি কি প্রকার ? ইহা কোন্‌ স্থানে 
বাস করে ? ইহার অপেক্ষা সৃঙ্ষ্ন, অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক পদার্থ আর কি হইতে পারে ? ইহা 
মানবের মনন-রচিত, কল্পনা-সমুড্ভূত আদর্শ মাত্র । একজন ইংরাজ যে জাতীয় গৌরবের 
জন্য প্রাণ দেয়, একজন কাফরী সে জাতীয় গৌরব দেখিতে পায় না কেন ? গত শতাব্দীর 
শেষ ভাগের ফরাসি বিপ্লবের অধিনায়কগণ সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য যেরপ ক্ষিপ্তপ্রায় 
হইয়াছিলেন, কোন্‌ পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের জন্য আজি পর্যন্ত ততদূর ক্ষিপ্ত হইয়াছে.? তাই 
বলি মানুষ আপনার মনন-শক্তির রচিত ছবিকে এত ভালবাসিতে পারে যে, কোনও পুরুষ 
স্ত্রীকে বা কোনও স্ত্রী পুরুষকে তত ভালবাসে না। বিষয়াসক্তিশূন্য, নিঃস্বার্থ, প্রেমিক 
প্রকৃতিতে এই প্রেম পূর্ণ মাত্রায় জাগিয়া থাকে । তাহারা তনময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে 
একেবারে নিমগ্ন হইয়া যান, এবং মানুষ যেমন আলেয়ার পশ্চাতে ছোটে, তেমনি তাহার 
পশ্চাতে ছুটিতে থাকেন | আবার ভাবিয়া দেখ, এই যে বর্তমানে অতৃপ্তি, এই যে ভবিষ্যৎ 
রচনা, ও এই যে মনন-রচিত আদর্শে আসক্তি, ইহাদের অন্তরালে কি? কোন্‌ ছবিতে 
মানুষকে বাতুল করে ? ন্যায় ও অন্যায়, সাম্য ও বৈষম্য, সত্য ও অসত্য, ইহার মধ্যে 
কোন্টীতে মানব-চিত্তকে উন্মাদগ্রস্ত করে ? কোনটীর জন্য মানুষ প্রাণ মন সমর্পণ করে ? 


সাম্যের পরিবর্তে বৈষম্য যদি ফরাসি-বিদ্রোহের অধিনায়কদিগের লক্ষ্যস্থলে থাকিত, তাহা 
হইলে কি ঠাহারা সেরূপ ক্ষিপ্ত হইতে পারিতেন ? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পরীক্ষা করিয়া 
ক্টেধ, যেখানেই মানব-চিত্ত ভবিষ্যতের কোনও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উন্মাদগ্রস্ত 
হইতেছে, সেখানে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাই দেখিতে চাহিতেছে ; এবং 
এই গুলিই হৃদয়ে থাকিয়া হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে। বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও 
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আমেরিকার মভ্যদেশ সকলে ভূমিকম্পের ন্যায় যে ঘন ঘন সমাজ-কম্প হইতেছে, এবং ধনী 
দরিদ্র, রাজা প্রজাতে যে ঘোর বিদ্রোহ চলিতেছে, সেখানেও মানুষের দৃষ্টি সত্য, ন্যায়, প্রেম 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। 

কিন্তু সত্য, ন্যায়, প্রেম প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ | অতএব যদি বলি যে স্বয়ং ঈশ্বর 
মানব-আত্মাতে নিহিত থাকিয়া মানব-সমাজকে আপনার অভিমুখে লইতে. চাহিতেছেন, তাহা 
হইলে কি অত্যুক্তি হয় ? ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতিতে নিহিত আছেন বলিয়াই আমাদের এ 
প্রকার বাতুলতা রহিয়াছে! ইহা হৃদয়বাসী ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, ইহা তাহারই ফুৎকার । এই 
বাতুলতাতেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব । আমরা জগতের অসত্য, অন্যায়, অপ্রেমের বিষয় 
চিন্তা করিয়া পাগল হইতে পারি, এইটুকুই আমাদের মনুষ্যত্ব । মনুষ্যত্ব কেন, এটুকু আমাদের 
দেবত্বও বটে ; কারণ এখানে দেব মানবে সম্মিলন | যদি বল সকলে ত পাগল হয় না, আমি 
বলি, মনুষ্যনামধারী সকলে ত মানুষ নয় | আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা এরূপ পাগল 
মাশুয দুই চারি জন পাই । তাহা না হইলে মনুষ্য-সমাজের গতি কি হইত ? আমি এরূপ 
এখগন পাগল মানুষের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি পণ্ডিতবর 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পাগল বলিতেছি ? যিনি গতানুগতিকের পথ পরিত্যাগ 
করিয়া, জগতের ধনধান্য সম্তোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের আরাম, বিশ্রাম, 
আত্মীয়তাদির সুখ পায়ে ঠেলিয়া, পরের জন্য আপনাকে দুরন্ত শ্রমে নিক্ষেপ করিলেন, যিনি 
হাজার হাজার টাকা তুঁড়ি দিয়া উড়াইয়া দিলেন, যিনি অল্লানচিন্তে লোকনিন্দা ও নির্যাতনের 
মুকুট মাথায় তুলিয়া পরিলেন, যিনি লোক নিন্দার বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া বালবিধবাদিগকে কর্দম 
হইতে তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, এমন মানুষকে পাগল বৈ আর কি বলিব ? 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিলে দেহরাজ্যের সামান্য জীবনে কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন 
না ? তিনি নিজের শ্রমের অন্ন কি সুখে আহার করিতে পারিতেন না ? নিজের অসাধারণ 
প্রতিভাবলে পগ্ডিতকুলের মধ্যে যশন্বী হইয়া জীবনের শেষদিন পর্যস্ত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর 
ক্রোড়ে কি বাস করিতে পারিতেন না £ বঙ্গদেশে এমন কোন্‌ পদ কে অধিকার করিয়াছে, 

যাহা বিদ্যাসাগর মনে করিলে অধিকার করিতে পারিতেন না ? কিন্তু বিধাতা তাহাকে সে 
পপ যেন কিসের জন্য তাহাকে পাগল করিয়া জগতের মহৎ 
ব্ক্তিদিগের মধ্যে তাহার নাম লিখিয়া দিলেন । 


আমরা সচরাচর বলি, তিনি দেশমধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য পাগল হইয়াছিলেন ; 
তিনি পর দুঃখে কাদিয়াছিলেন ; ওটাত বাহিরের মানুষের কাজ । তাহার ভিতরের মানুষটা 
কি ছিল, অগ্রে তাহাই একটু আলোচনা করা যাউক | তাহা কি যদ্দারা বিদ্যাসাগরের 
বিদ্যাসাগরত্ব হইয়াছিল ? যাহা তাহাকে পার্থিব ধন মানের প্রতি জুক্ষেপও করিতে দেয় নাই, 
যাহা তাহাকে সোজাপথে নিজ অভীষ্ট্রের দিকে লইয়া গিয়াছিল ? এ জগতে সোজাপথে চলা 
কি বড় সহজ ? একটা লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কি সোজা পথে চলা যায় ? যদি গগনে 
ধুবতারা না থাকিত, তাহা হইলে নাবিকগণ কি সোজা পথে চলিতে পারিত ? সেইরূপ এই 
তেন্্বী পুরুষসিংহগণ যে জীবনে সোজাপথে চলিয়াছেন, তাহার মূলে কি ? আমি এ .. 
জীবনে যে অল্সসংখ্যক মানুষকে সোজাপথে চলিতে দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার 
মধ্যে একজন প্রধান । আমি যখন আট বৎসরের বালক, তখন প্রথমে তাহার সহিত আমার 

১৯ | 


পরিচয় হয় | সেই দিন হইতে আমাকে ভাল বাসিতেন. এবং সেই দিন হইতে আমি তাহার 
পদাক্ক অনুসরণ করিতেছি, এমন সোজাপথে চলিবার মানুষ আমি অল্পই দেখিয়াছি । আমি 
তাহার অত্যজ্ৰল গুণাবলীর পার্থে দুই একটা উত্কট দোষও দেখিয়াছি ; কিন্তু সেই 
তেজঃপুঞ্জ চরিত্রের সোজাপথে চলা যখন স্মরণ করি, তখন আর কোনও দোষের কথা মনে 
থাকে না; বলি, হায় ! হায়! এমন মানুষ আবার কতদিনে পাইব ? 


তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড কি ? সে কি জিনিস যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি 
সোজাপথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ? তাহা মানব-জীবনের মহ্ত্ব-জ্ঞান । কথাটি শুনিতে 
ছোট, কিন্তু ফলে অতিশয় বড় । তুমি আমি এ জগতে কি হইব বা কোন্‌ স্থান অধিকার 
করিব, তাহার অনেকটা ইহার উপরে নির্ভর করে । তুমি যদি স্বীয় জীবনকে ক্ষুদ্র করিয়া 
দেখ, তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাতেই স্তৃষ্ট হইবে, যদি মহৎ করিয়া দেখ, তবে মহত্বের দিকে 
তোমার দৃষ্টি পড়িবে । তাহা হইলে জীবনের সামগ্রী অপেক্ষা জীবনকে বড়ই উচ্চ বোধ 
হইবে । বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনস্তগুণে অধিক উচ্চ পদার্থ 
মনে করিতেন । তাহার মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও 
স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন । যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্ম সকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ 
শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষ-সিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে স্বসমকালীন 
জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া উদ্ধ-শিরা হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন | তিনি একদিন আমাকে 
বলিয়াছিলেন,_ “ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পাখানা 
তুলিয়া টক্‌ করিয়া লাথি মারিতে না পারি ।” ঠিক কথা ! এরূপ তেজন্বী পুরুষের নিকটে 
রাজা রাজড়া কোথায় লাগে ? সমগ্র দেশের লোকের বাহু একত্রে বাধিলে এমন একটা 
মানুষকে আকৃড়াইয়া ধরা ভার | তিনি স্বদেশবাসীদিগকে বিধবাবিবাহ বুঝাইবার জন্য শাস্ত্ীয় 
বচন উদ্ধত করিয়াছিলেন বটে, বাহিরে দেখিতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
তাহার মন শাস্ত্রের নিমন্ে না পড়িয়া শাস্ত্রের উপরে উঠিয়া শাস্ত্রকে আদেশ 
করিয়াছিল,_“আমি এইটা চাই, তোমাকে ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে ।” শাস্ত্র তাহার হস্তে 
কাদার তালের ন্যায় যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই দিয়াছিল ৷ এই মনুষ্যত্বের বিক্রম সম্বন্ধে 
কেবল একজন মহাপুরুষের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন 
রায় । রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই; উছলিয়া জগ্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ; 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বও দেশে ও শাস্ত্রে ধরে নাই; উছলিয়া গিয়াছিল। 

তাহার নিজের মনুষ্যত্বের মহত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখকাতর হৃদয় ছিল; সেই 
জন্যই অপরের প্রতি অত্যাচার দেখিলে, কাহাকেও অন্যায়রূপে কোনও মনুষ্যত্বের প্রাপ্য 
অধিকার হইতে বঞ্চিত দেখিলে ; তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না । রামমোহন রায়ের 
ধর্মসংস্কারের চেষ্টা এইজন্য ; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ্‌ প্রচলন ও বহুবিবাহ 
নিবারণের চেষ্টাও এই জন্য | বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসত্য ও অন্যায়ের গন্ধ সহ্য করিতে 
পারিতেন না, তাহার কারণ এই, অসত্য বা অন্যায়কে তিনি মানব-জীবনের পক্ষে এত হীনতা 
মনে করিতেন যে, তাহার চিত্ত তাহার চিন্তনেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত | অনেকে জানেন, 
তিনি এক কথায় পাচশত টাকার চাকুরি ছাড়িয়াছিলেন। তাহার মূলে কি? এই অদ্ম, 
অনমনীয়, মনুষ্যত্ব । ডিরেক্টর তাহাকে এরূপ কিছু কাজ করিতে বলিলেন, যাহা তাহার 
বিবেচনায় 'সত্যানুগত নহে । তিনি সে কথা ডিরেক্টরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, ডিরেক্টর 


১৬০. 


শুনিলেন না । বলিলেন, “%০৮. 7700511 ০ 1710501” এই শব্দদ্ধয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
মনুষ্যত্বের উপরে জ্বলস্ত অয়োগোলকের ন্যায় পড়িল । তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে 
পারিলেন না; এ চাকুরি তাহার বিষবোধ হইতে লাগিল ; কেহই তাহাকে তাহাতে রাখিতে 
পারিল না। তৎপরে স্বয়ং লেপ্টনাস্ট গবর্ণর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া পুনরায় স্বীয় 
পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না । লেপ্টন্যাপ্ট গবর্ণর 
যখন বলিলেন, “ তোমার ব্যায়-নির্ববাহ হইবে কিসে ?” তখন তিনি বলিয়াছিলেন,_“আপনি 
কি মনে করেন যে আপনাদের দ্বারস্থ না হইলে আমার দিন চলিবে না £ আপনি ভাবেন 
কি ? এই কলিকাতা সহরে আমি ৫ টাকাতে দিন চালাইতে পারি |” তিনি আমাকে একদিন 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে স্কুলপাঠ্য গ্রস্থাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার প্রধান 
কারণ রাজপুরুষদিগকে দেখান যে, তাহাদের দাসত্ব না করিয়াও তিনি সুখে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতে সমর্থ। 

পূর্বে যে বর্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ রচনা ও নিজ আদর্শে আসক্তি এই তিনটি বিষয়ের 
উল্লেখ করিয়াছি, যাহা মানব-প্রকৃতির গভীর রহস্য এবং যাহা মানব-জাতির মুখপাত্র স্বরূপ 
প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে, উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল | তিনি 
হৃদয়ে যে ছবি দেখিতেন ও অন্তরের অন্তরে যাহা চাহিতেন, তাহার সহিত তুলনাতে 
বর্তমানকে তাহার এতই হীন বোধ হইত, যে, বর্তমানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে তিনি 
সহিষ্ণুতা হারাইতেন । তাহার জীবনের শেষভাগে যখন আর তাহার পূর্বের ন্যায় খাটিবার 
শক্তি ছিল না; তখন এই অতৃপ্তি ভূগর্ভশায়ী প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় তাহার অন্তরে বাস 
করিতেছিল ; প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই এ অনল আগ্নেয়গিরির অগ্যুৎপাতের ন্যায় জ্বালারাশি 
প্রকাশ করিত । তাহার কোমল ও পরদুঃখ কাতর হৃদয়ে বর্তমান সমাজের অসারতা, 
কত্রিমতা ও অসাধুতা এতই আঘাত করিত যে, বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাহাকে যাতনাতে 
অস্থির করিয়া তুলিত । 


এমন কি তিনি ক্ষোভে দুঃখে ঈশ্বরকে গালাগালি দিতেন একদিন তিনি কোন এক 
হতভাগিনী বিধবাকে দেখিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ; তখন তাহার পরিচিত কয়েক 
জন বন্ধু বসিয়াছিলেন , তাহারা তাহাকে উত্তেজিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ; তিনি 
বলিলেন,_“এই জগতের মালিককে যদি পাই, তাহলে একবার দেখি ! এ জগতের মালিক 
থাকলে কি এত অত্যাচার সহ্য করে ?” এই বলিয়া কিরূপে দুষ্ট লোকে এ বিধবাটির সর্বস্ব 
হরণ করিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন, ও দরদর ধারে তাহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে 
লাগিল । ফল কথা এই যে, তিনি যত সত্বর স্বদেশবাসীদিগকে অগ্রসর দেখিতে চাহিতেন, 
তাহারা তত সত্বর অগ্রসর হইবার লক্ষণ দেখাইত না বলিয়া, তিনি তাহাদের প্রতি অগ্নিদৃষ্টির 
ন্যায় বিরাগ বর্ষণ করিতেন । 

বর্তমানে অতৃপ্তির ন্যায় ভবিষ্যৎ-রচনার শক্তিও তাহার ছিল । তিনি নিজ অন্তরে ভাবী 
ভারতের কি ছবি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও স্থানে সমগ্রভাবে প্রকাশ করেন নাই। 
কিন্তু দেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ 
নিবারণাদির চেষ্টা ছারা তিনি জানিতে দিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভারতসমাজের একটি ছবি 
তাহার হৃদয়ে ছিল, তিনি সেই ছবির দিকে স্নদেশকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ; 
এবং শীঘ্র যায় না বলিয়া সহিষ্ঞতা হারাইতেছিলেন | সে ছবিটির সমগ্র আয়তন ও পরিসর 
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নির্দেশ করিবার উপায় নাই ; কিন্তু স্থলতঃ তাহার মূলভাবটি নির্দেশ করা যাইতে পারে 
বর্তমান সময়ের প্রত্যেক যুগ-প্রবর্তৃক ব্যক্তির ন্যায় তিনি পূর্বব ও পশ্চিমকে নিজ হৃদয়ে 
ধারণ করিয়াছিলেন । লোকে তাহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানে, আমরা জানি তাহার 
ন্যায় প্রতীচ্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন । তাহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয় 
তাহার প্রমাণ । হাইকোর্টের ভূতপূর্বব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাহার 
প্রতীচ্য দর্শন, বিশেষতঃ ফরাসি দেশ-প্রসিদ্ধ কোম€ দর্শন বিষয়ে সর্ববদা বিচার হইত | 
একদিন বিচারান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় উঠিয়া গেলে, মিত্র মহাশয় উপস্থিত বন্ধুদিগকে 
বলিলেন, “বাবা রে একটা £18171 দেখলে কেমন বুদ্ধি বিদ্যার দৌড় । মানুষটার যেমন 
|০৪11 তেমনি 11690 !” এ কথা অবাধে বলা যায় যে, তিনি প্রতীচ্য সভ্যতার সকল বিভাগই 
সমুচিতরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রতীচ্য ভ্রগৎ হইতে যে কিছু জীবনের আদর্শ 
পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্যজীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা 
করিতেন ; প্রাচা প্রীতি, ভক্তির উপরে প্রতীচ্য ক্মাশীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন । 
এই প্রাচ্য প্রতীচ্যের একত্র সমাবেশের গুণেই তিনি বর্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজের 
মুখপাত্র স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন ৷ যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের অদ্ভূত 
সমাবেশ করিয়া নবসাহিতোর আবির্ভাব করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় 
মানব-চরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া নবচরিত্র ও নবসমাজ গঠন করিতে 
চাহিয়াছিলেন । সে কার্য এখনও চলিতেছে ও পরেও চলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

আমরা এখন চারিদিকেই বিদ্যালয় দেখিতেছি ; প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতেছে, শুনিতেছি ; আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে কত ক্রেশ পাইতে হইয়াছিল । তিনি যখন নিজে পাশ্চাত্য জ্রানের আস্বাদন 
পাইলেন, তখন তাহা স্বদেশবাসীদিগকে দিবার জন্য বাস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেন্টকে 
প্ররোচনা দিয়া তাহাদের সাহায্যে স্থানে স্থানে মডেল স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন । কি 
অস্ুুবিধাতেই তাহাকে কার্ধ্য করিতে হইয়াছিল ! না ছিলি উপযুক্ত শিক্ষক, না ছিল উপযুক্ত 
পাঠ্য পুস্তক । নিজে পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং অনেক স্থলে টোলের 
পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া ভূগোল জ্যামিতি প্রভৃতি কিনিয়া দিয়া পড়াইয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । এমন করিয়া তাহাকে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইয়াছে । 


তিনি যে কেবল পুরুষদিগের মধ্যেই এই প্রতীচা জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়াছিলেন, তাহা নহে । তিনি বর্তমান বীটন অথবা বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন । মৃত্যুর 
কিছুদিন পূর্বেবও উক্ত কলেজে গিয়া বালিকাদিগকে বিধিমতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন । 
তত্তিন্ন দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । সেই বিষয়ে 
ডিরেক্টারের সহিত তাহার মতভেদ উপস্থিত হয়'; সেই মতভেদ হইতেই মনাস্তর জন্মে । 
রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যজীবনে প্রতীচ্য জ্ঞানের সমাবেশ না 
হইলে দেশ উঠিবে না । অতএব বলিতেছি, তিনি বর্তমানে অতৃপ্ত হইয়া নিজ মনে মনে 
একটা ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া তদভিমুখে স্বদেশকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন । 

এ জগতে দুই শ্রেণীর লোকের দুই প্রকার ভাব দেখি । এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতিতে 
শ্রদ্ধার মাত্রা কিঞিৎ অধিক ; তাহারা অতীতের প্রতি এমনি শ্রদ্ধাসমদ্বিত, যে, বর্তমানের 
প্রতি যখনি তাহাদের অতৃপ্তি জন্মে, তখনি তাহারা আবেগের সহিত অতীতের দিকে যাইতে 
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চান । তাহাদের চিত্ত অতীতের ছ্বারেই ঘুরিয়া বেড়ায় ; অতীতের চিস্তার মধ্যেই তাহারা বাস 
করিতে ভালবাসেন । অপর শ্রেণী সর্বদাই ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরিয়া রহিয়াছেন ; 
ভবিষ্যতের মধ্যেই তাহারা বাস করেন ; আশার চক্ষে ভবিষ্যৎকে দেখেন ও সেই দিকে 
স্বদেশ ও স্বজাতিকে লইতে চান । ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্ুক্য, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি এই শ্রেণীর 
লোক ছিলেন । ইদানীং কালে রামমোহন রায় এই প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন । ইতিহাসে 
দেখা যায়, এই প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরই মানব-মনের উপরে সমধিক প্রভাব হইয়া 
থাকে | কারণ আশার অপেক্ষা ভাল জিনিষ আর নাই | যে মানুষকে আশা দেয়, সেই জীবন 
দেয় । যিনি বলেন তোমরা এখন মলিন বটে, কিন্তু চিরদিন মলিন থাকিবে না; তোমাদের 
জন্য শুভদিন আসিতেছে, চল তদভিমুখে অগ্রসর হই ; তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু | আমরা 
এরূপ সেনাপতির বিজয়-বৈজয়ন্তীর তলে দীড়াইতে ভালবাসি । এ জীবন যেন রণ-ক্ষেত্রের 
ন্যায় । এখানে আমরা সহস্র প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে স্বীয় স্বীয় জীবনের আদর্শসাধনে 
নিযুক্ত রহিয়াছি ; নিরস্তরই আশা নিরাশার আন্দোলনে দুলিতেছি ; বিষাদ ও অনুশোচনার 
যাতনা সহিতেছি ; অতি বলবান্‌ হৃদয়ও এই কঠোর সংশ্বামে সময়ে সময়ে শ্রান্ত ক্রান্ত হইয়া 
পড়ে । যখন আমরা নির্জনে জীবনের ভার বহনে ম্লান ও শ্রিয়মাণ হই, তখন যদি কোনও 
বলবান্‌ পুরুষের আশাজনক বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, যদি শুনিতে পাই একজন 
বলিতেছেন, অগ্রসর হও ! অগ্রসর হও ! ভয় নাই, জয়ন্তী সম্মুখে ; তাহা হইলে আমাদের 
অবসন্ন মনে তড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হয় ; আমরা স্বতঃই ঠাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হই। 
এইরূপ বিক্রমশালী ও আশাপূর্ণ ব্যক্তিরাই মানব-সমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া 
থাকেন । বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজস্বী পুরুষকে একবার দেখাও পরমলাভ ; একবার দেখিলে 
তাহা চিরজীবনের শক্তির উৎস হইয়া থাকিতে পারে । 

এই সকল চরিত্র জাতীয় সম্পত্তি । ইহাদিগকে জন্ম দিবার জন্য জাতিকে উচ্চ হইতে হয় 
এবং ইহারা জন্মিয়াও জাতিকে উচ্চ করিয়া ত্োলেন। ইহারা যুখন অস্তহিত হন, তখন 
উত্তরাধিকারসূত্রে ইহাদের চরিব্র-সম্পত্তি পাইয়া আমরা ধনী হই । ইহাদের চরিত্রের গুণাবলী 
অজ্ঞাতসারে আমাদের আত্মার অস্থি মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর ভূমিতে 
লইয়া যায় । বিধাতার এই সত্যময় রাজ্যে এক কণা খাটি জিনিষ নষ্ট হয় না'। কেহ কি এরূপ 
মনে করেন যে, যদি আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটিও স্মৃতিচিহ স্থাপন না করি 
বঙ্গ-সমাজ বিদ্যাসাগরহীন হইবে ? তাহা কি সম্ভব ? বিদ্যাসাগরকে জন্ম দিয়া বঙ্গভূমি 
উঠিয়াছে, আর কে তাহাকে নামাইতে পারে ? বহুক না কেন প্রতিকূল শ্রোত, কিছুদিন 
বহিতে দেও, যে মহৎ চরিত্রের কার্ধ্য আবার দেখিতে পাইবে । রামমোহন রায়েরও কোনও 
স্মৃতিচিহ্ন নাই, কিন্তু ঠাহার জীবন কি বিফলে গিয়াছে ? অপেক্ষা কর, দেখিবে অচির 
কালের মধ্যে রামমোহন রায় ভারতাকীশে উজ্জ্বলতাতে প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্ররূপে শোভা 
পাইবেন 


আবার বলি, যাহারা মননের দ্বারা জীবিত থাকেন, তাহারাই সার্থক জীবিত, ভাহাদের 
রা 
হইতে হিমালয়ের ক্ষুদ্র পাদশৈল সকল ভাল করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু চিরতুহিনাবৃত 
শূঙ্গরাজি লক্ষিত হইতে থাকে, এবং হিমালয়ের মহত্ব জ্ঞাপন করে; তেমনি অপর জাতি 
সকল দূর হইতে এই সকল অসাধারণ পুরুষের আলোকমগ্ডিত মস্তক দর্শন করিয়া জাতিগত 


তু 


করিয়া থাকে । ইহাদিগকে বুঝিতে পারা এবং সমুচিত শ্রদ্ধা দিতে পারাও 
সোপান স্বরূপ । 

১৮5 লোকের মুখে শুনিতাম, চোরেরা তৈলাক্ত হইয়া গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ 
করে, যদি ধরা পড়ে যেন পিছলিয়া পলাইতে পারে । আমরা দেখিতে পাই এক শ্রেণীর 
পবিত্রচেতা মানুষ যেন তৈলাক্ত হইয়া এ সংসারে প্রবেশ করেন । তাহারা এখানকার পথে 
গতায়াত করেন, অথচ, এখানকার কর্দম পঙ্ক তাহাদিগের আত্মাতে লাগে না, এবং 
এখানকার পাপু প্রলোভনে ধরিলেও তাহারা পিছলিয়া পলাইয়া যান। যাহা সৎ তাহার 
আচরণ করাই ইহাদের পক্ষে স্বাভারিক, যাহা অসৎ তাহা ইহারা দেখিয়াও দেখিতে পান না । 
সকল সাধুভাব, সকল মঙ্গলভাব, স্বাভাবিকরূপেই ইহাদের অন্তরে আশ্রয় পায় ! অসাধুভাব 
এসকল হৃদয়ে প্রবেশের দ্বার পায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শ্রেণীর লোক ছিলেন | তিনি 
যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া তাহার পিতার সহিত বাস করেন, আর কয়েক বৎসর পূর্বে 
যখন তিনি সংসার হইতে অবসূৃত হইলেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি জীবনের কত পথেই 
ভ্রমণ করিয়াছেন, কত প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছে, কত পাপের দ্বার উন্মুক্ত 
দেখিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে শিশুর ন্যায় সরল, অকপট, হৃদয়টি লইয়া চলিয়া আসিলেন ! 
ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় ! তাহার যৌবনকালে কলিকাতার কি ভয়ানক অবস্থা ছিল ! 
আমরা বাল্যকালে এই কলিকাতা সহরকে যাহা দেখিয়াছি, তাহা এখন স্মরণ করিতেও হৃদয় 
কম্পিত হয় । তিনি কিরূপে এই সহরে নানা অবস্থার মধ্যে বাস করিলেন, অথচ পাপপঙ্ক 
তাহার আত্মাতে লাগিল না ? এরূপ ধর্মে অনুরাগ কিরূপে রাখিলেন, যাহাতে তাহার চিত্তটি 
চিরদিন সরল ও সত্যানুরাগী রহিল £ জীবনের মহৎ লক্ষ্যের প্রতি একান্তিক অভিনিবেশ 
ইহার কারণ । প্রত্যেক মহামনা ব্যক্তির জীবনে এই এঁকান্তিক অভিনিবেশ দেখিয়াছি । যে 
আকাশের তারার দিকে চাহিয়া পথ চলে, সে কি পথের দুই ধারে কি আছে, তাহার সংবাদ 
পায় ? তেমনি ধাহারা ধর্মের মহা নিয়মের প্রতি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিয়া এই সংসারে পথ 
চলিয়া থাকেন, এখানকার পাপ প্রলোভন কি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় ? আমরা সকলেই 
চলিবার সময় নীচের দিকে দেখি, আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দুই চারি জন তারা-দেখা 
লোক না জন্মিলে আমাদের গতি কি হইত £ আমি নিঞ্জনে বসিয়া যখন এই তারা-দেখা 
লোকদ্রিগের বিষয় ভাবি, তখন মন বড়ই উচ্চ হয় । এই সকল মানুষের চরিত্র যেন কন্তুরীর 
ন্যায়, ইহারা যাহাকে স্পর্শ করেন তাহাতেই সুবাস মাখাইয়া দিয়া যান। চিন্তা করিয়া দেখ 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশে কি সৌরভ মাখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, যাহাতে আমাদের চিত্ত 
ভরপুর হইয়া রহিয়াছে ! তা 
লোকদিগকে ধাধিতে পারে | ইহারা মুক্ত জীব । ইহারা গৃহ্ধর্ম করিয়াছেন, বিষয় ব্যাপারে 
লিপ্ত থাকিয়াছেন, সংসারের ভাবনা চিন্তা সকল বোঝাই বহিয়াছেন, অথচ যেন পদ্মপত্রের 
জলের ন্যায় এখানে বাস করিয়াছেন ; সি 5৮৮ 
স্বাভাবিক ভাবে ইহাদের জীবনে ফলিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যত্বের মহ 
আনেনি অনি জাতির রা । দি নি রর রর নাকে 
আপনার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে কর এবং জীবিকার উপায় সকলকে উপলক্ষ্য মনে কর, 
তাহা হইলে সেই উপলক্ষ্যগুলি আর তোমাকে বাধিতে পারে না । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
জীবনে তাহাই ঘটিয়াছিল। 

রামমোহন রায়ের ন্যায় তাহার মনের সর্ববতোমুখীন গতি ছিল । রামমোহন রায় যেরূপ 
প্রধানতঃ ধর্মসংস্কার কার্যে রত থাকিলেও, সমাজসংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্যের সৃষ্টি, 
রাজনীতির আন্দোলন প্রভৃতি সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ও সেইরাপ দেশের হিতকর সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । এরূপ 


২৪ 


সর্ববতোমুখ স্বদেশপ্রিয়তা প্রায় দেখা যায় না । এক সময়ে ধর্মমসংস্কার বিষয়ে তিনি উৎসাহী 
ছিলেন। তিনি একসময়ে তন্ববোধিনী সভার সহিত সংযুক্ত ও তত্ববোধিনী পত্রিকার 
লেখকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন । ক্রমে নানা কারণে সে সংস্ত্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তৎপরে চিরদিন জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য যে বিভাগে যখনি সাহায্যের প্রয়োজন 
হইত, তখনি সে বিষয়ে সহায়তা করিবার নিমিত্ত তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন । ডাহা প্রণীত 
“বেতাল পঞ্চবিংশতি” প্রথমে সুমিষ্ট সুললিত বাঙ্গালা রচনার প্রণালী প্রদর্শন করিল । 
তৎপরে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, বঙ্গভাষা সে দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সেই পুরাতন 
সংস্কৃতের ছায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু এ বিষয়ে নূতন 
পথপ্রদর্শকের মহিমা কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে ? তাহার “সীতার বনবাসের” বাঙ্গালা 
কি আমরা কখনও ভুলিতে পারিব £ বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহারভাগ মরণের 
দিন পর্যন্ত কি আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইবে না ? আমাদের বর্তমান বঙ্গভাষা কি 
পরিমাণে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট খণী, তাহা কি নির্দেশ করা যায় ? একদিকে তিনি 
যেমন বিশুদ্ধ, কোমল, হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপরদিকে বিদ্যালয় 
সকল স্থাপন করিয়া শিক্ষার বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । যখন দেখিলেন, গবর্ণমেন্টের 
মনোগত অভিপ্রায় উচ্চশিক্ষাকে কতিপয় সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখা, এজন্য 
তাহারা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিতেছেন, অথচ অনুভব করিলেন যে, 
এই উচ্চশিক্ষাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের জীবিকা অঞ্জনের ও মনুষ্যত্ব লাভের 
একমাত্র উপায়, তখন .মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালকদিগের উচ্চশিক্ষার্থ নিজ ব্যয়ে নিজ বাসগ্রামে 
্টান্স স্কুল ও কলিকাতায় মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপন করিলেন | এজন্য তাহাকে কত 
পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একদিকে তিনি যেমন 
শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইলেন, অপরদিকে দেশের সর্বববিধ উন্নতি বিষয়ে সহায়তা 
করিতে লাগিলেন । স্বর্গগত প্যারীচরণ সরকার মহাশয় যখন সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন 
করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার একজন প্রধান সহায় ও 
উৎসাহদাতা ছিলেন । হিন্দুপেট্্রিয়ট পত্রিকার প্রথম সম্পাদক খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরিবার পরিজনের নিকট হইতে পেঁট্রিয়ট কিনিয়া লইয়াছিলেন । তাহার হস্তে এ পত্রিকা 
অবসন্ন দশাপ্রাপ্ত হইয়া যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি মধ্যে পড়িয়া উহার 
সম্পাদকতা ভার কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন । প্রথম উদ্যমে 
কৃষ্ণদাস পাল সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শের অনুগত হইয়া চলিতেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তাতেই তিনি স্বকর্তৃব্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন । এমন কি, 
তাহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেব যখন কয়েকজন ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়া “হিন্দু ফ্যামিলি 
এনুয়িটী ফাণ্ড” স্থাপন করেন, যদ্দারা বহুসংখ্যক পরিবার উপকৃত হইতেছে, তখন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার একজন উৎসাহদাতা ছিলেন এবং এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন । ফলকথা এই, তিনি যে কার্যে দেখিতেন দেশের কিছু কল্যাণ হইবার 
সম্ভাবনা, তাহাতেই সহায়তা করিবার জন) অগ্রসর হইতেন। তাহার অর্থ ও সামর্থ্য সে 
কার্যে লাগিত | তাহার ব্বদেশানুরাগ যেমন সর্ববতোমুখীন ছিল, তাহার বন্ধুতা, আতিথ্য, 
সন সা দেইরগ স্কিল ভীহার জীতি ও দয় আত বর্ণ, 
সকলের প্রতি ধাবিত হইত । কোন কোন ইংরাজের সহিত তাহার 

এতদূর প্রীতি হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে তিনি পরম মিত্র বলিয়া জানিতেন। ইংরাজেরা 
সচরাচর এদেশীয়দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাকে যিনি একবার 
চিলি হত তে বরাতে ভা রে 
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একটা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান থাকিত, এমন একটা নিজ চরিত্রের গুরুত্ব ও গৌরবের প্রকাশ 
পাইত, যে, তাহারা তাহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহারা 
দেখিতেন, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ পুরুষ, স্বার্থসাধনের মানসে তাহাদের দ্বারস্থ হন না, পরার্থের 
জন্যই তাহাদের সাহায্য চান, সুতরাং তাহারা ঠাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন 
না। দুটি জিনিসকে ইংরাজেরা বড়ই ঘৃণা করেন, প্রথমতঃ স্বার্থসাধনার্থ বন্ধুতা, দ্বিতীয় *না' 
বলিবার সাহসের অভাব । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে উক্ত উভয় দোর্ষের কোনটিই ছিল 
না। তাহার মত নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পুরুষ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ তিনি সততই 
না' কথাটা বলিতে সাহসী হইতেন । এজন্য ইংরাজগণ তাহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন ও 
তাহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন । তাহাদের সহিত মিশিবার সময়ে তিনি পূর্ণ মাত্রায় 
আত্ম-সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাহার চিত্তে আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান এতদূর প্রবল ছিল যে, 
তাহার, কম্মত্যাগের কয়েক বৎসর পরে বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের ব্যয়ভারে তিনি যখন 
খণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তৎকালীন লেপ্টন্যান্ট গবর্ণর তাহাকে আবার কম্ম 
লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন । সে সময়ে একবার তাহার প্রেসিডেন্সি কালেজের 
সংস্কৃত অধ্যাপকের কর্ন লইবার কথা হয় । তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় লেপ্টেনান্ট গবর্ণরকে 
লিখিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি খণদায়ে ব্যতিব্যস্ত, তথাপি ইংরাজ প্রোফেসারদিগের 
অপেক্ষা অল্প বেতন দিলে কখনই উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন না । ঘোর ঝণদায়ে যখন 
বিব্রত তখনও তাহার আত্মসম্মান-জ্ঞান এত উজ্জ্বল ! এই জন্যই তিনি বঙ্গসমাজের 
শিরোভূষণ হইতে পারিয়াছিলেন । 


এই তো গেল তাহার চরিত্রের প্রধান প্রধান সদ্গুণের কথা ; কিন্তু যে গুণের জন্য তিনি 
দেশের লোকের নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহার উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। 
তাহা তাহার ভুবনবিখ্যাত দয়া | এ বিষয়ের অসংখ্য গল্প দেশে প্রচলিত আছে । সে সকলের 
উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইবে এবং তাহা আমার সাধ্যায়ত্তও নহে । তবে 
তাহার দয়া যে কিরূপ জাতি বর্ণ নির্বিবশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করিত তাহার একটি মাত্র 
ৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব । এক বার মান্দ্রাজ প্রদেশীয় দুইটি ভদ্র ঘরের ছেলে খ্রীষ্টীয় ধন্ম গ্রহণ 
করিবার আশয়ে বোম্বাই সহরে যায় । সেখান হইতে শ্্বীষ্ঠীয় মিশনারিগণ তাহাদিগকে 
কলিকাতাতে আনয়ন করেনন | কলিকাতাতে আসিয়া তাহাদের মত পরিবর্তিত হইয়া যায় । 
এ দিকে তাহারা জাতির, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেও হঠাৎ যাইতে পারে না। ্বীষ্টীয় 
মিশনারিগণও তাহাদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন । তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করিল । ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিএশন সভার অধিবেশনের দিন সেখানে গিয়া 
কলিকাতার দলপতি বাবুদিগকে ধরিল । তাহারা কেহ দুই টাকা, কেহ এক টাকা, এইরূপে 
মধ্যে ৮/১০ টাকা স্বাক্ষরিত হইল । যাহা স্বাক্ষরিত হইল, তাহাও আদায় হয় না ; এক এক 
স্থানে দুই চারি বার যাইতে যাইতে তাহাদের সমুদয় সময় যাইতে লাগিল, পড়াশুনা এক 
প্রকার বন্ধ হইয়া গেল । এই অবস্থাতে তাতারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হইল । 
তিনি তখন মাতৃশোকে কাতর হইয়া চিৎপুরের এক নির্জন উদ্যানে একাকী বাস করিতে 
ছিলেন । সেখানে তাহারা উপস্থিত হইল । বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদিগকে দেখিয়া ও 
তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়াই জানিতে পারিলেন যে, তাহারা ভদ্রঘরের সম্তান | তৎপরে 
যখন শুনিলেন যে, দশটি টাকা স্বাক্ষর করাইয়া তাহারা প্রায় এক মাস কাল দ্বারে দ্বারে 

রতেছে, তখন ক্ষোভে ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া তাহাদের চাদার বহিখানি ছিড়িয়া দূরে 
ফেলিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন-_“তোমরা গিয়া পড়াশুনা কর, প্রতি মাসের 
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হরা কি ৩রা তোমাদের জন্য ১৪টি টাকা ও দুই জোড়া কাপড় তোমাদের বাসাতে যাইবে ।” 
তাহারা ষত দিন এখানে ছিল, ততদিন এই মাসিক ১৪টি টাকা ও দুই জোড়া কাপড় 
তাহাদের জন্য আসিত | সর্বববিষয়েই তাহার হৃদয় কি প্রশস্ত ও উদার ছিল! 


সর্ববশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি প্রধান গুণের উল্লেখ করিতেছি, সেটি তাহার 
অকৃত্রিমতা । হায় ! হায় ! এমন স্পৃহণীয় অকৃত্রিমতা আর কোথাও দেখিব না। প্রকৃতির 
হাতে গড়া এমন আভাঙ্গা মানুষটি প্রায় পাওয়া যায় না। যে দুঃসময়ে আমরা পড়িয়াছি, 
তাহাতে এরূপ চরিত্রের মূল্য বড় অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে । কি কৃত্রিমতার মধ্যেই 
আমরা পড়িয়াছি ! নব্য শিক্ষিতদিগের ধর্মবকর্ম্ের দিকে চাই, মুখে নিষ্ঠা তক্তির ছড়াছড়ি ! 
সংবাদপত্রে স্বধন্মানুরাগের ভোর জোয়ার, বন্তৃতাতে সংসার-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, কিন্ত 
কার্যে অসারের অসার, অস্তঃসারবিহীন, আস্থাবিহীন, নিষ্ঠাবিহীন আচরণ । নব্য 
শিক্ষিতদিগের সমাজের দিকে চাই, কোথায় মনুষ্যত্ব, কোথায় গাঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা, কোথায় 
প্রকৃত ধর্মভীরুতা ! নব্য শিক্ষিতদিগের সাহিত্যের দিকে চাই, তাহা সাবান্বে ফেনা, 
ফেনাইয়া ফাপাইয়া ফুলাইয়া তুলিতেছে ; ভাষার চটকে তাক লাগাইয়া দিতেছে; ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ ও বক্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির 
প্রসাদে, বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া, গুছাইয়া, মনোমোহিনী করিয়া, রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ 
করিতেছে; কিন্তু তন্মধ্যে মনুষ্েচিতে প্রতিজ্ঞা নাই ; জীবন্ত ভাষায় জীবস্ত হৃদয়ের জীবন্ত 
ভাব নাই; স্বকর্তৃবা সাধনে ধাহারা প্রাণ মন দিয়াছেন এমন মানুষের উক্তি নাই । বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহার ভাগ পাঠ কর, অক্ষয়কুমার দত্তের 
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ভূমিকা পড়িয়া দেখ, সোমপ্রকাশের পুরাতন ফাইল খুলিয়া 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উক্তি সকল পাঠ কর, ইহারা কেহই লঘুচেতা লোক ছিলেন না| 
প্রাণে আগুনের মত যাহা জ্ব'লিয়াছে, ভাষা তাহাই উদগীরণ করিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের সেই 
সকল অংশের সহিত বর্তমান সময়ের ফাঁপা, ফোলা, ফেনান সাহিত্যের তুলনা কর,চক্ষে 
জল আসিবে ; বলিবে, কি মানুষের হাত হইতে কি সব মানুষের হাতেই পড়িয়াছি! চন্দ্র 
সূর্য অস্ত গিয়া খদ্যোতের আলোকের উপরে নির্ভর করিতেছি ! বাগৃদেবীর বীণাধবনির 
পরিবর্তে যেন চৈত্র মাসের ঢক্কার ধ্বনি শুনিতেছি ! এরূপ অসার সাহিত্য অঙ্গার খাদ্যদ্রব্যের 
ন্যায়, বহুমাত্রায় আহার করিলে অল্পমাত্রায় উপকার হয় এবং জাতিটা স্ফীতোদর হইয়া 
অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। 

এই অসারতা ও কৃত্রিমতার উপর হইতে চক্ষু-তুলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃত্রিম 
চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি স্পৃহণীয়ই বোধ হয়। প্রকৃতির হাতে গড়া আতাঙ্গা 
মানুষ ; কৃত্রিমতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না । তোমরা দশজনে তাহাকে কি দেখিবে 
ও কি বলিবে তাহা াহার মনেই হইত না। তিনি গিরিপৃষ্ঠজাত, অযত্নস্ভৃত, প্রকাণ্ড 
ওক্বৃক্ষের ন্যায় শৈবালরাশিতে আকীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন । সে তরু বাবুদের বাগানে 
থাকিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু তাহার সেই স্বভাবজাত বন্ধুরতার মধ্যেও এক প্রকার 
গান্তীর্যয-সম্বলিত মনোহারিত্ব ছিল । এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভালবাসিতাম যে, 
তাহাতে তাজা খাটি, যোল আনা মানুষটি পাইতাম । তাহার সকল বৃত্তিই সতেজ ও উত্কট 
ছিল, ভালবাসাটাও উৎকট, বিদ্বেষটাও উৎকট। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে ভালবাসিতেন 
প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন । তাহার বন্ধুতা, বাৎসল্য. দয়া, সমুদয় সতেজ ছিল । এমন প্রেমিক 
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বন্ধু বঙ্গদেশে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি জানি না। রামতনু লাহিড়ী, রাজকৃষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারী প্রভৃতি তাহার 
হৃদয়ের প্রিয় যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাহাদের প্রতি তাহার যে অবিচলিত প্রেম দেখিয়াছি, 
ভাষাতে তাহার বর্ণনা হয় না। বন্ধুগণকে ভালবাসিয়া, উপহার দিয়া, খাওয়াইয়া, তাহার 
কখনই তৃপ্তি হইত না । তাহার বন্ধুগণ পরলোকগত হইলেও তাহার প্রেম তাহাদের পরিবার 
পরিজনকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিত । ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি । তাহার 
একজন প্রিয় বন্ধু পরোলকগত হইলে, তিনি ঠাহার পরিবার পরিজনকে আপনার জ্ঞান 
করিতেন । একবার তিনি শুনিলেন যে, তাহার বন্ধুর কন্যা উন্মাদ রোগগ্রস্তা হইয়া এই 
খেয়াল ধরিয়াছেন, যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইব না; সেই জন্য তিনি অনাহারে 
আছেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়া, তাহার বিবিধ কাজের মধ্যে সময় করিয়া, এ 
বন্ধুর কন্যাকে দুই বেলা খাওয়াইতে যাইতেন | এরূপ অনেক দিন করিতে হইয়াছিল | সকল 
বিষয়েই এইরূপ | এরূপ মাতৃভক্ত কে কবে দেখিয়াছে ? তাহার আরাধ্যা জননী দেবীর 
স্বর্গারোহণ হইলে, নিকটের লোকে প্রায় দুই তিন বংসর কাল সতর্ক থাকিতেন, তাহার 
সহিত কথোপকথনে তাহার জননীর উল্লেখ করিতেন না ; কারণ তাহা হইলে তিনি বালকের 
ন্যায় ক্রন্দন করিতেন । তাহার প্রেম যেমন তেজন্বী ছিল, বিদ্বেষও তেমনই তেজস্বী ছিল । 
যাহার স্বভাব চরিত্র দেখিয়া একবার চটিতেন, তাহার নাম আর শুনিতে পারিতেন না । কিন্ত 
তাহার এই আশ্চর্য্য মহত্ব ছিল যে, বিপদে পড়িলে সেই সকল ব্যক্তির সাহায্য করিতে ক্রি 
করিতেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি । একবার কলিকাতার একটি ধনী 
পরিবারের একটি যুবক স্বীয় পিতার সহিত বিরোধ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যায় । 
উক্ত যুবকের পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন । সে স্বীয় পিতার প্রতি যে 
দুর্ব্যবহার করিয়া গিয়াছিল, তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এ যুবকের প্রতি অতিশয় বিরক্ত 
হইয়াছিলেন । এ যুবকের সহিত বালককালে আমার আত্মীয়তা ছিল | কিছুকাল পরে আমি 
যখন বি, এ ক্লাশে পড়ি, তখন এঁ যুবক হঠাৎ একদিন স্ত্রী ও পুত্র সমভিব্যাহারে আমার 
ভবনে আসিয়া উপস্থিত । দেখিলাম সে কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত । আমি তাহাকে স্বীয় 
ভবনে রাখিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম | পীড়ার উপশম না হইয়া 
ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল । অবশেষে আমরা তাহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিলামু । 
সেই সময়ে সে একদিন আমাকে বলিল,__“যদি পার আমার পিতাকে আনিয়া একবার 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেও ; আমি তাহার কাছে মার্জনা চাহিব |” এই অনুরোধটা 
আমার মনে বড়ই লাগিল । অথচ তাহার পিতার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। কাহার 
সাহায্যে এই ঘটনা সংঘটিত করি, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম । শেষে নির্ধারণ করিলাম 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরাণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গতি নাই । তাহার কোপের কথা জানিতাম, 
তথাপি তাহার ভালবাসার প্রতি নির্ভর করিয়া, আব্দার করিয়া ধরিব ভাবিয়া, তাহার নিকট 
গমন করিলাম ৷ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,_“কি রে, কি মনে করে?” আমি 
বলিলাম,__“একটা অনুরোধ কর্তে এসেছি, কিন্তু বলতে ভয় কর্ছে।” তিনি অভয় দান 
& করিলে অনুরোধটি জানাইলাম | এত ত অভয় দিয়াছিলেন, তথাপি তাহার নাম শুনিবামাত্র 
মনের আবেগ রক্ষা করিতে পারিলেন না ; আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, _“তুই এরূপ 
লোকের সঙ্গে বন্ধুতা রাখিস্‌, যাকে দেখলে জুতাতে ইচ্ছে করে ! তার অনুরোধ আমার কাছে 
আনিস ! আমার দ্বারা এ কাজ হবে না ।” আমি সেই কুপিত সিংহের গর্জনে ভীত ও স্তব্ধ 
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হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম | শেষে বলিলাম, __*যদি মহাশয়ের দ্বারা না হয়, তবে আর 
কাহারও দ্বারা হবে না ; তবে বুঝলাম মানুষটার মৃত্যুকালের অনুরোধ রাখতে পারলাম না 1” 
আমার মুখ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিলেন আমি দুঃখিত অন্তরে তাহার ঘর পরিত্যাগ 
করিতেছি । উঠিবার সময় বলিলেন, __“বোস্‌, যাস্‌ নে, কাল প্রাতে ৮টার সময় তার বাপকে - 
তোর বাড়ীতে আনবো, তুই ঘরে থাকিস্‌।” তৎপরে যে করিয়া তিনি সেই গর্বিবত ধনী 
পিতাকে আমার ভবনে ধরিয়া আনিলেন, তাহা বলিবার নয় ; অপর কাহারও সাধো তাহা 
হইত না। পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ ও মিলন হইয়া গেলে তাহার মুখে আমি আশ্চর্য্য সন্তোষের 
লক্ষণ দেখিলাম । তিনি আমাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, __“ওর স্ত্রীর হাতে ত 
কিছু নাই, দেখিস্‌ ওর চিকিৎসার যেন ত্রুটি হয় না, আর ওর স্ত্রী পুত্রের যেন ক্রেশ হয় না। 
এই দশটা টাকা রাখ, ওর স্ত্রীকে দিস্‌, আর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাস্‌, তুই যেন ঝণগ্রস্ত 
হোস্‌ নে।” আমি সে দিনের কথা কি জীবনে ভূলিব ? তেমন তাজা মানুষ আর দেখিব না । 
তিনি তার কোনও প্রবৃত্তিকেই যেন কখনও রোধ করেন নাই; সকলেই পূর্ণ মাত্রায় 
বাড়িয়াছিল। নিকটে গেলেই দোষে গুণে জড়িত আসল মানুষটি দেখিতাম, এই জন্যই 
তাহার চরিত্র চিন্তা করিতে ভাল লাগে । আমরা একবার একটি বিধবা বিবাহ দিয়া কিছুদিন 
সমাজের পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম । তখন তিনি আমাদের বাসাতে প্রায় আসিতেন । আমাদের 
বাসার একটি যুবক তাহার মুখের উক্তি বলিয়া একটি কথা প্রচার করিয়াছিল । বিদ্যাসাগর 
বলিলেন,_“ওরূপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হতেই পারে না।” সে 
বলিল, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে নাই, উনি কিন্তু ও কথা বলেছেন ।” এই বিষয়ের 
মীমাংসা করিবার জন্য অর্থাৎ সেই বালকের সঙ্গে ঝগড়া করিবার জন), একদিন বিদ্যাসাগর 
মহাশয় আমাদের বাসাতে আসিলেন | আসিয়া তুমুল ঝগড়া করিলেন । সে যুবকও নিজের 
গো ছাড়িল না। তিনি তাহাকে কতকগুলা কটুক্তি করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । 
আমরা প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই ফিরাইতে পারিলাম না। 
বৈকালে আমরা সকলে সেই যুবককে অনেক ভসনা করিয়া মাপ চাহিবার জন্য তাহার 
নিকটে প্রেরণ কবিলাম | সে গিয়া বসিয়া আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কোথা হইতে বেড়াইয়া 
ফিরিয়া আসিলেন ; আসিয়াই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,_-“মাপ চাইতে এসেছিস্‌ বুঝি ? 
আরে দুদিন সবুর কর্‌; প্রাতে রেগে এসেছি, দুদিন যাক্‌, রাগটা একটু পড়ুক !” কি' 
অমায়িক ! কি অকৃত্রিম ! কি মহামনা মানুষ ! একবার এক বিধবা বিবাহের নিমন্ত্রণ 
সভাস্থলে তাহার একজন বন্ধু নিজের একটি সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকে আনিয়া 
তাহাকে প্রণাম করাইলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, _“রেচে থাক মা, বিয়ে হোক্‌, 
বিধবা হও, আমি আবার বিয়ে দি ।” এই আশীর্বাদ শুনিয়া সভাস্থ সকলে অষ্টহাস্য করিয়া 
উঠিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, __“আরে, আমার বন্ধুদের মেয়েরা বিধবা 
না হলে আমি বিবাহ দেব কার ?” তীহার কাজ কর্ম, আলাপ পরিচয়, আমোদ প্রমোদ, 
সকলের মধ্যে এমন এক অকৃত্রিমতা দেখিতাম, যাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত । আমরা 
মানুষ, আমরা আসল মানুষ ধরিতে পারিলে বড় সুখী হই। এইজন্য বড় লোকদিগের 
জীবন-চরিত পাঠ করিবার সময় তাহারা দশের মাঝে কি কাজ করিয়াছিলেন, প্রকাশ্য সভায় 
কি বলিয়াছিলেন, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য অত 
ব্যগ্র হই না; কিন্তু গৃহে, পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কি করিয়াছিলেন বা কি বলিয়াছিলেন 
তাহা শুনিতে ভালবাসি ; কারণ সেখানে আসল মানুষটি ধরিতে পারা যায় । আমাদের যে 
২৯ 


এই আসল মানুষ দেখিবার কামনা, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ 
হইয়াছিল । 

পরিশেষে যে উক্তি স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ আরস্ত করিয়াছিলাম, তাহাই পুনঃ স্মরণ করিয়া 
প্রবন্ধের উপসংহার করিতে যাইতেছি। খষি ঠিক কথা বলিয়াছেন, মননের দ্বারা যে জীবি৩ 
থাকে, সেই প্রকৃত ভাবে জীবিত । জীবনের ধনধান্য লইয়া জীবন নহে, কে কত উপার্জন 
করে, কে কত সঞ্চয় করে, তাহা লইয়া জীবনের বিশালতা ও বিস্তৃতি নহে £কিস্তু কে.কি 
চিন্তা করে, কে কি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে, কে কি আদর্শ অনুসারে চলে, তাহা লইয়াই 
জীবনের বিচার । দৈহিক জীবনের ঘটনা সকল আজ আসে, কাল চলিয়া যায়; সুখ বা দুঃখ 
চিরদিন থাকে না; সম্পদ বিপদের মুখ সকলকেই দেখিতে হয় ; বঙ্গের প্রিয় কবি মধুসূদন 


“চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে !” 

জীবন-নদীর নীর স্থির থাকে না; কত অবস্থাই আসিতেছে, কত অবস্থাই যাইতেছে ; 
কিন্তু সুখ দুঃখ, সম্পদ্‌ বিপদ, ঘটনা অবস্থা কেহই বৃথা আসে যায় না। কিছু রাখিয়া যায়, 
কিছু গড়িয়া যায়, কিছু লইয়া কিছু দিয়া যায় । লইয়া যায় জীবনের শক্তি, দিয়া যায় চরিত্র | 
মানুষ এ জগতে ভাবিয়া, চিন্তিয়া, হাসিয়া, কাদিয়া, উঠিয়া, পড়িয়া, খাটিয়া একটা কিছু হইয়া 
দাড়াইতেছে সেটা তার চরিত্র । সেটী অনিত্যের মধ্যে নিত্য, মৃত্যুর মধ্যে অমরধশ্্ী, সেইটিই 
মানুষের সঙ্গে যায় । হে মানুষ ! এজগতে তুমি কি হইয়া দাড়াইবে তাহাই তোমার পক্ষে 
সর্ববাপেক্ষা প্রধান কথা, তাহাই আলোচ্য ; তুমি কি খাইবে বা কি পরিবে, তোমার গৃহিণীর 
অঙ্গে দুইখানা অলঙ্কার থাকিবে কি দশ খানা অলঙ্কার থাকিবে, সেটা সামান্য কথা, তাহা 
আলোচ্যের মধ্যে নহে । তুমি দেখ, তুমি কি দাড়াইতেছ, জগতের পট যে তোমার চারিদিকে 
প্রসারিত রহিয়াছে, তাহাতে তোমার কি ছবি পড়িতেছে ? এই চরিব্র-পদার্থ যাহাদের সাধনার 
বিষয় হয়, তাহারা মনন-রাজ্যেই বাস করেন এবং দেহ-রাজ্যকে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা 
সপ বুকস 
তেমনি আর এক হস্তে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে 
সপ উবু পপ পিস কিন্তু আপনার 
চরিত্রকে সর্বব প্রযত্ণে বাচাইতেন । থাক্‌ ধর্ম যাক পদ, থাক্‌ ধর্ম ষাক্‌ অর্থ, থাক্‌ ধর্ম যাক্‌ 
বন্ধুতা, এই কথা সর্বদাই বলিতেন। ইহা বলিতে না পারিলেও এ জগতে চরিত্রবান্‌ হওয়া 
যায় না। ঝড় উঠিলে কৃপণ আপনার বাঝ্সটা লইয়া থলায়, জননী আপনার শিশুটিকে লইয়া 
পলায়, যেটি যার প্রিয় তাহাকেই সে ধাচাইবার চেষ্টা করে; বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তি 
বিপদের ঝড়ে সর্ববাগ্রে আপনার চরিত্র বাচাইরার চেষ্টা করেন. ধর্মকে বাচাইয়া পলান, কারণ 
ধর্মই তাহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় । এইরূপ ব্যক্তিগণ যে দেশে উত্থিত হন সে দেশ 
ত্বরায়-মহত্ব ও গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর করুন, আমাদের দেশ সেই 
গৌরব-পদবীতে উন্নীত হউক | এইরূপ সোজা-পথে চলা, তারা-দেখা ও আলেয়ার পিছে 

ছোটা মানুষ আমাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে আসুন । 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

'কম্মাটাড়' শব্দের অর্থ-_করমা নামে একজন সাওতাল মাঝি ছিল, তাহার টাড অর্থাৎ উচু 
জমি যাহা বন্যায়ও ডুবিয়া যায় না। এখন কন্মাটাড়ে একটি ই আই" আর. লাইনের এই 
স্টেশন হইয়াছে। উহা জামতাড়া ও মধুপুর স্টেশনের মধ্যে। ১৮৭৮ সালে ষ্টেশনের পাশে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাংলা ছিল। বাংলাটিতে দুটি হল, চারটি ঘর ও দুটি বারাণ্ডা ছিল; 
বাংলার চারিদিকে একটি চারচৌরশ জমি, চার-গীচ বিঘা হইবে,_-সেইটি বাগান; 
বাগানটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা দেশ হইতে আবের কলম আনিয়া পুতিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে কয়েকটি লতানে আব গাছ ছিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় গাছগুলির বিশেষ যত্ব 
করিতেন। বাগানে আরও নানা রকমের গাছ ছিল। বাগানের বাহিরে গোটাকতক সেকেলে 
অশ্বথগাছ ছিল। তখনকার রেশন মাষ্টার মহাশয় ওখানকার সর্বময় কর্তা ছিলেন__] ৪) 
011০ 1701)8701) 01 81] ] 501৮ বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্মাটাড়ে যাওয়ায় তাহার 
আধিপত্যের একটু ক্ষতি হইয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সুনজরে দেখিতেন না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রথম তাহার সহিত সপ্তাব রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
কিন্তু যখন দেখিলেন কিছু হইল না, তখন তিনি নন-কোঅপারেশন করিয়া বসিলেন। 

আমি এঁ বংসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষৌ যাই। এখানে আমার সর্বদা ম্যালেরিয়া জ্বর 
হইত; সেইজন্য লক্ষ্ৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত প্রফেসারের একটিনি করিতে গিয়াছিলাম। 
কিন্তু যাইবার আট-দশ দিন পূর্বেব আমার ভয়ানক জ্বর হয়, তখন আমি বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে লিখি _আমি একটানা লক্ষৌ যাইতে পারিব না, আপনার ওখানে একদিন 
থাকিয়া যাইব। ঠিক দিনে পৌঁছিবার আশায় আমি পথ্য করিয়াই যাত্রা করি; আমার সঙ্গে 
আমার গ্রামের মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একটি ছেলে ছিল; তাহারও ম্যালেরিয়া জ্বর, তাই 
তাহার বাপ আমার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। 

আমরা কন্ধাটাড়ে পৌছিয়া আমাদের মালপত্র ষ্রেশন মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিয়া 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলায় গেলাম। প্ল্যাটফরমের নীচেই বাংলা, বাগানের গেটে ঢুকিতেই 
দেখি, তিনি বাংলার বারাণ্ডায় দাড়াইয়া আছেন। আমরা গিয়া প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন__এটি কে? আমি পরিচয় দিলে তিনি বলিলেন-_আমি উহাদের খুব চিনি।,ও যে 
তোমার সঙ্গে এত অল্প বয়সে এতদূর কেমন করিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। 
তিনটার পর গাড়ি গৌঁছিয়াছিল; _সন্ধ্যা পর্য্যস্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল। তিনি আমার 
বাড়ির প্রত্যেকের খবর নিলেন, আমিও তাহার অনেক খবর লইলাম। আমি লক্ষ্ষৌয়ে সংস্কৃত 
পড়াইতে যাইতেছি-_এম্‌. এ" ক্লাসেও পড়াইতে হইবে-_বিশেষ হর্যচরিতখানা পুরা 
পড়াইতে হইবে-_শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন- বইটা বড় কঠিন। তিনি 
নিজে আট ফন্া মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা পূর্বেবেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। 
বলিলেন-_বাকীটা বড় গোল। আমি বলিলাম- রাজকুমার সর্ববাধিকারী মহাশয় 
বলেন__ইহার সংস্কৃত বড় কাচা। তিনি বলিলেন- তাই ত, রাজকুমার এতবড় পণ্ডিত 
হইয়াছে, যে কাচাপাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে ?-_যাহা হউক তিনি আমাকে হর্ষচরিত এবং 
অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার 
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হুইয়াছিল। আহারাদির পর রাব্রে শইবার সময় তিনি আমার ঘরে আসিলেন এবং স্বহস্তে 
যে-কটি জানালা ছিল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবিকুলুপ লাগাইয়া দিলেন এবং একটি 
চাবিকুলুপ আমার হাতে দিয়া বলিলেন- তুমি দরজািও চাবি বন্ধ করিয়া শুইবে, এখানে 
বড় চোরের ভয়। 

পরদিন সকালে তালা খুলিয়া আমি ও সতীশ বাহির হইলাম। বাহির হইয়া যে-ঘরে 
পড়িলাম-_-দেখিলাম তাহার চারিদিকে ব্রাকেটের ওপর তাক, তাকের নীচে এক জায়গায় 
দেখি-_এক হাড়া মতিচুর ও এক হাড়া ছানাবড়া, বোধ হয় বদ্ধমান হইতে আমদানি 
হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বারাপ্তায় পাইচারি করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে টেবিলে 
বসিয়া কথামালা কি বোধোদয়ের প্রুফ দেখিতেছেন। প্রুফে বিস্তর কাটকুট করিতেছেন। 
যেভাবে প্রুফগুলি পড়িয়া আছে, বোধ হইল, তিনি রাত্রেও প্রুফ দেখিয়াছেন। আমি 
বলিলাম- _কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন, আর রাত জেগেই বা দেখেন কেন? তিনি 
বলিলেন__ভাবাটা এমনি জিনিষ, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না; ষেন আর একটা শব্দ পাইলে 
ভাল-হইত।;_তাই সর্বদা কাটকুট করি। ভাবিলাম- বাপ রে, এই বুড়া বয়সেও ইহার 
বাংলার ইডিয়মের ওপর এত নজর। 

রৌদ্র উঠিতে-না-উঠিতেই একটা সাওতাল গোটা গাচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। 
বলিল-__ও বিদ্যেসাগর, আমার প্লাচ গণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; 
তুই আমার এই ভুট্টাকটা নিয়া আমায় পাচ গণ্ডা পয়সা দে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ 
গ্লাচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্রাকটা লইলেন ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। 
তারপর আর একজন সাওতাল, তার বাজরায় অনেক তুন্টা; সে বলিল-_আমার আট 
গণ্ডা পয়সার দরকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় আট গণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া 
লইলেন। আমি বলিলাম-_ বাঃ, এ ত বড় আশ্চর্য্য! খরিদ্দার দর করে না, দর করে যে 
বেচে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন, তারপর দেখি__যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর 
যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দামে সেই তুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর 
তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই 
নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-__এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি. করিবেন? তিনি 
বলিলেন- দেখবি রে দেখ্বি। 

এইরূপ ভুট্টা কেনা চলিতেছে, ইতিমধ্যে দুটা কুড়ি-বাইশ বছরের সাওতাল ছুঁড়ি আসিয়া 
উঠানে দড়াইয়া বলিল__ও বিদ্যেসাগর, আমাদের কিছু খাবার দে। তাহারা উঠানে ছুটাছুটি 
করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই রকে উঠিল না। আমি বলিলাম-_ওরা খাবার চাচ্ছে, 
আপনার এত মতিচুর ছানাবড়া রহিয়াছে, দু-একটা দেন না। তিনি বলিলেন- দূর হ”, ওরা 
কি ওর স্বাদ জানে, না রস জানে? দিলে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া খাইয়া ফেলিবে। ওদের খাবার 
হইলেই হইল, ভালমন্দ খাবার ওরা বোঝে না। ওর জন্যে আবার আর এক রকমের লোক 
'আাছে। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে ফোরা বলিয়া এক গ্রাম আছে, সেখানে এক মারহান্টা 
রাজা আছে। বারগীর হাঙ্গামার সময় এইখানে উহারা একটি ছোটখাট রাজত্ব করে। এখনও 
সেখানে অনেক মারহাট্টা আছে; ব্রা্মণও আছে, অন্য জাতও আছে। কিন্তু সাওতালের সঙ্গে 
একে সাওতালের মত হইয়া গিয়াছে। তাদের কেবল ভাল খাবার দিলে তারা এক কামড় 
খাইয়া দেখে, পরীক্ষা করে, কি কি জিনিষে তৈরি জিজ্ঞাসা করে, কোথা থেকে আনানো 
হয়েছে; তখন আমি বুঝিতে পারি, এদের জ্বিব আছে; জার এই এদের কিছুই নেই। মুড়ি 
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টিড়াও যেমন খায়, সন্দেশ রসগোল্লাও তেমনি খায়। 

আমার কথায় মতিচুর ছানাবড়া দিলেন না দেখিয়া আমি বলিলাম-"তবে আমি এক 
কাজ করি, আমার সঙ্গে কতকগুলা পরশু-ভাজা লুচি আছে, আমি সেগুলি ইহাদিগকে দিয়া 
দি! তিনি বলিলেন__তোর সঙ্গে আছে নাকি? কই, দেখি। আমি দৌডিয়া স্টেশনে গিয়া 
পোটলা খুলিয়া কলাপাতায় বাধা প্রায় দুদিস্তা লুচি লইয়া আসিলাম। বলিলাম-_ দুদিন বাধা 
আছে, কলাপাতাগুলা সেদ্ধ হইয়া গিয়াছে, লুচিতেও কলাপাতার গন্ধ হইয়াছে। বলিয়াই 
সেগুলা এ ছুঁড়িদের দিতে যাইতেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন-_-আমায় দে, ওদের কি 
অমন ক'রে দিতে আছে? বলিয়৷ লুচিগুলি লইয়া কলাপাত খুলিয়া একটু হাওয়ায় রাখিয়া 
বলিলেন-_এই দেখ্‌ কিছু গন্ধ নেই। তার পর মাঝখান হইতে চারখানা লুচি লইয়া বেশ 
সাবধানে তুলিয়া রাখিলেন। আমি বলিলাম__আপনি ও কি করছেন? তিনি 
বলিলেন-_ খাবো রে। তোর মায়ের. হাতের ভাজা? আমি বলিলাম-_না বড়বউয়ের। তিনি 
বলিলেন__তবে আরও ভাল। নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বিধবা পত্বীরঃ নন্দ আমার বড় প্রিয়পান্র 
ছিল। তার পর উপর হইতে দুখানি লুচি তুলিয়া সাওতালনীদের দিলেন। তারা টপ্‌ করিয়া 
খাইয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন__-দেখুলি, ওরা কি স্বাদ জানে, না রস জানে? 

ভুট্টা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি- বিদ্যাসাগর নেই। 
সব ঘর খুঁজিলাম- নেই, রান্নাঘরে নেই, বাগান সব খুঁজিলাম নেই, শেষ বাগানের পিছন 
দিকে একটা আগড় আছে-_-সেটা খোলা; মনে করিলাম, এইখান দিয়া বাহির হইয়া 
গিয়াছেন; সেইখানে দীড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা আল্পথে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় হন্‌ 'হন্‌ করিয়া আসিতেছেন, দর্‌ দর্‌ করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের 
বাটি। আমাকে সেখানে দীড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তুই এখানে কেন? 
আমি বলিলাম-_আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন-_-ওরে 
খানিকক্ষণ আগে একটা সাওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল-_বিদ্যেসাগর, আমার 
ছেলেটার নাক দিয়ে হু ছু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাচাস্‌। তাই আমি একটা 
হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটি ক'রে নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম-_এক ডোজ ওষুধে 
তার রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা ত মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওযুধেই উপকার 
হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে 
তাদের উপকার হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-_কতদূর পিয়াছিলেন? তিনি 
বলিলেন__-ওই যে গী-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল-দেড়েক হবে। আমি পূর্বব হইতেই জানিতাম 
বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব হাটিতে পারিতেন। . 

বাংলায় আসিয়া চাহিয়া দেখি, বাংলার সম্মুখের উঠান সাওতালে ভরিয়া গিয়াছে-_পুরুষ 
মেয়ে ছেলে বুড়ো_ সব রকমের সাওতালই আছে। তারা দল ধাধিয়া বসিয়া আছে, কোনো 
দলে গ্লাচ জন, কোনো দলে আট জন, কোনো দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে 
কতকগুলা শুকৃনা পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল-_ও 
বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর ভুট্রা পরিবেশন করিতে বসিলেন। তাহারা 
সেই শুকনা কাঠ ও পাতায় আগুন দেয়, তাহাতে ভুট্টা ঠেকে, আর খায়;_ভারী ফুর্তি। 
আবার চাহিয়া লয়-_কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহ চারটা ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের 
রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল-_-খুব খাইয়েছিস্‌ বিদ্যেসাগর। 
ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; আমিও আশ্চর্য্য 
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হইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম এ রকম বোধ হয় আর দেখিতে পাইব না। 
তাহারা চলিয়া গেলে, বিদ্যাসাগর আমাদের ন্নানাহার করাইলেন। বিদ্যাসাগর কখন যে 
কি খাইলেন এবং কোথায় খাইলেন আমরা তাহা কিছুই টের পাইলাম না। বারটার পর 
আমরা তাহার টেবিলে আসিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন-_-তোর জন্যে আমার একটু ভয় 
হয়েছে। তুই লক্ষ্ৌয়ে পড়াইতে যাইতেছিস্‌, পারবি কি? আমি বলিলাম-__-কেন, কিছু ভয়ের 
কারণ আছে না-কি? তিনি বলিলেন__-আছে বইকি। সেখানে পুনো জ্যাঠা বলিয়া এক 
বাঙালী ছেলে আছে; আমি যুখন লক্ষৌয়ে গিয়েছিলাম, তখন সে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। আমি 
যে-কদিন ছিলাম, রাজকুমার সর্ববাধিকারীর বাড়িতেই ছিলাম, রাজকুমারও আমাকে খুব যত্্ে 
রাখিয়াছিল। অনেকে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, অনেকে শুধু দেখিতে 
আসিতেন। একদিন পূর্ণচন্দ্র আসিয়া হাজির। আসিয়াই বলিল-_রাজকুমারবাবু, এখানে ত 
অনেক লোক বসে আছেন, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর কোন্টি? রাজকুমার আমায় দেখাইয়া 
দিলে সে বলিল-_-ওমা, এই বিদ্যাসাগর। উড়ে-কামানো-কামানো, পাক্কীর নীচে গেলেই হয়। 
তাহার বক্তৃতায় রাজকুমার ত অধোবদন, আমিও কতকটা তাই। তারপর কিছু আলাপচারী 
করিয়া আমায় বলিল__বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপনি ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির সিনিয়ার 
ফেলো, কিন্তু এটা হয় কেন বলুন দেখি। যে-ছেলেটা সেকেন ক্লাস থেকে বা'র হয়ে যায়, 
সেও লেখে [185; যে এন্ট্রেন্স পাস করে, সেও লেখে 11895: যে এল্‌- এ পাস করে, সেও 
লেখে [ 1185; যে বি- এ" পাস করে, সেও লেখে [1185; যে এম্‌. এ" পাস করে, সেও লেখে 
[ 185; এ জিনিষটা কেন হয়? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই ত ইউনিভারসিটির 
মা-বাধ। এইখানে বলিয়া রাখি যে সে-সময় লাহোর ছাড়া 'উত্তর-ভারতে আর 
ইউনিভারসিটি ছিল না। আগরা হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির অধীন ছিল, 
নাগপুরও ছিল, সিলোনও ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন__আমি দেখিলাম পুনোর সঙ্গে 
তর্কবিতর্ক করা ত আমার কাজ নয়; আমি তাহাকে বল্সিলাম-_ পূর্ণবাবু, এটি বুঝাইবার জন্য 
আপনাকে দুটি গল্প বলিব। মনোযোগ দিয়া শুধুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কেন এরূপ 
হয়। 
প্রথম গল্প।__আপনি জানেন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্কুল একই হাতার মধ্যে। হিন্দুস্কুলের 
ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত; আমরা দেখিতাম, আমাদের পয়সা ছিল 
না, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোক হইল। 
আমরা কতকগুলি উপর-ব্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প পয়সায় বেশ নেশা হইত। ক্রমে 
একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট-দশ ছিটে পর্য্যন্ত আমরা একটানে খাইতে পারিতাম; তখন 
আমাদের একটা সখ হইল-_বাগবাজারের আড্ডায় গিয়া বড় বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর 
দিব। আট মূর্তি সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলাম; বাগবাজারে গুলির আড্ডায় যাইতে গেলে 
একটি গলির মধ্যে দিয়া যাইতে হয়, গলির সুমুখেই আড্ডার দরজা । আমরা গলির আর এক 
মুড়ায় ঢুকিতেই আড্ডাধারী আসিয়া দরজায় দাড়াইলেন। ভাবিলেন এতগুলো ফরসা 
কাপড়ওয়ালা লোক আসিতেছে, আমার বুঝি আজ কপাল ফিরিবে। আমরা কাছে গেলে খুব 
আদর করিয়া তিনি অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া. গেলেন। দেখিলাম একটি 
্লায়-ছাওয়া হল, তার কিন্তু ওই একটি দরজা, পাছে গুলিখোররা পয়সা না-দিয়! পালায় 
ওই একটি দরজা রাখা হইয়াছে, আড্ডাধারী সেইখানে থাকেন। আমাদের কিন্তু 
আড্ডাধারী খুব খাতির করিলেন । আমরা যতক্ষণ ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। দেখিলাম 
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প্রায় দুশো আড়াইশো গুলিখোর বসিয়া আছে; সকলেরই সাম্নে একটা কল্সীর কানা, তার 
উপ্রুর একটা থেলো ভুকো, নল্চেটি ছোট, নলটা খুব লম্বা; নল্চের উপর একটা কলিকা, 
কিন্তু উপরভাগটা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। গুলিখোরেরা সেই ভাঙা কলিকার উপর ছিটা 
বসাইতেছে, চিমটা করিয়া আঙরার কয়লা তার উপর দিতেছে, নল দিয়া টানিয়া সেই ধোয়া 
গিলিবার চেষ্টা করিতেছে ও এক-একবার একটু একটু চাট মুখে দিতেছে। এ চাট আর কিছু 
নয়,__সামনে মাল্সায় একটু গুড়ের জল আছে ও তাহাতে এক টুকরা সোলা ফেলা আছে। 
ধোয়া টানিয়াই এই সোলাখানা চুষিতেছে। আমরা দেখিলাম__হলের পৃব দিকে সবাই 
মাটিতে বসিয়া গুলি খাইতেছে, উত্তর দিকেও তাই, পশ্চিম দিকেও তাই। কেবল দক্ষিণ 
দিকে যাহারা গুলি খাইতেছে, তাহারা ইটের উপর বসিয়া আছে। আমরা আড্ডাধারীকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম-_ইহারা ইটের উপর বসিয়া আছে কেন? তিনি বলিলেন__ আমাদের এ 
আড্ডার নিয়ম এই যে, যে-কেহ একটানে ১০৮টা ছিটে খাইতে পারিবে, তাহাকে একখানা 
ইট দেওয়া হইবে। কথাটা শুনিয়াই আমাদের যে উচ্চ আশা ছিল, তাহা একেবারেই উপিয়া 
গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম-_-ওই যে একজন লোক আটখানা ইটের ওপর বসিয়া 
আছে, ও কত ছিটে খাইতে পারে? আড্ডাধারী বলিল-_৮৬৪। আমাদের সকলের মুখ 
পাঙ্গাস বর্ণ হইয়া গেল। মদন আমার কানে কানে বলিল- _টরুর দেওয়া ত হ'ল না, কিন্তু 
একবার এইসব গুলিখোরেরা কি গল্প করে শোনা যাক্‌। তাই আমরা তাহাদের কাছ থেষিয়া 
গেলাম। পাছে ধোয়া বাহির হইয়া যায়, সেইজন্য গুলিখোরেরা অতি আস্তে আস্তে কথা কয়, 
হাত-পা নাড়িয়াই কথা কওয়ার কাজ সারে। তাই আমরা খুব কাছে গেলাম। শুনিলাম 
তাহারা কলের গল্প করিতেছে। 


যে একখানি ইটের উপর বসিয়াছিল, সে বলিতে লাগিল-__চাণক চাণক। গোল 
করাত- মস্ত গোল, তার ওপর বাহাদুরি কাঠ ফেলিয়া দিতেছে; ফর ফর ফর ফর করিয়া 
কাঠ চিরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কড়ি, কোথাও বরগা, কোথাও দোর, 
কোথাও জানালা, কোথাও টেবিল, কোথাও কোচ, কোথাও কেদারা-_এই সব বাহির 
হইতেছে। 

যে দুখানা ইটের উপর বসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিল-_ও কি কল! কল ত 
গরফের। একখানা পাথরের বারকোশ- মস্ত _ঘর-জোড়া, তার ওপর 'দুখানা মোটা 
পাথরের চাকা আড়ে ঘুরিতেছে।ওমার সাহেবরা বস্তা বস্তা মসিনা সেখানে ফেলিয়া দিতেছে; 
কলের দুটো মুখ, একটা দিয়া পিপে পিপে তেল বাহির হইতেছে, আর একটা দিয়া থান থান 
খোল বাহির হইতেছে। 


তিনখানা ইটের ওপর যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন-__ও-বা কি কল! আকৃড়ায় 
দেখিলাম- পাজায় গাজায় মাঠ ছাইয়া গিয়াছে, কলের ভেতর সেই ইট ঢোলাই করিয়া 
দিতেছে। কলের সামনে এক আকাশপাতাল ছাকনি। কলের গুঁড়া গিয়া তার উপর 
পড়িতেছে। কোথাও ১ নং, কোথাও ২ নং, কোথাও ৩ নং সুরকী, কোথাও কুরুই 
পড়িতেছে। 

বিদ্যাসাগর বলিলেন-_ পূর্ণচন্দ্র, সব গুলিখোরের গল্প দিয়া আমি আর তোমার 
ধৈর্যাচ্যুতি করিব না, শেষ গল্পটা দিয়াই তোমার কথার জবাব দি। যিনি আটখানা ইটের ওপর 
বসিয়াছিলেন, তিনি কথা না কহিয়াই হাত ঘুরাইয়া বলিয়া দিলেন ওসব কল কিছু না। 
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তিনি বলিলেন_ আমার বাড়ি ফরাসডাঙ্গা। বাড়ি গিয়া দেখি কোথাও বাড়ি নাই, ঘর নাই, 
পুকুর নাই, গাছ নাই, পালা নাই, সব মাঠ হইয়া গিয়াছে। ছিরামপুর থেকে টুচড়ো পর্য্যস্ত সব 
ধু ধু করছে মাঠ। ছিরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুরঙ্গ আর টুচড়োর গঙ্গার ধার থেকে 
আর একটা সুড়ঙ্গ: একটা দিয়ে পালে পালে পালে গরু যাইতেছে, আর একটা দিয়া*গাড়ি 
গাড়ি আক যাইতেছে: মাটির ভিতর কোথায় যায়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনেক 
খুজিয়া বুঝিলাম-_মাটির ভিতরে কল আছে, কলের ১০০টা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়া 
বাহির হইয়াছে। কোনটা দিয়া রাতাবী, কোনটা দিয়া মনোহরা, কোনটা দিয়া কাচাগোল্লা, 
কোনটা দিয়া রসগোল্লা, কোনটা দিয়া ছানাবড়া, কোনটা দিয়া পানতুয়া বাহির হইতেছে। 
কিন্ত ভাই, খেয়ে দেখ সবই একরকম তার। এক পাকের তৈরি কি না! 


বিদ্যাসাগর বলিলেন-_-তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যে-সব ছেলে আছে, তাদের কাছ 
থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাশ্থা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর 
খুলি, দেখাইয়া দিই, এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, 
এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেক্সিল সিলেট 
সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে 
কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এন্টেন্স হইয়া, কেহ এল্‌. এ. 
হইয়া, কেহ বি- এ. হইয়া, কেহ বা এম এ. হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে [1785; এক 
পাকের তৈরি কি না! 

দ্বিতীয় গল্প।-_পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন- -আচ্ছা, আপনারা যে ছেলেদের কাছ থেকে 
মাইনে নেন, নানারকম ফি নেন, বই, কাগজ, খাতাপত্র ইন্স্ট্মেন্ট বক্স, রঙের বাক্স__এই 
সব কেনান, তাদের শেখান কি?-_দেন কি? 


বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন- পূর্ণবাবু, আপনি কখনও আমাদের দেশে যান নাই। 
আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বন্যা হয়; ঘর-বাড়ি, মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, 
বাগান-বাগিচা সব জলে জলময় হইয়া যায়। সেই সময়ে যারা আমাদের গ্রাম থেকে 
ঘাটালে যায়, তারা আপনি যা বললেন তার মন্ম জানে। সব ত জলে জলময়,_-কেবল 
মনের আট্কালে রাস্তাটা কোথা দিয়ে ছিল-_তারা তাই আচিয়া লয় এবং সেই রাস্তায় 
চলিতে থাকে। পায়ের তেলো সর্ববত্রই ডুবিয়া ষায়। ডাঙ্গাজমি দেখা যায় না। তার ওপর 
কোথাও হাটুজল, কোথাও কোমর-জল; মাঠে এর চেয়ে বেশী জল হয় না; এই জল 
কাটাতে কাটাতে প্রায় চার ক্রোশ গিয়া তারা একটা বাশের ট ও দেখিতে পায়-_জল ছাড়া 
প্রায় বিশ হাত উচু | টঙে ঘাটমাঝি-মশাই বসিয়া আছেন, একখানা মই তাতে লাগানো। 
অনেক কষ্ট্রে টঙের কাছে আসিয়া সে মাঝিকে বলিল-_মাঝি, আমায় পার ক'রে দাও। সে 
বলিল- মশাই, আপনি ওপরে আসুন। ওপরে আসিলে সে বলিল- -পারের কড়ি রাখুন। 
অন্য সময়ে যাহা রাখেন তার আটগুণ রাখিতে হইবে। বেচারা কি করে, তাই রাখিল। তখন 
ঘাটমাঝি বলিল-_ওই দেখিতেছেন নৌকা আছে; নৌকায় বোটে আছে, দাড় আছে, হাল 
আছে, লগি নাই; বন্যার সময় নদীতে লগি দিয়া থাই পাওয়া যায় না। আপনি বোটে বাইতে 
ওই ওপারে চলিয়া যান। ওপারে যে টঙ দেখিতেছেন, উহার কাছে নৌকা রাখিয়া 
ইচ্ছা চলিয়া যান। 
আমরা সেই ঘাটমাঝির মত টঙ ধাধিয়া বসিয়া আছি। ছেলেরা পড়িতে আসিলে তাদের 
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কাছ থেকে নানারকম ফি আদায় করিয়া বলি__এঁ স্কুল আছে, বেঞ্চি আছে, চেয়ার আছে, 
মাষ্টার আছে, পণ্ডিত আছে, কাগজ কলম বই কিনিয়া পড় গে। মাসে মাসে আমার এখানে 
ফি-টি দিয়া যাইও। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প শেষ হইতে হইতেই ট্রেশনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল, বুঝা গেল 
আমাদের গাড়ি আসিতেছে । আমরা উঠিয়া ট্েশনের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতে 
লাগিলাম। আমরা ঠাহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম, মনে করিলাম এদিনের ব্যাপারটা 
চিরদিনই আমাদের মনে গীথা থাকিবে। আমরা যেন কোনো মহর্ষির আশ্রম হইতে বাহির 
হইতেছি। দেখুন, প্রায় বাহানন বছর পরেও সেদিনের কথা আমার কেমন মনে আছে। 
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জীবনাস্তে আলোচনা 


বমেশচন্দ্র দত্ত 

সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত নানা গ্রহথপ্রণেতা শ্রীযুক্ত সুবলচন্্র মিত্র মহাশয় ইংরেজিতে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিয়াছেন। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত 
মহাশয় সেই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। সে ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। নিঙ্গে সে 
ভূমিকার মর্মানুবাদ প্রকাশিত করিলাম £ 

স্বীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুন্দর জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত এই মাননীয় পণ্ডিতের যশ শুধু বাঙ্গালার মধ্যেই আবদ্ধ নহে; উনবিংশ 
শতাব্দীর একজন প্রধান কর্মবীর বলিয়া তিনি ভারতের সর্বত্রই বিখ্যাত। স্যার সেসিল 
বীডনের বন্ধু ও ডরিন্কৃওয়াটার বেখুনের সহযোগী এই উন্নতমনা বাঙ্গালীর মহৎ চরিত্র ও 
কীর্তিকলাপের প্রশংসা করেন নাই, এরূপ ইংরেজ তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন। এইজন্যই 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত ইংরেজিতে প্রণয়ন করিয়া শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র অতি 
উত্তম কার্যই করিয়াছেন এবং তাহার পুস্তক এই সম্বন্ধে একটি প্রকৃত অভাব পূরণ করিবে। 

ভারতের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই অতি উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। 
ইংরেজ-রাজত্ব ও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এদেশে নব আশা, নৃতন ভাব ও নূতন উদ্যমের 
সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে এবং পরে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যে ইহার পরিচয়। 

এই দুই কর্মবীরের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটে। ১৮২৮ 
্রষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় সমাজ ও ধর্মসংস্কার সবন্ধীয় ঠাহার চূড়ান্ত কার্য ব্রাহ্মসমাজ বা 
একেম্বরবাদী হিন্দুসমাজ স্থাপন করেন; পর-বৎসর বালক উশ্বরচন্দ্র তাহার জীবনের 
কার্যোপযোগী বিদ্যাশিক্ষার্থ জন্মস্থান হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৩৩ শ্বীষ্টাব্দে 
রাজা রামমোহন ইংলগে প্রাণত্যাগ করেন, ইহার কয়েক বৎসর পরেই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যয়ন সমাপনান্তে দক্ষতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “বিদ্যাসাগর এই 
উপাধি লাভ করেন। . 

বিলাত হইতে যে সকল অল্পবয়স্ক সিবিলিয়ান এদেশে আসিতেন, তাহাদের বাঙ্গালা, 
হিন্দি, উদর প্রভৃতি এদেশীয় ভাষাসকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৮০০ স্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লি 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সে ইহার প্রধান পণ্ডিতের পদে 
নিযুক্ত হন। এই পদপ্রাপ্তি হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সৌভাগ্য-গৌরব সুচিত হয়। 
ইতিপূর্ধে তিনি অতি অল্পই ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় প্রয়োজনবশতঃ তাহার 
উত্তমরূপে ইংরেজি ভাষা শিখিবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি সমবয়ন্ক ও একাগ্রচিত্ত 
রাজজনারায়ণ বসুর সহিত ইংরেজি শিক্ষা করেন। এই রাজনারায়ণবাবু পরে বাঙ্গালা 
সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের এই অংশ 
কতকগুলি বিশেষ গুরুতর ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয়। ঠাহাকে এই সময় কতিপয় বিশিষ্ট 
ইংরেজ ও কয়েকজন দেশীয় কর্মবীরের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাহারই সাহায্যে অল্পবয়স্ক 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) ফোর্ট উইলিয়াম 
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কলেজের হেড রাইটারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুসমাজের 
তৎকালীন নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট পরিচিত হন ও এই সময়েই 
অসাধারণ প্রতিভাশালী অক্ষয়চন্দ্র দত্তের সহিত তাহার জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের প্রথম সূত্রপাত। 

১৮৪৪ শ্রীষ্টাব্দে তদানীস্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিদর্শন 
করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাহার অনেক কথাবার্তা হয়। পরবর্তী দুই 
বৎসরের মধ্যে যখন বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে একশত একটি হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়' স্থাপিত হইল, 
তখন সেই সমুদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-নির্বাচনের ভার মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। এই প্রভূত ক্ষমতার পরিচালনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও 
ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহার উপর যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার 
অর্পিত হইয়াছিল, তিনি সর্বতোভাবে তাহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ 
্বার্থত্যাগ করিয়া যোগ্যতর ব্যক্তিকে উচ্চ পদলাভে সাহায্য করিতেন, তাহার একটি সুন্দর 
মর্মম্পর্শী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে মার্শাল 
সাহেবের সুপারিশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। এঁ পদের 
বেতন ৯০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে ৫০ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। তিনি 
কিন্তু এ পদ গ্রহণে অসম্মত হন; কারণ তাহার বিবেচনায় প্রসিদ্ধ তারানাথ তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় যোগ্যতর ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। 
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ই এ পদে মনোনীত হইলেন এবং তাহাকে এই সংবাদ প্রদান করিবার 
নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে কলিকাতা হইতে কালনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই 
অপূর্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় অতিশয় বিস্মিত ও চমওকৃত হইয়াছিলেন 
এবং বিস্ময়-বিহৃলচিত্তে বলিয়াছিলেন, “ধন্য বিদ্যাসাগর! তুমি মানুষ নও, তুমি মনুষ্যাকারে 
দেবতা!” 

১৮৪৬ স্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শুন্য হয়। তখন খ্যাতনামা 
বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ উদ্যমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সহকারী সম্পাদকের পদের 
বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ পদে নিযুক্ত করিতে তিনি শিক্ষাবিভাগের 
কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করেন। বেতন বৃদ্ধি করা হইল না বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এ 
পদে মনোনীত হইলেন। এঁ পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারে 
মনোনিবেশ করিলেন। সংস্কারসম্বন্ধীয় তাহার কঠোর ব্যবস্থাসকল দেখিয়া রসময়বাবু পর্যন্ত 
ভীত হইলেন এবং ঠাহার কতিপয় প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়ায় বিদ্যাসাগর পদত্যাগ 
করিয়া কিছুদিনের জন্য কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় 
সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তাহার প্রস্তাবিত 
সংস্কারসন্বন্ধীয় একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। রসময়বাবু দেখিলেন, এক্ষণে ঠাহার 
পদত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। তখন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ এক হইয়া প্রিলিপাল 
পদের সৃষ্টি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন ও 
ঠাহাকে ইচ্ছামত সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। 

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যশঃ চতুদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন তাহার 
বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। তিনি বঙ্গদেশের সন্তান্ত জমিদারগণের দ্বারা বন্ধুরূপে পরিগণিত 
হইলেন। শ্রেষ্ঠ সাহিতিকগণ এই নূতন সহযোগীকে পাইয়া আনন্দসহকারে ইহার সংবর্ধনা 
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করিলেন। যে সকল সহদয় ইংরেজ ভারতের উম্নতিকল্পে এঁকান্তিক যত্বু চেষ্টা করিতেছিলেন, 
ঠাহারা একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী পাইলেন। তিনি এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচলনে মনপ্রাণ 
সমর্পণ করেন এবং এতদ্সন্বন্ধে মহানুভব বেখুন সাহেবকে অনেক সাহায্য করেন। বঙ্গের 
প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেড্রিক হ্যালিডে সাহেব তাহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া বেথুন সাহেবের 
মৃত্যুর পর “বেথুন স্কুল' নামক বালিকা বিদ্যালয়ের ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। 
১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্দে যখন এদেশে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিদ্যালয়”সংস্থাপিত করা গবর্নমেন্টের 
অভিপ্রেত হয় তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লেখেন। এই রিপোর্ট 
পাঠে সন্তষ্ট হইয়া কর্তৃপক্ষেরা তাহাকে ২০০ টাকা বেতনে হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও 
নদীয়া জেলাসমূহের একজন বিশেষ ইন্স্পেক্টাররূপে নিযুক্ত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি সংস্কৃত 
কলেজের প্রিন্সিপালের বেতন ৩০০ টাকাও পাইতেন। তিনি এঁ চারিটি জেলায় 
বালকবালিকাগণের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময়ে তাহাকে কলিকাতার 
সংস্কৃত কলেজের ও নর্ম্যাল স্কুলের কার্ষের তন্বাবধান করিতে হইত। তাহার একান্ত 
অনুরোধে অক্ষয়কুমার দত্ত নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 


এই সমস্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্য-চ্গয় বিরত হন নাই। 
১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বাঙ্গালা 'শকুস্তলা' প্রকাশিত হইল। ইহার তিন বৎসর পরে তাহার 
সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক “সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়। বর্তমান কালের বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য ইহার 
সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট খণী। 

রাজা রামমোহন রায় ও তাহার সমসাময়িক লেখকগণের ভাষা তেজোময়ী ও 
ভাব-প্রকাশক হইলেও অতীব জটিল ও দুর্বোধ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও 
অক্ষয়কুমারবাবুই যে আধুনিক মনোহারী বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা, ইহা বলিলে 
কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করা হয় না। যে সকল ইংরেজ লেখক রাজ্জী আযানের সময়ে ইংরেজি 
গদ্য বর্তমান ছাঁচে ঝালিয়া ভাষার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় সাহিত্যসেবা বিষয়ে তুলনায় সমকক্ষ। 


এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি গুরুতর কার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
এই বহুশান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করিলেন যে, শাস্ত্রে হিন্দু-বিধবাদিগের 
চিরবৈধব্য-বিধি নাই এবং বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। চতুদদিকে ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। 
বাঙ্গালার প্রত্যেক নগরে এবং প্রত্যেক গ্রামে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত ও দাশরথি রায় এই নব্য সমাজ-সংস্কারককে ব্যঙ্গ করিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলেন। 
গ্রামে গ্রামে উৎসবাদি উপলক্ষে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গান গীত হইতে লাগিল। শাস্তিপুরের 
তস্তবায়েরা স্ত্রীলোকদিগের শাড়ির পাড়ে এই সম্বন্ধে গান বুনিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরে 
ঘরে স্ত্রী-পুরুষ, সকলেরই মুখে কেবল এই কথা। অতঃপর এই সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করিয়া রাজা রাধাকান্ত্ব দেব স্বয়ং গবর্মমেন্টের নিকট আবেদন করিলেন। 

এই প্রবল ঝটিকার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অচল ও অটল। বিরুদ্ধ-মতসকল খণ্ডন 
করিয়া তিনি স্বার একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে তিনি যেরপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও 
সুন্দর যুক্তি প্রন্র্শন করিয়াছিলেন তাহাতে এই আন্দোলন প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। শুধু 
তাহাই নুহ, তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্রতাপচন্ত্র সিংহ প্রভৃতি অনেক 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নিজ মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর পুনর্বিবাহিত 
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হিন্দুবিধবাগণের সন্তানসম্ততিকে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী করিবার জন্য গবর্নমেন্টের নিকট 
আবেদন করা গম এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ক আইন পাস হয়। 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন ইহার 
সভ্য-সংখ্যা ৩৯ জন মাত্র। তন্মধ্যে কেবল ছয়জন এ-দেশীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার 
মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের সহিত তাহার সম্বন্ধ শেষ হইয়া আসিল। 
এডুকেশন কাউন্সিলের স্থানে ডাইরেক্টার অব্‌ পাবলিক ইন্স্ট্াকসন পদের সৃষ্টি হইল ও 
রা 
কর্মচারী। এন্থলে সেই পুরাতন নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাই হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত 
শিক্ষাপ্রণালীসংস্কারক, বাঙ্গালা শিক্ষার জন্মদাতী, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনকারী, একাগ্রচিত্ত সংস্কারক 
ও লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক হইয়াও স্বদেশের শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদলাভ তাহার অদৃষ্টে 
ঘটিল না। কারণ তিনি এ-দেশীয়। আবার যিনি তাহার উপরে নিযুক্ত হইলেন, সেই গর্ডন 
ইয়ং সাহেব তাহার গুণগ্রহণে সমর্থ হইলেন না, পরস্ত তাহার সহিত বিশেষ ভাল ব্যবহারও 
করিতেন না, এইরূপ শুনা যায়। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় মর্মাহত হইয়াছিলেন 
এবং ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে তিনি গবর্মমেন্টের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন 
করেন। তাহার এতদিনের কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কোনরূপ পেন্সন বা পুরস্কারও 
পাইলেন না। ভাহার কর্মত্যাগ মঞ্জুর করিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর গবর্নমেন্ট যে পত্র 
লিখেন, তাহার শেষে লেখা ছিল, দেশীয় শিক্ষার জন্য তিনি যে দীর্ঘব্যাপী ও অক্রান্ত পরিশ্রম 
করিয়াছেন, তাহা গবর্নমেন্ট স্বীকার করিতেছেন। 

ইহা অবশ্য অতিশয় সুখের বিষয় যে, এই কর্মত্যাগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর 
অপর কার্যে দানশীলতার সুবিধা হইয়াছিল এবং তিনি পূর্বাপেক্ষা মহত্বের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। যতদিন না বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সাধারণে বুঝিয়াছিল, ততদিন সাহিত্যিক 
হিসাবে বাঙ্গালায় তাহার সমকক্ষ অপর কেহই ছিল না। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল 
পরোপকারী এবং আর্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনকারী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান। তাহার পুস্তকের প্রভূত আয় 
আর্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখ দূর করিতে ব্যয়িত হইত, শত শত দরিদ্র-বিধবা জীবিকার জন্য ও 
শত শত অনাথ বালক শিক্ষার জন্য তাহার নিকট খণী। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাহার নাম 
কীর্তন হইত, কী ধনী, কী দরিদ্র সকলেই তাহাকে সমভাবে ভালবাসিত। 

যাহারা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, ঠাহারাও ইহাকে ইহার সহযোগীদের ন্যায় 
মান্য করিতেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমিদারগণ এই শ্রদ্ধাম্পদ সরল অসমসাহমী ও অসীম দয়াবান্‌ 
পণ্ডিতকে সম্মানিত করিয়া আনন্দিত হইতেন। তৎকালীন ছোটলাট স্যার সেসিল বীডন এই 
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকার্ধে বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিতের সহিত প্রায়ই পবামর্শ করিতেন এবং 
তাহার সহিত সর্বদা আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত এবং তাহার জীবনের শেষ 
কুড়ি বৎসর আমি ঠাহার সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাহার জীবনের এথম ভাগের 
কার্য-সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের উল্লেখ করিলে তিনি তখর্নও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। 
তিনি ধাহাদিগের সহিত একযোগে কার্য করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই তখনকার দিনে এক 
একজন কর্মবীর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস 
পাল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুসুদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই এই 
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তালিকাভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর আমাদের জাতীয় কার্ষের ইতিহাস আশার শুভ্র আলোকে 
রা ০8544448 
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আমি প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাত-ভ্রমণের সঙ্গী হইতাম এবং কখনও কখনও 
তাহার সহিত তাহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতাম: তখন আমি উাহার সংগৃহীত ইংরেজি 
সংস্কৃত পুস্তকরাশি দেখিবার অনুমতি পাইতাম। তাহার কথাবাতীয় তাহার ঘটনাবহুল 
জীবনের অনেক গল্পই শুনা যাইত এবং ট্াহার সরস রসিকতা ভাহার জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত তাহাতে বর্তমান ছিল। 

আমি যখন আমার কর্মস্থলে পুস্তকালয় স্থাপন করিলাম, তখন তিনি প্রায়ই স্বরচিত 
পস্তকাবলী আমাকে প্রেরণ করিতেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি প্রতিবাদের ভীষণ 
ঝটিকার মধ্যে খথেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি, তখন মহামতি বিদ্যাসাগর 
মহাশয় আমায় বিশেষরূপে সাহায্য করেন। 

এই সময় তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি প্রায়ই কলিকাতা ছাড়িয়া কর্মটাড়ের 
বাটীতে বায়ুপরিবর্তনের জন্য গমন করিতেন। তখন সরল গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাহাকে 
দেখিতে আসিত এবং তিনি তাহাদের বিপদে আপদে সর্বদাই সাহায্য করিতেন; তিনি এই 
দরিদ্রদিগের মধ্যে উষধ বিতরণ করিতেন। তাহার দয়ায় ইহারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। 
অবশেষে সকলই ফুরাইল, ১৮৯১ শ্রীষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে এই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আমাদের 
ছাড়িয়া অনস্তধামে চলিয়া গেলেন। 


শ্রীযুক্ত রায় বৈকুষ্ঠনাথ বসু বাহাদুর কর্তৃক লিখিত 

কলিকাতার টাকশালের ভূতপূর্ব দেওয়ান সুলেখক জীউ শ্রীযুক্ত রায় বৈকুষ্ঠনাথ 
বসু মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতে কয়েকটি নূতন কথা লিখিয়াছেন। নিশ্নে তাহা 
প্রকাশিত হইল ঃ 
সবিনয় নিবেদেনমেতৎ-_- 

আপনার প্রণীত বিদ্যাসাগর-চরিতের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, এ সংবাদে 
আমি যার-পর-নাই প্রীতিলাভ করিলাম। এই নাটক-নভেল-প্লাবিত দেশে, এরূপ সারবান্‌ 
গ্রন্থের যে তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা রচয়িতা ও পাঠক উভয়েরই গৌরবের 
বিষয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আমার নিম্নলিখিত কয়েকটি গল্প আছে। এগুলি যদি 
আপনার সংগৃহীত গল্পগুচ্ছের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে যেদি আবশ্যক মনে করেন) নৃতন 
২স্করণে এগুলি বাধহার করিতে পারেন। 


৯ 
কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বুদ্ধিহীনতা সম্বন্ধে কথা উঠিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বলিলেন,__“উনি কিরূপ বোকা জান? এক চাষার বালক-পুত্র মাতার নির্দেশে এক মুদীর 
দোকানে এক পয়সার কড়ি কিনিতে গিয়াছিল। মুদী বাস্ত থাকায় বালককে বলে-_-এ 
কল্সির ভিতর কড়ি আছে। কুড়ি গণ্ডা ভাগা দিয়া লও।' বালক ভাগা দিতেছে; এমন সময়ে 
মুর্দী ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল যে প্লাচটা করিয়া ভাগ হইতেছে। মুদী বলিল-__'বেটা, পাচটা 
করিয়া গণ্ডা হয়? বালক থতমত, খাইয়া উত্তর দিল-_-'আমি ত জানি না।' মুদী 
বলিল-_'জানিসানে? আচ্ছা দেখ্‌। এই বলিয়া সে তিনটা করিয়া ভাগা দিয়া বালককে 
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কহিল, “এই রকম কুড়িটা ভাগ করিয়া লও।' বালক চুপ করিয়া দীড়াইয়া থাকিলে মুদী 
জিজ্ঞাসা করিল-_দীড়িয়ে রহিলি যে? বালক মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,-_“তা 
হ'লে মা যে বকবে!' ধনবান্টি সেই চাষা বালকের ন্যায় বুদ্ধিহীন!” 


২ 
কলিকাতার কোন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী গীড়িত হইলে, চিকিৎসক প্াহাকে 
বায়ু-পরিবর্তন করিবার পরামর্শ দেন, এবং বিদ্যাসাগর মন্তাশয়ের কর্মটাড়স্থ বাড়িটি কিছু 
দিনের জন্য চাহিয়া লইবার উদ্দেশে রোগীকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে 
গমন করেন। চিকিৎসক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচিত, কিন্তু রোগী পরিচিত ছিলেন না। 
চিকিৎসক রোগীর পরিচয় দিয়া বলিলেন-__“ইনি অতিশয় ভদ্রলোক।” বিদ্যাসাগর মহাশয় 
একটু হাসিয়া বলিলেন-_“উহার সঙ্গে যখন আমার আলাপ নাই, তখন আপনার কথা 
স্বীকার করিয়া লইতে আমি বাধ্য। এ পর্যস্ত যাহাদের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে ত বড় একটা ভদ্রলোক দেখিতে পাই নাই!” 


৩ 

বহুদিনের পর জনৈক সব-জজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কথায় কথায় 
জানিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে সব-জজ মহাশয় প্রথমা পত্বীর বিয়োগাস্তে আবার 
দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,_“তবে ত তোমার স্বর্গের দোর 
একেবারেই খোলা হে?” সব-জজ জিজ্ঞাসা করিলেন__“সে কি রকম, মহাশয় %” 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন-_“তবে শোন, মরণের পরই মানুষমাত্রেই স্বর্গে প্রবেশ করিবার 
জন্য স্বর্গের দ্বারে হুড়াহুড়ি করে; দ্বারপাল একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করে, “তুমি 
পৃথিবীতে কি কার্য করিয়া আসিয়া? যাহারা পৃণ্যকার্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বর্গে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, অপরগুলিকে নিদিষ্ট সময়ের জন্য নরকে পাঠান হয়। জনৈক 
স্বর্গপ্রার্থী এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন বিশেষ পুণ্য বা পাপ কার্ষের পরিচয় দিতে পারিল 
না। কথায় কথায় দ্বারপাল জানিতে পারিল যে, ল্নে ব্যক্তি বৃদ্ধ-বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ 
করিয়াছে। দ্বারপাল বলিল-_“তুমি এখনই ন্বর্গে প্রবেশ করিতে পার, পৃথিবীতেই তোমার 
নরকভোগ হইয়া গিয়াছে!” 


8 
কোন অনুগত কর্মপ্রার্থীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, “আমার পরিচিত কোন 
লোকের অধীনে কোন কর্ম খালি থাকিলে, আমাকে জানাইও, আমি চিঠি দিব।” অনেক 
অনুসন্ধানের পর একদিন সেই লোকটি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানাইল যে, টেলিগ্রাফ 
আফিসে অমুক সাহেবের অধীনে একটি কর্ম খালি আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বলিলেন-__“সে সাহেবের সঙ্গে ত আমার আলাপ নাই, ঠাহাকে কেমন করিয়া চিঠি দিব £” 
লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, _“তা হ'লে আমার আশা-ভরসা কিছুই নাই!” এই 
বলিয়া সে ক্ষুণ্ন মনে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার কাতরভাব দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
হৃদয় কাপিয়া উঠিল। তিনি রাস্তা হইতে সেই লোকটিকে ফিরাইয়া আনিয়া, টেলিগ্রাফ 
অফিসের সেই সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং তাহার নামে তৎক্ষণাৎ 
কমপ্রার্থীর অনুকূলে একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া দিলেন। লোকটি পত্রখানি লইয়া 
যাইবার পরে, পার্স্থ জনৈক বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, “মহাশয়, আপনি 
অপরিচিত সাহেবকে পত্র লিখিলেন কেমন করিয়া?” বিদ্যাসাগর মহাশয়, উত্তর দিলেন, 
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“তাতে দোষ কি? সাহেব যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, তাহলে গরিবটির অন্নকষ্ট দূর 
হয়, আর যদি না করেন, তাহলে আমি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত তাতে আমার লজ্জা আর 
অপমানই বা কি£” পরে জানা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া সাহেব 
লিন সহ রাদিদাদ বসরা পাক তা 


করিয়াছিলেন। 
শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ বসু 
১০ই আশ্বিন, ১৩১৭ ১৬৭ মানিকতলা স্ত্রীট, কলিকাতা। 


শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক লিখিত 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহাস্তর হইবার পর তাহার স্মৃতি-সম্মানার্থ যে কয়েকটি সভা 
হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সভায় পঠিথ প্রবন্ধের ভাব লইয়া বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক 
ও-ওপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যাহা আলোচনা করিয়াছেন, নিন্নে তাহা 
প্রকাশিত হইল ই . 

বিদ্যাসাগর যেমন বাঙ্গালার বর্তমান যুগে অসাধারণ ব্যক্তি, তাহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে যে 
শোকোচ্ছাস লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও তেমনই অসাধারণ। তাহার মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ 
যেন স্বজন-বিয়োগ-বেদনাবিধুর হইয়াছিল। তৎপূর্বে সমগ্র দেশে এরূপ শোকোচ্ছাস আর 
দেখা যায় নাই। ছাত্রগণ নগ্নপদে' বিদ্যালয়ে গমন করিত, যুবকগণ বিদ্যাসাগরের নিকট 
আপনাদের কৃতজ্ঞতার খণ স্মরণ করিয়া তাহার বিষয় আলোচনা করিত, প্রৌোটগণ তাহার 
গুণপরিচয় দিতেন। বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অল্পদিনের ব্যবধানে দুইজনের 
মৃত্যু হয়। উভয়েই বরেণ্য, উভয়েই বাঙ্গালীর ভক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল 
সব্যসাচী রূপে একদিকে রচনায় ও অপর দিকে সমালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন) কিন্তু তাহার 
কৃতকর্মের গুরুত্ব উপলবিি.করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের ছিল না। তাহার কার্য উপলবি 
করিবার ক্ষমতা কোবিদদিগেরই ছিল; এবং তাহার যশ স্বদেশে ও বিদেশে কোবিদূসমাজেই 
আবদ্ধ ছিল। বিশেষ তিনি যে কার্য করিয়াছিলেন, যে মত প্রতিষ্ঠিত করিতে জীবনব্যাপী শ্রম 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার যশোমুকুটের হীরক-দীপ্তিতে 
আপনাদের জাতীয় জীবনের সঞ্চিত অন্ধকার দূর করা সম্ভব হইলেও তিনি কেবল 
বাঙ্গালীরই ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের কথা স্বতন্ত্র তিনি যে কার্য করিয়া সমগ্র ভারতে 
সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছলেন, যে অসাফল্যকে তিনি সাফল্য অপেক্ষা 
অধিক আদরণীয় মনে করিতেন, সেই বিধবাবিবাহ প্রচলনচেষ্টার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার শিক্ষাবিস্তার কার্যে তাহার স্বকার্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিলমাত্র 
সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি বাঙ্গালার শিক্ষাকে নৃতন উন্নত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। যখন পরিণত বয়সে তাহার মৃত্যু হয়, তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীরা তাহারই 
বর্ণপরিচয়ে' বাঙ্গালা বর্ণমালার সহিত পরিচিত। তখন “শিশুবোধের' কথা বৃদ্ধদিগের 
স্মৃতিতে বিরাজিত। 'বর্ণপরিচয়' ঘরে-্ঘরে পরিচিত। সেইজন্য তারার মৃত্যুতে বাঙ্গালী 
স্বজন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছিল। 

$বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর কয় বৎসর কলিকাতায় তাহার স্মৃতিসভার অধিবেশন 
হইয়াছিল। সেই সকল সভায় রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত 
রবীন্্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। রজনীবাবু ও 


রামেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ “সাহিত্যে” শিবপ্রসন্নবাবুর প্রবন্ধ প্রয়াসে", রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ “সাধনায়' 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্ট্টিটিউটের বিশেষ অধিবেশনে 
বর্তমান লেখক কর্তৃক পঠিত একটি প্রবন্ধও “সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল উভয়ের শোকসভায় যেরূপ জনসমাগম হইয়াছিল, 
সভায় সেরূপ জনসমাগম তৎকালে সুলভ ছিল না। বাঙ্গালার ছোটলাট সে সভার সভাপতি 
ছিলেন। সে সভার বক্তুগণ ও উল্লিখিত প্রবন্ধলেখকগণ সকলেই বাঙ্গালার 
বিদ্যাসাগরের কৃতকার্ষের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার এই ক্ষেত্রে 
তাহার বিরাট কীর্তি। রবীন্দ্রবাবু তাহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন__“তাহার কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি 
এই ভাষা কখনও সাহিত্য-সম্পদে এই্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় 
ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা 
পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সাস্তবনাস্থল- সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে 
এক মহত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ'ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক 
নিভৃত নিকুগ্জবন সৃজন করিতে পারে, তবেই তাহার এই কীর্তি তাহার উপযুক্ত গৌরব লাভ 
করিতে পারিবে। বঙ্গভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে, এখানে 
তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী 
ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা 
গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা -করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা ঝুলিমাত্র নহে, 
তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন 
হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, 
যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। 
আজিকার দিনে এ কার্যটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন 
মুনষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত 
না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা 
যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে” _-জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত, প্রতিহত 
করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল 
জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং 
, কার্যকুশলতা দান করিয়াছিলেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি তাবপ্রকাশের কঠিন 
বাধা সকল অতিক্রম করিয়া সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু, যিনি সেই সেনানীর 
রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাহাকেই দিতে হয়।” 

এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কৃত কর্ম বিশেষত্বব্যঞ্রক। উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি 
লিখিয়াছিলম, “বিদ্যাসাগর মৌলিক রচনায় বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা 
না করিয়া 'বর্ণপরিচয়” হইতে “সীতার ৰনবাস' পর্যস্ত নানা পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা 
শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন। তিনি যদি মৌলিক উপায়ে ভাষা শিক্ষার পথ সুগম না 
পারিতাম কি না সন্দেহ। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, বিদ্যাসাগর যশের আশায় দাড় ধরিয়া 
দ্রুত ফেনপুঞ্জমারের সৃষ্টি করেন নাই, পশ্চাতে হাল ধরিয়া বঙ্গভাষার তরণীকে সাবধানে 
গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন, ঠাহারই জন্য তরণী চড়ায় বাধে নাই, ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া 
নিমজ্জিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর একটা বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার উপর আপনি দেবতা 
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সাজিয়া দাড়ান নাই; দড়াইয়া উচ্চকঠে আপনার যশোঘোষণা করিবার চেষ্টা করেন নাই; 
অসাধারণ ধৈর্য সহকারে নিপুণতাব সহিত বঙ্গভাষার মন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন; ভক্তের 
মত তিনি সে মন্দিরের সোপান হইতে চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া আপনি তৃপ্ত হইয়াছেন। 
তিনি সে মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা অবাধে সে মন্দিরের অধিষ্ঠার্ী 
দেবীকে পৃজা করিয়া ধন্য হইতে পারিতেছি। বিদ্যাসাগর যে মৌলিক রচনা না করিয়া দেশের 
লোকের হিতের জন্য মৌলিক উপায়ে বঙ্গভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার মহত্ব ও স্বার্থত্যাগই প্রকাশ পাইয়াছে। যশোলাভের অপেক্ষা স্বার্থত্যাগের গৌরব 
অনেক অধিক। দধীচির গৌরব তপস্যায় নহে, স্বার্থত্যাগে_ আত্মত্যাগে। সেরূপ তপস্যা 
অনেকের পক্ষে সম্ভব: সেরূপ স্বার্থত্যাগ নিতান্ত দুর্লভি।” 

রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন, “মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম হয়” এবং “বিশ্বকর্মা 
যেখানে সাত কোটি বাঙ্গালী নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে দুই-একজন মানুষ গড়িয়া 
বসেন।” বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সেইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম। রামেন্দ্রবাবুও তাহার প্রবন্ধের 
প্রারস্তে বলিয়াছিলেন, “এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত 
কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কীরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার পক্ষে 
একটা বিষম সমস্যা হইয়া ঈীড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন কেহ 
নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ব-বিপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া 
আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট অবনত হয় 
নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ মিথ্যাচার ও কপটাচার হইতে আপনাকে 
সর্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর মধ্যে আবির্ভাব, একটা 
অদ্ভুত এতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইত, সন্দেহ নাই।” পরে স্বাভাবিক নৈপুণ্য সহকারে 
প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে-_ভারতে ও জগতের অন্য দেশে প্রভেদ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; __-“ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া 
সুজলা সুফল! শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পৃণ্যতর অমৃত-প্রবাহ সহস্র 
বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই 
জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।” 

রজনীবাবু তাহার প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছিলেন,_ _“বিদ্যাস্মগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎকার্যে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাহাদের অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত 
অপেক্ষাও মহত্তর, যেহেতু তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য তেজিস্বতার পরিচয় দিয়াছেন, 
তিনি তেজস্বী মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত স্বার্থত্যাগের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি দানশীলতা 
প্রকাশের সহিত বিষয়বাসনা ও আত্মগৌরব ঘোষণার ইচ্ছা সংযত রাখিয়াছেন।” 

যে সকল সভায় উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল, সে সকল সভায় 
জনসমাগমের অভাব হয় নাই। বিদ্যাসাগরের রুথা শুনিতে বাঙ্গালীর আগ্রহের অস্ত নাই। এই 
আগ্রহের আর এক প্রমাণ- বিদ্যাসাগরের তিনখানি বিস্তৃত জীবনী রচিত হইয়াছে। আর 
৪ ৯০০০ ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই। 

গরের হিতৈষণা ও স্বদেশগ্রীতি লইয়া অনেক কথা শুনা গিয়াছে। এই 
11121708100) ও 10801009177 জিনিস দুইটা আমাদের বহুদিনের; কিন্তু নাম দুইটা 
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বিদেশের। আমাদের দেশে লোকহিতৈষণা ধর্মের অঙ্গ ছিল- তাহার স্বতস্ত্র নামের প্রয়োজন 
হইত না। যে সমাজে মানুষ সমাজেরই ছিল-_-সে সমাজে স্বদেশগ্রীতি স্বাভাবিক ছিল। 

রামেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, _“পাশ্চাত্যগণের মধ্যে ফিলান্থপি নামে একটা পদার্থ আছে, 
তাহার বাঙ্গালা নাম লোকহিতৈষণা। তাহাদের এই লোকহিতৈষণাটি কোন সন্কীর্ণ সমাজের 
মধ্যে আবদ্ধ নহে, সমগ্র মানবজগৎ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত। এবং ইহাও বলা যাইতে 
পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিক্যাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। 
**স্* বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলান্ধপিস্ট বলিলে গালি দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগরের 
লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এবং এই মৌলিক বিভেদই তাহার চরিত্রকে পাশ্চাত্য 
চরিত্র হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। 
ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। 
এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আধুনিক 
সমাজতত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার 
প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ব তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের 
অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটি অভাবে 
পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।” 

বিদ্যাসাগরের 7১807060507 সম্বন্ধে ১৩০৬ সালের ৪ঠা বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যাহা 
বলিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।-_-“ দেশের হিত-সাধনকারী 
[010119101101515! ্বতত্ত্র, আর কায়মনোবাক্যে দেশের স্বীয় মাহাত্ম্যের সমর্থনকারী 790101 
ব্বতস্ত্র। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য এবং সব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ 
উজ্জ্বল করেন, তিনিই 1১801011 তিনি যদি নেপোলিয়নের ন্যায় রুধিরস্বোতে দেশকে 
ভাসাইয়া দিয়া দেশের অহিত সাধন করেন. আর বলেন যে, দেশের মহত্ব যদি না রহিল, 
তবে তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি (৪0190। পক্ষান্তরে যাহারা কাটাছাটা আটাসমটা 
পোশাক এবং দোকান-সাজানিয়া গৃহসজ্জাতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন, স্বদেশের কিছুই 
দুক্ষে দেখিতে পারেন না, এমন কি, স্বদেশের সর্ববাদিসম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ স্থানটিকেও 
যাহারা কেবল অন্যের দেখাদেখি নাক মুখ সিটকাইয়া ভালবাসেন, বলেন,__তা বইকি, 
তাহার ভালত্ব আপন চক্ষে দেখেনও না, দেখিতে জানেনও না, যাহারা স্বদেশের গৌরবে 
আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, তাহা দূরে থাকুক, উল্টা আরো যারা স্বদেশকে 
নীচু করিয়া আপনারা উচু হইবার চেষ্টায় “যাচিয়া মান' এবং 'কাদিয়া সোহাগের' কর্দামাক্ত 
পথে উর্ধবশ্বাসে ধাবমান হন, তাহারা যদি দেশের “মাথা হেট করা” দেহের যাতা চালাইবার 
উপযোগী মহা মহা বহাড়ন্বরে ব্যাপৃত হইয়া -দেশহিতৈষিতার ধ্বজা উড়াইতে একমুহুর্তও 
ক্ষান্ত না হন, তাহা হইলেও আমি ঠাহাদিগকে 081198101 বলিব না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ওরূপ 0৪81798101 ছিলেন না, কিন্তু ঠাহাকে আমরা 1১9010! বলিতেছি। তিনি যদি 
একশত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, দশ কোটি বিধবার মৃত সাধব্য পুনর্জীবিত করিতেন, 
তাহা হইলে বলিতাম, তিনি মস্ত একজন [18187701705 তাহাকে 79010 বলিতেছি 
আরেক কারণে, খন তিনি ৬/০০৫:০৬ সাহেবের অধীনতা-শৃঙ্খল ছি করিয়া নিঃসম্বল 
হস্তে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক লেখনীয়ন্ত্ দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, 
তখন বুঝিলাম যে, হা, ইনি ০৪7০. যেহেতু ইনি খাওয়া-পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় 


৪৭ 


বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সারাংশ সমস্তই 
ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া 
স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা বিদ্যা-বিনয়-দয়া-দাক্ষিণ্য-মহত্ব এবং সদাশয়তা-_সমস্তই 
আপনাতে মূর্তিমান্‌ করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এ ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ, সত্য সত্যই 
7৪1101 ছাচে গঠিত। যখন দেখিলাম যে, “এদেশের কিছু হইবে না" বলিয়া তিনি অকেজো 
মৌখিক সন্ত্ান্ত লোকদিগের সংসর্গে বিমুখ হইয়া বাম্পগদগদলোচনে গৃহ-কোটরে ঢুকিয়া 
আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন- দীপ্ত দিবাকর অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি 
গুটাইয়া অস্তাচলশিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পূর্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম 
নগরের কোন একজন খ্যাতনামা 1817101 ছিলেন-_পুণ্যক্ষয়ে ন্বর্গ হইতে আমাদের এই 
হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধুলিতে অবলুঠিত হইতেছেন; অথচ কেহ 
তাহাকে প্ছিতেছে না।” 


৪৮ 


সত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর 


চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৪৯ খুস্টাব্দে কয়েকজন দেশীয় সন্ত্ান্ত মহোদয়ের সাহায্যে ও ভারতবন্ধু প্রাতঃস্মরণীয় 
জে. ই ডি- বেখুন মহোদয়ের উদ্যোগে, কলিকাতা মহানগরীতে বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রথম 
সূত্রপাত হইলেও, ইহার অনেক পূর্বে কলিকাতার নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত ও 
বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । ১৮২০ খৃস্টান্সের শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে 
দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরের পাঠশালার পরীক্ষা গ্রহণ কালে দরিদ্র পরিবারের প্রায় ৪০টি 
বালিকা পরীক্ষা দিয়া নানাবিধ পারিতোষিক পাইয়াছিল । বালিকাগণের পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্ট 
হইয়া হিন্দুপ্রধান রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর লিখিয়াছিলেন : “মহিলা শিক্ষাসমিতি দ্বারা 
শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাদিগকেও পরীক্ষা করা গেল, তাহাদের পড়া বানান অতিশয় 
সন্তোষজনক ।'১ ইহা হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, এ বৎসরের পূর্ব হইতে কলিকাতায় 
বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল । উক্ত বৎসরের সন্তোষজনক ফল দর্শনে 
উৎসাহিত হইয়া উক্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটিলিতে 
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর উক্ত সমিতির হস্তে 
রচিত 'ক্ত্ীশিক্ষাবিধায়ক' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন । স্ত্রীশিক্ষার উপযোগীতা ও 
আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য এবং উহা যে উচ্চশ্রেণীর ভদ্রসন্তানদের রীতিনীতির সম্পূর্ণ 
অনুমোদিত ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি উক্ত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন । 
প্রাতঃম্মরণীয়া সুশিক্ষিতা আর্য মহিলাগণের নামোল্লেখ দ্বারা তিনি স্ত্রীশিক্ষার গৌরব বর্ধন 
করিয়া উক্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, এবং আরও বলিয়াছিলেন যে “যদি এই স্ত্রীশিক্ষাকে 
বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়, তবে ইহার দ্বারায় প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে ।'২ আমরা 
এই স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহা হইতে দুই-একটি আধুনিক 
অত্যাশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না ; “আর এইক্ষণকার স্ত্রীদিগের 
মধ্যেও দেখ । মুরশিদাবাদে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণী রানী ভবানী ছিলেন, তিনি বাল্যকালে 
বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপন রাজ্যের তাবৎ বিষয়কর্মের হিসাব আপনি দেখিয়া ভদ্রাভদ্র 
বিবেচনা করিতেন । --আর রাটীয় শ্রেণীর ব্রাহ্গণকন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে এক জন 
ছিলেন, তিনি বাল্যকালে নিজ গৃহকার্যের অবকাশে অধ্যয়নাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন 
০৫১০১০০০০৫৬ 
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৪৯ 


পণ্ডিত হইলেন যে, সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন | পরে তিনি কাশীতে বাস করিয়া 
গৌড়দেশীয় ও তদ্দেশীয় অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাহার সুখ্যাতি দেদীপামানা 
হইয়া সেখানকার সকলে তাহাকে অধ্যাপকের ন্যায় নিমস্ত্রণাদি করিতেন এবং তিনিও সভায় 
আসিয়া সকল পণ্ডিত লোকের সহিত বিচার করিতেন । এবং জেলা ফরিদপুরের 
কোটালীপাড়া গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ মাপ 
করিয়া ন্যায় দর্শনের শেষ পর্যস্ত পড়িয়াছিলেন | তাহার প্বামীও মহামহোপাধ্যায় ৷ ইহা 
অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন | এবং কলিকাতার রাজবাটীর* সকলেই প্রায় লেখাপড়া 
জানেন ।'* এইরূপ উৎসাহ পাইয়া তিন-চারি বৎসর এই মহিলা শিক্ষা-সমিতির কার্য বেশ 
চলিয়াছিল। অনেকগুলি বালিকা বাৎসরিক, যাগ্মাধিক ও ব্রেমাসিক পরীক্ষায় রাজা 
রাধাকান্ত দেবের বাটীতে উপস্থিত হইত । কিন্তু পরিশেষে এই শুভানুষ্ঠানের প্রথম অঙ্কুর 
অর্থাভাবের উত্তপ্তক্ষেত্রে পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যায় । সকলের সমান আগ্রহ না থাকায় এবং 
যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে না পারায়, ইহা সূচনাতেই বিধ্বস্ত হইয়া যায় । ১৮২৪ খুস্টাব্দে 
ইহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিসমাপিত হইলে পরবর্তী ২৫ বৎসর কাল ইহা শ্মশানভস্মরূপে 
জনসাধারণে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল । শাপপ্রস্তা অহল্যা যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া পাষাণ 
কলেবরে কালাতিপাত করিতে করিতে সহসা শ্রীরামচন্দ্রের চরণম্পর্শে স্বমূর্তি পরিগ্রহ করিল 
ও নিজ কর্তব্য সাধন মানসে আপনার পথে চলিয়া গেল. তেমনি মানব-কুলের মুকুটস্বরূপ 
দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন বেথুন-সমাগমে শ্রশানভস্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল | নৃতন উৎসাহে নূতন 
করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হইল । বেখুনের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না, তিনি 
কায়মনোবাক্যে বঙ্গীয় অবলাকুলের কল্যাণ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন । যে কাজে 
যেমন গুরু, সেকাজে তেমনি শিষযও জুটিয়া থাকে । বেথুন বড়ালাটের৷ দরবারের 
ব্যবস্থাসচিব ছিলেন | বেতন পাইতেন অনেক টাকা । মান সন্ত্রমে বড় লাটের প্রায় তুল্য 
ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ব্যবহারে সরল অমায়িক লোক-_বালকসদৃশ ছিলেন । তাহার নিকটস্থ 
হইলে তাহার সহিত কথা কহিলে বোধ হইত না যে, বড় লাটের বড় দরবারের ব্যবস্থা 
সচিবের নিকটে চীড়াইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেছি, বোধ হইত যেন আপনাদের 
কোনো প্রবীণ আত্মীয় কিম্বা গুরুজনের সহিত আলাপ করিতেছি । এতদৃশ গুণসম্পন্ন মহাত্মা 
না হইলে কি এই নিগ্রহগ্রস্ত কৃষ্ণকায় জাতির প্রতি তাহার এমন গভীর প্রেমের সঞ্চার 
হইত? পরোপকারপরায়ণ বেখুন বঙ্গীয় ললনাগণের সুশিক্ষা সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু 
আর এক জন কৃষ্ণকায় মহাপুরুষ পশ্চাৎ হইতে বেখুন-হদয়কে বঙ্গীয় কুলকন্যাদের কল্যাণ 
সাধনে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন ; ইনিই অমরকীর্তিসম্পন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় । এই সময়ে 
একবার হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও হিন্দু কালেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণের 
' আবশ্যকতা, রচনার বিষয় নির্ধারিত করেন । পরীক্ষায় কৃষ্ণনগর কালেজের নীলকমল 
ভাদুড়ী সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া এক স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হন । উক্ত প্রবন্ধ সে সময়ের সংবাদ পত্রে ও 
শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছিল । পারিতোষিক বিতরণ সভায় স্ত্রীশিক্ষার পরম বন্ধু 
বেথুন উপস্থিত ছিলেন, এবং উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে উৎসাহিত 


৩ শোভাবাজার, রাজবাটী । 
৪স্্রীশিক্ষাবিধায়ক, ১৫1১৬ পৃষ্ঠা। 





করিয়াছিলেন । শিক্ষা বিস্তারের সদুপায় অবলম্বনের জন্য এবং বঙ্গদেশের নানা স্থানে 
ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদাই বেখুন-ভবনে গমন 
করিতেন ৷ এই যাতায়াতে পরস্পরের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল । 


বেধুন সে সময়কার শিক্ষা সমিতির সর্বাধ্যক্ষ বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তৎপূর্বে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনপূর্বক বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় 
মার্শেল, ময়েট প্রভৃতি শিক্ষাবিভাগীয় সন্ত্ান্ত কর্মচারিগণের এতই শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্র 
হইয়াছিলেন যে, শিক্ষা বিভাগের কোনো কর্মই প্রায় তাহার পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হইত 
না। অতি অল্প দিনের মধ্যে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সহোদরাধিক ভ্রাতুভাবের সূত্রপাত 
হইবার ইহাও একটি কারণ । ক্ষুদ্রকায়া তটিনী যেমন পর্বতদেহ অতিক্রম করিয়া নিম্ন দিকে 
অবতরণ করিতে করিতে বৃহদায়তনা হইয়া প্রবল আবর্তে সাগরাভিমুখে ধাবমানা হয়, 
বেথুন-বিদ্যাসাগর সৌহাদিও সেইরূপ ত্বরিতগতিসম্পন্না শ্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবলতর ও 
গভীরতর আকার ধারণ করিল, সেকালে বেখুন ও বিদ্যাসাগরের সখ্যই বঙ্গমহিলাগণের 
সৌভাগ্যাকাশে মধ্যাহ সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, সেই বন্ধুতার ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষার 
সুপ্রচার সংসাধিত হইয়াছে । এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা এই, যেন সেই 
মণিকাঞ্চন-যোগ-প্রসূত অমৃতধারা চির-প্রবাহিত থাকিয়া বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন 
করিতে থাকে । বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার সিদ্ধিকামনায় তিনি 
নিজের শরীর, মন, ধন, মান, সুখ ও সম্পদ-_সকলই উৎসর্গ করিতে সর্বদা মুক্তহস্তে 
অপেক্ষা করিতেন । তাহার বন্ধু বান্ধবেরা, তাহার এতাদৃশ গুণাবলীর চিরপক্ষপাতী ছিলেন । 
গুণময় বিদ্যাসাগর-বন্ধুমণ্ডলী শত শত বাধা বিঘ্ব উপেক্ষা করিয়া বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা 
বিদ্যালয়ের শ্্রীবৃদ্ধি সাধনে অগ্রসর হইলেন.। এই কার্যে সহায়তা করিতে গিয়া, সে সময় 
ধাহারা সমাজকর্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন, মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার, 'শস্তুনাথ পাণুত, 'রামগোপাল ঘোষ প্রত্তি বহুসম্মানাম্পদ মহোদয়গণের 
নামাবলী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহারা এরূপ ভাবে এই কার্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন 
যে, ইহারা প্রত্যেকেই ধেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। 
ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহার জন্য সে সময়ে ইহাদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল । 
কিন্তু তাহারা সে উপদ্রৰকে উপদ্রব বলিয়া মনে করেন নাই । দৌরায্ম্যের ভাগটা তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের উপরেই কিছু অধিক হইয়াছিল । কারণ সকলের মধ্যে তিনিই আবার তাহার 
ভুবনমালা ও কুন্দমালা নান্নী কন্যাদ্ধয়কে সর্বাগ্রে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন । এজন্য 
লোকের বিদ্বেষের পরিমাণটা ঠাহাকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল । এ কার্যের জন্য 
উপরোক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই নানা প্রকারে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল ; এমন কি 
সে সময়ে সংবাদ পত্র সকলও ইহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে ক্রটি করেন নাই। 


বেখুন, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ 
করিতে অনুরোধ করেন । তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের তত্বাবধান ও উন্নতি 
সাধন কল্পে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন ।.বেখুন, বিদ্যাসাগর, সমভিব্যবহারে সর্বদাই বিদ্যালয় 
পরিদর্শনে আসিতেন | ডেভিড হেয়ারের ন্যায় বেখুনও আসিবার সময়ে বালিকাদিগের জন্য 
নানা প্রকার খেলিবার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিতেন | বিদ্যালয়ে আসিয়া বালিকাদিগকে এ 
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সকল খেল্না দিতেন এবং বালক সাজিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতেন । প্রমাণ : "তিনি 
প্রায়ই স্বভবন গমনকালে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয় কক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয়াবাসে 
লইয়া যাইতেন । তাহাদের বালিকাসুলভ জুগুপ্সিত অত্যাচার সকল তিনি আহ্রাদপূর্বক সহ্য 
করিতেন । ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুনের এতদূর ন্নেহভাজন হওয়াতে লেডী ড্যাল্হাউসি 
প্রভৃতিও তাহাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন 1 এইভাবে বিদ্যালয়ের কার্য বেশ সুন্দরক্ূপে 
তে লাগিল লেনের উদর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্রে অল্প দিন মধ্যে 
বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল | এত দিন বিদ্যালয়ের পৃথক আলয় 
ছিল না। বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোগী “দক্ষিণারপ্তন মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত ছিল । স্থানাভাব নিবন্ধন কিছুদিন পরে, সেখনি হইতে গোলদীঘির দক্ষিণপূর্ব 
কোণের বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল | বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী নির্মাণের জন্য 
প্রচুথ অর্থ দান করিয়াছিলেন | বালিকাদিগকে বিনা বেতনে ও তৎপরে অল্প বেতনে পড়ান 
হইত । শিক্ষকগণের বেতনের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইত, তাহাও অধিকাংশ বেথুন আহ্রাদ 
সহকারে নিজ হইতে ব্যয় করিতেন । বালিকাদিগকে বাড়ি হইতে গাড়ি করিয়া আনিতে 
হইত, সেজন্যও মাসে মাসে অনেক অর্থ ব্যয় হইত । সমগ্র ব্যয়ের অধিকাংশই বেথুন মাহেব 
নিজে গ্রহণ করিয়া এই বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন । 

১৮৫১ খুস্টাব্দের বর্ষাকালে বেখুন গঙ্গার পরপারে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্তী জনাই 
গ্রামের বহুসংখ্যক সন্ত্রান্ত লোকের অনুরোধে সেখানকার বিদ্যালয় পরিদর্শন মানসে গমন 
করিয়াছিলেন । পথে বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও বহুদূরব্যাগী কর্দমময় পথ পদব্রজে অতিক্রম 
করিয়া তিনি জনাই গ্রামে উপস্থিত হন । সহৃদয় বেখুন উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই 
তাহার শেষ কার্য হইল । সহসা তাহার দুরারোগ্য জ্বরের সুচনা হইল, এবং তিনি সেই পীড়ায় 
লোকলীলা সংবরণ করিলেন । বেখুন-বিয়োগে বিদ্যাসাগর বালকের ন্যায় রোদন 
করিয়াছিলেন | ভারতের পরম বন্ধু বঙ্গমহিলাগণের চিরসুহদ বেথুনের লোকান্তর গমনে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া অতি বিষগ্রভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং তৎপরে 
বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অনেক চিন্তা ও অনেক অর্থব্যয় 
করিয়াছিলেন । শেষে নানা প্রকার মতদ্বৈধ নিবন্ধন তিনি বেথুন-বিদ্যালয়ের পরিচালনার 
ভার পরিত্যাগ করেন । প্রতিষ্ঠার সময়ে বিদ্যালয়ের নাম ছিল হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয় । 
বেথুন নিজের উইলের দ্বারা এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন । সেই 
অর্থে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ হয় এবং তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাহারই নামে উক্ত 
বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে । 

বেখুনের লোকাস্তর গমনে বিদ্যালয় লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিপন্ন হন, তখন 
প্রাতঃম্মরণীয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর পত্রী সদাশয়া লেডী ক্যানিং বিদ্যালয়ের 
পৃষ্ঠপোষক হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে অগ্রসর হন, এবং ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে অর্থ ও সামর্থোর 
দ্বারা প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন | লেডী ক্যানিং-এর চেষ্টায় রাজসরকার হইতে বিদ্যালয় 
রক্ষার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টা হইয়াছিল । সেই জন্য পরবর্তী অনেক ঘটনাসূত্রে উক্ত বিদ্যালয় 
উঠাইয়া দিবার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে বরেখুনের নামের 
দোহাই দিয়া এবং লেডী ক্যানিং-এর সহকারিতার উল্লেখ করিয়া বিদ্যালয়ের জীবন রক্ষা 
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করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

সেকালে বেথুন বিদ্যালয়ের যে গাড়িতে বালিকারা পড়িতে আসিত, তাহার গাত্রে 
'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়তিযত্বতঃ এই শাস্ত্রবচন লিখিত থাকিত | এরূপ লিখিয়া 
দিবার তাৎপর্য এই যে, লোকে বুঝিবে যে স্ত্রীশিক্ষা শান্ত্রসম্মত ও সদাচারানুমোদিত । কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের লোক সহজে কিছু বুঝিতে চায় না, অনেক স্থলে 
বুঝিয়াও বুঝে না, ষোল আনা বুঝিলেও তদনুসারে কাজ করিতে পারে না । এই স্ত্রীশিক্ষার 
স্রোত এত মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আমাদের কথার যাথার্থয সপ্রমাণ করিতেছে । সে 
কালের স্ত্রীশিক্ষা প্রচার তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাদের সহায়তায় 
যেরূপ সন্ত্রম লাভ করিয়াছিল, বর্তমান কালেও মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ব মহাশয়, রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রকৃতি 
মহোদয়গণের সহায়তা ও সংস্্রবে যে যথাবিধি পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ 
কি ? কিন্তু এক শ্রেণীর লোক চিরদিনই সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ও 
তাহার দোষ প্রচার করিতে নিত্য ব্যস্ত । অন্যে ভাল খাইলে, ভাল পরিলে, অন্যকে সুখে 
সচ্ছন্দে থাকিতে দেখিলে, যাহাদের চক্ষু টাটায়, সেরূপ উন্নতিকাতর লোকমণগ্ডলী চিরদিনই 
কোনো প্রকার সদনুষ্ঠানের সূচনা হইতে না হইতেই, তাহার সর্বনাশ সাধনে আত্মোৎসগ 
করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে । ছায়া যেমন মনুষ্যের চিরসঙ্গী হইয়া সর্বত্র 
সমভাবে বিরাজ করে, কোনো প্রকার শুভানুষ্ঠানের সৃচনাতে বিরোধীদলের অভ্যুদয়ও 
চিরসহচররূপে বিরাজিত থাকা তদনুরূপ অপরিহার্য । স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ত একটা অতি বৃহৎ 
ব্যাপার, গোল আলু প্রচলন সময়ে সুসভ্য ইংলণ্ড ও আয়ারলগ্ডে একটা ছোট খাট যুদ্ধ 
হইয়াছিল । কয়েকটা লোক সে বিরাট ব্যাপারে প্রাণ হারাইয়াছিল, অনেকে জখমও 
হইয়াছিল। যে গোল আলু ভারতে নির্বিবাদে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই প্রথম প্রচলনে 
যখন সুসভ্য ইংরাজমগুলীর মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, তখন আর স্ত্রীশিক্ষার 
প্রচার ও প্রচলনে কেন যে' ভারতে কুরুক্ষেত্রের সমরপ্প্রাঙ্গণ প্রকটিত হইবে না, ইহা 
আমাদের বোধাতীত । তবে একটা কথা এই যে, যাহারা গোল করেন তাহারাই 
আপনাদিগকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মনে করেন তাহারাই যেন 
ভারতের সুপবিত্র নামের মাহাত্ম্য রম্ষা করিতেছেন । এতাদৃশ সুসন্তানগণ যদি স্ত্রীশিক্ষার 
প্রচারে খজ্গহস্ত হন, তবে তাহারা তদ্দারা আপনাদেরই অপদার্থতার পরিচয় দিবেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । খনা ও লীলাবতীর নামে, সীতা ও সাবিত্রীর নামে, পাণগুবপত্রী দ্রৌপদীর নামে 
গৌরবস্ফীত বক্ষে ও উচ্চকঠে আত্মপ্রশংসা করিয়া তাহাতে হাবুডুবু খাওয়া তাহাদের ভাল 
দেখায় না। যে দেশ গার্গী ও আত্রেয়ীর নামে গৌরবাধ্ধিত, যে দেশের শাস্ত্রবিশেষের গঠন 
কার্য রমণীর মুখনিঃসৃত ও পবিত্র উক্তি সকলের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, যে দেশে 
আধুনিক কালেও স্ত্রীলোক বিদ্যালঙ্কার উপাধি পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর সভায় সমাদৃত, সে 
দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ দেশে অধঃপতনের পরিচয়স্থল। 

অনেষ্টক হয়ত মনে করিবেন যে, স্ত্রীশিক্ষা ত এক প্রকার প্রচলিত হইয়াছে, তবে আর. এ 
সকল কথার অবতারণা কেন ? অবতারণার কারণ এই যে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পরমবন্ধু 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুনাম ও প্রতিষ্ঠার প্রতি দেশের লোকের অবজ্ঞা জন্মাইবার জন্য 
স্ত্রীশিক্ষার সংশ্রবে এখনও কেহ কেহ বালয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দুবুদ্ধির 
বিপর্যয় ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, 
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সত্য সত্যই কি ্ত্রীশিক্ষা ধর্মবিরুদ্ধ সংস্কার, না সাময়িক দেশাচারবিরুদ্ধ সংস্কার ? হিন্দু 
সমাজের অভিভাবক স্থানীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শ্স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' রচনা করিয়া 
তাহাতে বলিয়াছেন : 

“অতএব তাহাদিগকে যেমন গৃহকার্যাদি শিক্ষা করান তেমন বাল্যকালে যাবৎ বয়:স্থা না 
হয় তাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত হয়। "আর দ্বিতীয়তঃ কোন শ্রুতি ও স্মৃতিতে 
স্ত্রীলোককে বিদ্যাভাস করিতে নিষেধ বচন লিখেন নাই । “ননীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে 
সত্রীলোককে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক. ইহাতে স্ত্রীলোককে পাঠ করান অবশ্য 
কর্তব্য হয় । ...এখন সকলের উচিত হয় যে আপন আপন পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন 
করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে আনাইয়া বাটীতে রাখিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান এবং 
যাহারা নির্ধন তাহাদিগকে অনুমতি দিয়া যাবত বয়ঃস্থা না হয় তাবকাল পাঠশালায় 
পাঠান ।"১ তাহার বেলায় “সাত খুন মাপ" ! যখন রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব এই প্রবন্ধ রচনা 
করিয়া স্ত্রীশিক্ষা পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, নিজে' বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া সম্তোষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন দোষ হয় নাই; দোষ হইল, যখন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মজ্ঞ, 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য অনুভব করিয়া এ কার্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন ! এখন সেই চিরনীরব ও পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র নামে নিন্দা 
দাগ পাড়িতে অগ্রসর হওয়া কি ভাল দেখায় ? আমরা বুঝিতে পারি না দুরদৃষ্ট কোন্টি ? 
আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের এরূপ অসঙ্গত সমালোচনা, না বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় 
শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রীশিক্ষাপ্রগারে সহকারিতা £ জনৈক বিদৃষী বঙ্গমহিলার কাব্য-কানন 
পরিভ্রমণ উপলক্ষে হিন্দুপ্রধান মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
বলিয়াছেন : “এই রচনাগুলি দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে, ইহা সাহস করিয়া বলা 
যাইতে পারে ।” আর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন : “একটি খাটি মন, 
একটি খজু হৃদয়, একটি সত্বগুণের মূর্তি দেখিলাম । --মনে হইয়াছে আমাদের স্থুল প্রাণীকে 
নিষ্কাম বিশ্বজনীন ধর্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে ।”' 
বর্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধীদলের অসার ও ভ্রান্ত মতের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ণ ও উপযুক্ত 
প্রতিবাদ আর কি হইতে পারে ? 

নারিকেলের জল উত্তম বস্তু, কিন্তু কাংস্য পাত্রস্থ হইলে তাহার উৎকৃষ্টতা লোপ 
পায়-_তাই বলিয়া কি ডাবের জল চিরনিষিদ্ধ, কেহ আর ডাবের জল পান করিবে না ? 
পাত্রদোষে স্ত্রীশিক্ষার ফল মন্দ হইতে পারে, তাই বলিয়া জনসমাজের অর্ধাধিক (লোককে 
নিরক্ষর করিয়া রাখাই কি বুদ্ধিমানের কাজ ? সে হিসাবে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও 
বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্বোধ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহারাই 
মনুষ্যোচিত কার্য করিয়া জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন । 
স্বীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যাহারা বেথুন-বিদ্যালয়ের সহিত সংসৃষ্ট আছেন, তাদৃশ কোনো ব্যক্তির 
সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বেথুন-স্কুলের সংবাদ লইতেন। ঠাহার পরলোক প্রাপ্তির 
বৎসরাধিককাল পূর্বে,একদিন,তাহার প্রাচীন বন্ধু বোলপুর নিবাসী “প্রতাপনারায়ণ সিংহ 
জ্হাশয় তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহের বিলাত যাওয়ার সম্ভাবনা নিবন্ধন পুত্রবধূ 


৬ রাজা রাধাকাস্ত দেব প্রণীত স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, ১৮1২০।২১।২২ পৃষ্টা । 
৭ শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত খাব্যকুসুমাঞ্জলির সমালোচন-পুস্তিকা । 
৫৪ 





শ্রীমতী সুশীলাবালা সিংহকে বেথুন কালেজে স্থায়ীভাবে ভর্তি করিয়া দিবার জন্য ভাহাকে 
পত্র লেখেন, তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় হেমেন্দ্রবাবুর পত্রী সুশীলাবালাকে উক্ত বিদ্যালয়ে 
প্রবিষ্ট করিয়া দিতে গিয়া, বালিক' ও শিক্ষয়িত্রীদিগকে দেখিয়া আনন্দে অশ্রমোচন 
করিয়াছিলেন । আসিবার সময়ে সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। 
সত্যযুগের একটি ঝি তখনও জীবিত থাকিয়া পুরাতন কীর্তি কাহিনীর স্মৃতি রক্ষা 
করিতেছিল, সে সম্মুখে আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে যখন প্রণাম করিয়া দাড়াইল এবং সেই 
পুরাতন কথা সকল স্মরণ করাইতে লাগিল, তখন মধুর প্রকৃতি বিদ্যাসাগর-হৃদয় উথলিয়া 
উঠিল, সাগরে তুফান দেখা দিল, বানের জলের ন্যায় চক্ষু হইতে সবেগে জলধারা প্রবাহিত 
হইল । স্কুলের দালানে বেধথুনের প্রস্তরমূর্তির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বহুক্ষণ অশ্রপাত 
করিলেন । সেই পুরাতন দাসীকে নূতন বস্ত্র দিয়া আর সকলের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া 
গৃহে আসিলেন । শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া, দালান হইতে প্রাঙ্গণে 
অবতরণ কালে দেখিলেন যে, ৩।৪টি শিক্ষক মাত্র তাহার শ্নেহ প্রদর্শনে বঞ্চিত হন, তখন 
সঙ্গে পাল্‌্কি বেহারাদের জন্য একটি টাকা ছিল, তাহাই তাহাদের একজনের হাতে দিয়া 
বলিলেন, “এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে, তোমরাও এই যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিও, বাদ 
যাওয়া বিধেয় নহে ।' গৃহে আসিলেন বটে, কিন্তু তাহার সুনির্মল নীলাকাশসদৃশ স্বচ্ছ হৃদয় 
বিষাদ মেঘে আবৃত হইল । তাহাকে অনেক সময়ে দেখিয়াছি, কিন্তু সে দিন সে মুখমণ্ডল যে 
ঘোর বিষাদের ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম” সেরূপ অতি অল্পই দেখিয়াছি | অতিমাত্র 
ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার অসুখ কি খুব বাড়িয়াছে £ কোনো জবাব নাই । 
ক্ষণকাল পরে অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা আমাকে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে বলিলেন । আস্তে আস্তে 
বসিলাম | ক্ষণকাল পরে বলিলেন, 'না আমার অসুখ বাড়ে নাই । যেমন তেমনি আছে । 
আমি বলিলাম, “তবে আপনাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন ? তিনি বলিলেন, বেথুন স্কুলে 
গিয়াছিলাম, সব দেখে শুনে বড়ই সুখ হইল ।” আমি হতভাগ্য, সাগরের তরঙ্গভঙ্গির 
তলদেশে কি অমূল্য রত্ব লুকায়িত আছে, তাহা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাতে দুঃখ 
কি? সেই বীরপুরুষ বিরোচিত আগ্রহ সহকারে বলিলেন, 'এতগুলি মেয়ে লেখাপড়া 
শিখিতেছে, তারাই আবার সেই স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার জন্য 
প্রাণপাত করিয়াছিল, সে দেখিল না । নিজের পদমর্যাদা ভুলিয়া যে ব্যক্তি বালিকাদের সঙ্গে 
খেলা করিত, আর নিজে ঘোড়া হইয়া, হামা দিয়া, বালিকাদিগকে পিঠে তুলিয়া ঘোড়ায় 
চড়াইত, যাহার পিঠের উপর বালিকারা বসিয়া খেলা করিত সে দেখিল না ! এই বলিতে 
বলিতে অস্রপ্লাবিত মুখখানি নিজের পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 

পাঠককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, বেথুন-ম্মৃতিই বিদ্যাসাগরহৃদয়ে 
শোক-প্লাবন প্রবাহিত করিয়াছিল । স্ত্ীশিক্ষার সুপ্রচার সন্দর্শনে তাহার উদার হৃদয়ে 
আনন্দের যে বিজলী-লীলা বিকশিত হইতেছিল সুহ্ৃশোকজনিত ঘন অন্ধকারে তাহা অচিরে 
লুক্কায়িত হইল । তিনি পভীর বিষাদভরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “কি লোকই 

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল কলিকাতার.বেথুন-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন কার্যে 


৮ তিনি বেখুন-স্কুল হইতে আসিয়া যখন একাকী কালাতিপাত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই 
আমরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম । 
৫৫ 


সহায়তা করিয়া নিশ্চিস্ত ছিলেন, তাহা নহে। পূর্বে আমরা বলিয়াছি, ছোট লাটি হ্যালিডে 
সাহেবের বাচনিক আদেশে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার নানাস্থানে 
বহুসংখ্যক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সেই সকল বালিকাবিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা লইয়াই শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত স্থায়ী মনাস্তরের সূচনা 
হইয়াছিল ৷ (১০০ পৃষ্ঠা ও কর্ম পরিতাগ বিষয়ক ১৩শ ও ১৪শ পত্র, ১১৬-১৭ পৃষ্ঠা) 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সকল বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে ছোট লাট কর্তৃক অনুরুদ্ধ' 
হইয়াছিলেন । কিন্তু সে অনুরোধ সম্বন্ধে কোনো সরকারী কাগজপত্র কিংবা লিখিত আদেশ 
ছিল না। কাজে কাজেই অনাস্তীয়তা স্থলে ইয়ং সাহেব বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার 
উন্নতিকল্পে অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্যও 
হইয়াছিলেন। এ চারি জেলার নানাস্থানে প্রায় পঞ্চাশটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
সমুদায় ব্যয়ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দুইজন 
পণ্ডিত ও একটি করিয়া দাসী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল । ইহাদের বেতন ভিন্ন অন্য ব্যয়ও 
যথেষ্ট ছিল । বালিকারা বিনা বেতনে পড়িত । তাহাদের পাঠ্যপুস্তক, লিখিবার কাগজ, শ্লেট, 
পেন্সিল, সমস্তই দিতে হইত | এই বৃহৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া কর্ম পরিত্যাগ করায় 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল । 


বালিকাবিদ্যালয় বিষয়ক বিল মঞ্জুর না হওয়াতে, ছোট লাট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
নিজের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, “আমি কখনও কাহারও নামে নালিশ করি 
নাই, অতএব আপনার নামে কি প্রকারে অভিযোগ করিব, এ টাকা আমি নিজে খণ করিয়া 
পরিশোধ করিব ।'* বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কর্তৃপক্ষের এইরূপ আচরণে মর্মাহত হইয়া 
কেবল খণভার স্বন্ধে লইয়াছিলেন তাহা নহে, প্লাচশত টাকার চাকুরিটি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন 
এবং এঁ সকল বালিকাবিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়েও তৎপরে বহুদিন পর্যস্ত আগ্রহসহকারে 
নিযুক্ত ছিলেন । এই কার্যে তাহার ইংরাজ বন্ধুদের কেহ কেহ মাসিক কিছু কিছু সাহায্য 
করিতেন । স্যার সিসিল বিডনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 

১৮৬৩ খুস্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে স্যার সিসিল বিডন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র 
লিখেন, তাহার কিয়দংশ : “প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, “এই ব€সরের এপ্রিল, মে, জুন এই তিন 
মাসের বালিকাবিদ্যালয়ের ফণ্ডের মাসিক ঠাদা হিসাবে, এত€সহ ১৬৫ টাকার একখানি হুগ্ডি 
পাঠাইতেছি ।১০ 


নং, ১৭ আগস্ট, ১৮৬৬ 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে । 
এক্ষণে আহাদ সহকারে আমি বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য স্যার সিসিল বিডনের ১৮৬৬ 


- ৯ শল্ডুচন্্র বিদ্যারতু প্রণীত জীবনচরিত, ১২৮ পৃষ্ঠা । 
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সালের প্রথম অর্ধেকের মাসিক চাদা হিসাবে ৩৩০ টাকার একখানি হুণ্ডি পাঠাইতেছি । চেক 
বইথানি কলিকাতায় ফেলিয়া আসায় এইরূপ বিলম্ব হহয়াছে। 


আপনার .একাস্ত বিশ্বাসভাজন 
(স্বাক্ষর) এইচ রাবান্‌ 


এই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি বহুকাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষা 
প্রচলনের প্রচুর সহায়তা করিয়াছে । এই সমুদায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামেও একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । পণ্ডিতের বেতন ও বালিকাদিগের পাঠ্যপুত্তকাদি হিসাবে মাসে মাসে অন্যন 
৩০ টাকা ব্যয় হইত । বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্যার বার্টল ফ্রেয়ারকে যে সুবৃহৎ পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্য হইতে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা গেল : “আপনি নিশ্চয়ই 
শুনিয়া সুখী হইবেন যে মফঃস্বলের যে সকল বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া সাহায্য করিয়াছেন, সে সকল বিদ্যালয়ের কার্য রেশ চলিতেছে । কলিকাতার 
নিকটবর্তী জেলা সমূহে স্ত্রীশিক্ষার আদর ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে এবং এক একটি করিয়া 
বালিকাবিদ্যালয়ও সময়ে সময়ে স্থাপিত হইয়াছে ।' 


তিনি কোনো কার্ষের ভার লইয়া প্রতিকূল ঘটনা নিবন্ধন তাহা ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। 
ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, করিতে বসিয়া না করা, আশ্বাস দিয়া নিরাশ করা, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল । শত শত বাধা বিঘ্ব, অভাব ও অসুবিধায় পড়িয়াও 
যখন তিনি এইরূপে নিজ ব্যয়ে ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় এ সকল বিদ্যালয়ের প্রাণ রক্ষা 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৮৬৬ খুস্টাব্দের শেষভাগে পরহিতৈষণাব্রতধারিণী কুমারী 
কাপেন্টার ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। 
বালিকা কাপেন্টার মহাত্মা রামমোহন রায়কে দেখিয়া অবধি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে আর্ত 
হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীপ্ত করিয়া দেন (১১ তিনি জগদ্বিখাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
বন্ধৃতা বাগ্সিতায় মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষবাসী নরনারীমণ্ডলীকে আরও অধিকতর ন্নেহের চক্ষে 
দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । মিস্‌ কার্পেন্টারের শুভপদার্পণে ভারতের নানাস্থানে 
অভ্যর্থনা ও সমারোহের বহুবিধ আয়োজন হইয়াছিল । কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী উপনগর 
সকলেও সেরূপ অনুষ্ঠানের ক্রটি হয় নাই । বরাহনগর ও উত্তরপাড়ার অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | কুমারী কার্পেন্টার কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া বেখুন-সুহৃদ ও অবলাবান্ধব 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তদনুসারে তদানীন্তন ডিরেক্টর 
এট্‌কিন্সন্‌ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্র লিখেন, সেই পত্র এই: 
২৭শে নভেম্বর, ১৮৬৬ 
প্রিয় পণ্ডিত মহাশয় 


৮৮৬ বিতর নী । তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ 


১১ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ২২২ পর্ঠা । 
৫৭ 


করিতে ও ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে আলাপ ও সে সম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিতে চাহেন । আপনি কি আগামী বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারটার সময় বেখুন স্কুলে 
আসিতে পারেন £ আমি তাহাকে সেই সময়ে, বেখুন বিদ্যালয় প্রথম দেখাইবার জন্যু লইয়া 
যাইব । একটু গোপনভাবেই যাওয়া হইবে, আমাদের সঙ্গে অপর কেহ থাকিবে না, সেই 
জন্য আপনার সহিত আলাপ করাইয়া দিবার বেশ সুবিধা হইবে | ইহার পর আর এক সময়ে 
বিদ্যালয়ের কমিটির সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্ভবতঃ তিনি খুব সম্মত । মিস্টার 
সিটন কার যতদিন কলিকাতায় ফিরিয়া না আসেন, ততদিন এঁরপ প্রকাশ্যভাবে সকলের 
সহিত আলাপ স্থগিত রাখাই ভাল । 


একান্ত আপনারই 
ডব্লিউ. এস- এট্কিন্সন্‌ 


মিস কার্পেন্টারের সহিত পরিচয় হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল । 
আলাপ পরিচয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন । এমন কি 
মিস্‌ কাপ্পেন্টার যেখানে যখন যাইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ 
করিতেন | সকল স্থানে না হইলেও, কোনো কোনো স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্‌ 
কাপেন্টারের সঙ্গী হইতেন । উত্তুরপাড়া বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
মিস্‌ কার্পেন্টারের অনুরোধ উপৈক্ষা করিতে না পারিয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন । উদ্রো ও 
এটুকিন্সন্‌ সাহেবও সেই সঙ্গে ছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বগিগাড়িতে বালী 
স্টেশন হইতে উত্তরপাড়া যাইতেছিলেন, উত্তরপাড়ার অতি নিকটে পথে একস্থানে মোড় 
ফিরিবার সময়ে গাড়িখানি উল্টাইয়া পড়ে, সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ি হইতে 
বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হন। গুরুতর আঘাতে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রাজপথের অনতিদূরে 
তিনি একস্থানে পতিত হইলেন, ঘোড়াও গাড়ি সমেত অন্যত্র পতিত হইল। তাহাকে 
তদবস্থাপন দেখিয়া পথের লোক কাতার দিয়া দাড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিল, কিন্তু কেহই 
তাহার সহায়তায় অগ্রসর হয় নাই। মিস্‌ কার্পেন্টারের গাড়ি আসিলে পর, তিনি সেই 
লোকারণ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া 
থাকিতে দেখিয়া সত্বরপদে নিকটে গেলেন এবং তিনি সেই পথের পার্থে নি্নভূমিতে 
বিদ্যাসাগরকে ক্রোড়ে তুলিয়া বসিলেন এবং রুমাল দিয়ে মুখ মুছাইয়া দিয়া ব্জন করিতে 
লাগিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন : “যখন আমার চেতনা হইল, 
আমার বোধ হইল যেন আমার মাতৃদেবী আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন, আর 
ন্নেহভরে পুত্রের সেবা করিতেছেন । স্বশরীরে সেই এরুবারে স্বর্গভোগ করিয়াছিলাম ৷ সে 
দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও আমি মিস কাপেন্টারের সেই স্নেহপূর্ণ বাসল্য লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি 
অনুভব করিয়াছিলাম ।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন তখন তাহার 
মুখের ভাবে ও অশ্রজলে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গভীর ভক্তির চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল । এই শকট 
হইতে পতনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুস্থ শরীরে রোগ, সবল শরীরে দুর্বলতা এবং শাস্ত চিত্তে 
ষ্াশাস্তির সূত্রপাত করিল । তাহার যকৃতে গুরুতর আঘাত লাগে । তাহার দেহ অপটু হইল, 
তাহার স্বাস্থ্য নাশ হইল । মধ্যাহ্ন সূর্যের তীক্ষ তেজ ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ, 
করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পড়িয়া যাওয়াতে সে সময়ে চরিদিকে এক মহা হুলস্থুল 

৫৮ 


পড়িয়াছিল এবং সে সময়ের সুবিখ্যাত গায়ক ধীরাজ এই ঘটনা অবলম্বনে এক গীত রচনা 
করিয়াছিলেন । 


€'ধেচে থাক বিদ্যাসাগর গানের সুর) 


অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে, 

ষাট ব€সর বয়স তবু বিবাহ না করেছে, 

করে তুলেছে তোলাপাড়ি, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি, 

মিস্‌ কাপ্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে । 

কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে, 

এখন এসে কলকেতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে' পড়েছে । 
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে, 
এট্কিন্সন্‌ উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে । 

নাড়া চাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে, 

গাড়ি উপ্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন ধেচে ॥১২ 


সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যকৃতে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে, এ 
স্থানের বেদনায় তাহাকে পুনঃ পুনঃ শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল । ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 
প্রভৃতি সুযোগ্য চিকিৎসকগণ যকৃত-স্ফোটক (লিবার এবসেস্) হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ 
করিয়াছিলেন । মিস্‌ কাপেন্টার দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, এবং সর্বদা 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংবাদ লইতেন । কলিকাতা ত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই : 


প্রিয় মহাশয়, আপনি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ; 
এবং সেই জন্য আমার ভয় হইতেছে যে, আগামী বুধবার প্রাতঃকালে আমার কলিকাতা 
ত্যাগের পূর্বে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। 
আমি আগামী কল্য অপরাহ্ণ চারিটার সময়, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য 
অনেকগুলি দেশীয় বন্ধুকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকিলে, আশা 
করি, আপনিও আসিবেন। 
আপনার চিরবিশ্বাসভাজন, 
মেরি কার্পেন্টার 
. বেখুন স্কুলে স্বতস্ত্রভাবে কতকগুলি মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া 
হয়, মিস্‌ কাপেন্টারের এইরূপ ইচ্ছা ছিল, এবং যাহাতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সে বিষয়েও তিনি 
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টা কার্যে পরিণত হইয়াও স্থায়ী হয় নাই। স্থায়ী হইলে ফল 
কিরূপ হইত বলা যায় না। 
স্যার উইলিয়ম প্লে, মিস্টার সিটনকার, মিস্টার এট্কিন্সন্‌ প্রভৃতি সাহ্বগণ এবং 
বাঙালীদেরও কেহ কেহ মিস্‌_কাপেন্টারের উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন । কিন্তু 


১২ জীযুক্ত বাবু নবকাত চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর-বিষয়ক পুল্তিকা ১৬ পৃষ্ঠা । 
৫৯ 


বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রস্তাবে বিরোধী হইয়াছিলেন । ঠাহার স্থায়ী সহানুভূতির অভাবেই, 
প্রধানতঃ উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই । শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করার জন্য মিস্‌ 
কাপেন্টারের প্রস্তাবমতো বেথুন বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জঙ্গ্য স্যার 
উইলিয়ম গ্রে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং সেই কার্ষেন ওঁচিত্যানৌচিত্য 
অবধারণের জন্য ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর একখানি দীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান । সে পত্রে তিনি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের পক্ষ সমর্থন ও 
তদভাবে বেখুন বিদ্যালয়ে বহু অর্থ ব্যয় যে বৃথা হইতেছে, তাহার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ 
করেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যুক্তি প্রণালী অবলম্বনে তাহার প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ 
করিয়া নিজের মত প্রবল রাখেন এবং যে বৃহৎ পত্রথানির চাপে সে সময়ের সে প্রবল 
আয়োজন বিফল হইয়া গিয়াছিল, তাহার অনুবাদ নিশ্নে দেওয়া গেল । সেই পত্র পাঠে দেখা 
যায় যে, তিনি কেমন সুন্দর উপায়ে সকল দিক বজায় রাখিয়া উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী 
ছিলেন । তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা এত অধিক মাত্রায় অনুভব করিতেন বলিয়া, স্ত্রীশিক্ষা 
প্রচারের সেই প্রথম অবস্থায়-_ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া অতিমাত্রায় অগ্রসর 
হওয়ায় পাছে সমূলে সর্বনাশ সাধন হয়, এই আশঙ্কায় সর্বদা সতর্ক হইতে চেষ্টা করিতেন । 
তাহার সুর্বিবেচনা-পরিচালিত পথে স্ত্রীশিক্ষার শৈশবকাল কাটিয়াছিল বলিয়াই আজ 
স্ত্ীশিক্ষার শ্রোত কথঞ্চিৎ প্রবল গতিতে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে । তিনি যে যুক্তিমার্গ 
হইয়াছে । সেই পত্রখানি এই : 
কলিকাতা 
১লা অক্টোবর, ১৮৬৭ 

মাননীয় স্যার উইলিয়ম গ্রে 
প্রিয় মহাশয়, 

আপনার সহিত শেষ দেখা হওয়ার পর আমি বিশেষ সাবধানতা সহকারে অনুসন্ধান 
করিয়াছি, এবং বিশেষভাবে চিন্তাও করিয়াছি কিন্ত মিস্‌ কার্পেন্টারের প্রস্তাবিত 
হিন্দুসাধারণের গ্রহণোপযোগী একজন শিক্ষয়িত্রী, বেখুন স্কুলের হউক, বা অন্যত্রই হউক, 
প্রস্তুত করার পথে বিষম অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া আমার. যে ধারণা আছে, সে ধারণার 
পরিবর্তন করিবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আমি যতই চিন্তা 
করিতেছি, ততই আমার দৃঢ়রূপে এই প্রত্যয় জন্মিতেছে যে, হিন্দুভাব ও হিন্দুসমাজের 
বর্তমান অবস্থা এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী ; ইহার ছারা কোনোও শুভফলের প্রত্যাশা 
নাই বলিয়াই, আমি গভর্ণমেন্টকে সাক্ষাংভাবে এই কার্যের ভার লইতে ন্যায়তঃ কোনো 
পরামর্শ দিতে পারি না। আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, কোনো সম্তান্ত হিন্দু তাহার 
বয়ঃস্থা আত্মীয়াগণকে শিক্ষয়িত্রীর কার্যে রত হইতে দিবেন না। তাহারা বর্তমান সময়ের 
সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া ১০/১১ বগসরের বিবাহিতা বালিকাদিগকেও অস্তঃপুরের 
বাহিরে আসিতে দেন না। একমাত্র আত্মীয়-্বজনশূন্য অসহায়া বিধবাদিগকে এরূপ কার্যে 
পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এদেশীয় পুরনারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে 
উপযুক্ত কিনা, সে প্রশ্ন না তুলিয়া, আমি কেবল এই বলিতে চাই যে তাহারা অস্তঃপুর 
পরিত্যাগ করিলেই লোকের মনে আপনা আপনি নানা প্রকার সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ 
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পারা নিসগদাগর ররর গাজা রারাতিরাজিরল 
] 

এই বিষয়ের সফলতা সাধনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সরকারি বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হইয়াছে-__এ 
বিষয়ে (01911-17-810) অর্থ সাহাযা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়াই, লোকসাধারণের মনের 
ভাব বুঝিবার সুন্দর উপায় বলিয়াই বোধ হয় । যদি এদেশের লোক মিস্‌ কার্পেন্টারের 
প্রস্তাবিত স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতি পছন্দ করে, তাহা হইলে অর্থসাহায্য চাহিয়া আবেদন করিলে. 
গভর্ণমেন্ট প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তখন তাহাদের কার্যের সহায়তা করিতে পারেন । যদিও 
আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এদেশের অধিকাংশ লোকই এরূপ সাহায্যের প্রার্থী হইবে না, 
তথাপি যে সকল লোক ইহার সফলতায় অতিমাত্র আশা স্থাপন করিতেছেন, সত্য সত্যই 
যদি তাহাদের আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আশ৷। করা যায় যে, গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া এ অনুষ্ঠানের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা 
করিবেন । 

আমি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেছি যাহারা এই অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী তাহাদের কার্ষে 
আমার বিশেষ আস্থা নাই । কিন্তু ভারত গভর্ণমেন্টের প্রচারিত নিয়ম বিদ্যমান থাকিতে 
ঠাহাদের আর অনুযোগ করিবার কোনো সুযোগ থাকিবে না। 

বলা বাহুল্য যে আমি স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষয়িত্রীর অবশ্যকতা ও গুরুত্ব 
বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি এবং যদ্যপি আমার স্বদেশীয়দিগের সামাজিক সংস্কার 
এরূপ দুরতিক্রমণীয় বাধারূপে না দ্লাড়াইত, তাহা হইলে সকলের অগ্রে আমি এই কার্যের 
পোষকতা ও সহকারিতা করিতে অগ্রসর হইতাম । কিন্ত যখন দেখিতেছি যে কোনোমতেই 
এ কার্যে কৃতকার্য হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং গভর্ণমেন্ট এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে 
আপনারাই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অপদস্থ হইবেন, তখন আমি কোনোমতেই এ 
কার্যে সহকারিতা করিতে সম্মত নহি। 

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বেথুন স্কুলের উন্নতিকল্পে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, 
ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই । এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। 
কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলি যে, তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া 
আমার মতে কোনো প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে । ভারতে স্ত্রীজাতিয় জ্ঞানোন্নতির চিহ্ুরূপে, যে 
পরসেবাব্রতপরায়ণ মহাত্মার নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে আমার 
বিবেচনায় এ বিদ্যালয়ে উন্নতিকল্লে গভর্ণমেন্টের সাহায্য করা নিতান্ত কর্তব্য । তৎপরে 
ইহাও বাঞ্নীয় যে, এদেশের রাজধানীতে একটি সৃপরিচালিত বালিকাবিদ্যালয় বিদ্যমান 
থাকিয়া মফঃম্বলের নানাস্থানের বালিকাবিদ্যালয়সমূহের আদর্শরূপে কার্য করিতে পারে । 
হিন্দু সমাজের উপর বর্তমান বিদ্যালয়টির নৈতিক শক্তির প্রভাব অনেক । প্রকৃত প্রস্তাবে 
এই বিদ্যালয়টি ইহার নিকটবর্তী জেলাসমূহে স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধন করিয়াছে । এইজন্য 
আমার বিবেচনায় বৎসর বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই বিদ্যালয়টি রক্ষা করাতে যে লাভ 
হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু বোধ হয় চেষ্টা করিলে ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতি সাধন 
উভয়ই করা যাইতে পারে । সুবিবেচনা সহকারে চেষ্টা করিলে বিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি না 
করিয়া বোধ হয় অর্ধেক ব্যয়. কমান যাইতে পারে। 

আমি স্বাস্ত্যোন্নতির আশায় দীর্ঘকালের জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে. যাইবার মানস 
করিতেছি । যদি আপনি বেথুন স্কুলের নৃতনরাপ ব্যবস্থা করিতে চান, আর সে বিষয়ে আমার 
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মতামত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আগমার কলিকাতায় ফিরিয়া না আসা 
পর্যস্ত অপেক্ষা করিতে এবং এ বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে সানন্দে সম্মত 


আছি। 
আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন 
(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 


সুন্দরবন, ১৪ই অক্টোবর, ১৮৬৭ 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে 
প্রিয় মহাশয়, 
আপনার ১লা অক্টোবরের পত্র পাইয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম | পত্রখানি বহুবিধ 
জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণণ আশা করি, আপনি কোনো কারণেই 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া স্থৃগিত রাখিবেন না । আমার বিশ্বাস এই যে স্থান পরিবর্তনে 
আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবেন। 
যদি আমি আর কয়েকদিন পরে কলিকাতা গিয়া আপনার সাক্ষাতকার লাভ করিতে পারি, 
বেথুন বিদ্যালয়ের নূতন সংস্কারকার্য বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া পরম সুখী হইব, 
নতুবা আপনি অবসর মতো পত্রের দ্বারা আপনার অভিপ্রায় আমাকে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল 
হইতে লিখিয়া জানাইবেন | 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কোনো সাহেবসুভার নিকট পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন হইলে আমি 
সেজন্য আপনার একটু প্রয়োজন সাধন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিব | ১৫ই হইতে 
আমি বেলভেডিয়ারে থাকিবে । 
আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন 


(শ্বাক্ষর) ডব্লিউ. গ্রে 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী তর্কবিতকের পর শিক্ষয়িত্রী 
প্রস্তুত করণের জন্য নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্লে সাহায্য দান স্থির হইয়া যায় । প্রায় দুই বৎসর 
কাল ধরিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া থাকে । এক দিবস 
প্রয়োজনোপলক্ষে ভূতপূর্ব অবলা-বান্ধব-সম্পাদক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
তদানীন্তন ডেপুটী ইন্স্পেক্টর-রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলে, প্রসঙ্গক্রমে উক্ত রায় বাহাদুর মহাশয় '্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দুই 
বৎসর ধরিয়া মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া আছে এই সংবাদ দিয়া বলিলেন, যদি সম্ভব হয়, এখনও 
চেষ্টা করিতে পারেন । দ্বারকাবাবু এই উপলক্ষে শিক্ষা বিভাগীয় ডাইরেক্টর সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং নিজেই ছাত্রী সংগ্রহের ভার 
লইলেন । ঠাহারই সংগৃহীত ৫/৬টি ছাত্রী লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয় । প্রায় দেড় 
বৎসরকাল এই বিদ্যালয়ের কার্য চলিয়াছিল। পরে সহসা সেই সময়ের বঙ্গীয় ছোট লাট 
স্যার জর্জ ক্যান্বেল বিদ্যালয় উঠাইয়া দেন। বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার রোনো বিশিষ্ট 
ধারণের উল্লেখ নাই ।১* স্ত্রীশিক্ষা উন্নতিপথের এই অন্তরায় দূর হইতে অনেক সময় 


১৩ স্ত্রীশিক্ষার চিরসুহ্ৃদ ছারকানাথ গৃল্লোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়াছি । 
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লাগিয়াছিল। এখনও সে অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। 

মতভেদ নিবন্ধন, বিশেষতঃ তাহার স্বদেশীয় বন্ধদের কাহারও কাহারও অতাধিক 
উৎপীড়নে, শেষে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বেখুন স্কুলের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব ত্যাগ 
করেন, কিন্ত স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধনকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন হইত, তাহাতে 
তাহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হৃদয়ের পূর্ণ যোগ ছিল । কোথাও এরূপ কার্ষের অনুষ্ঠান 
হইলে, তাহাতে সাহায্য করিতে কখন বিরত থাকিতেন না । পুরনারিগণের শিক্ষা দিবার জন্য 
বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যে সকল স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়িনী সম্মিলনী স্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার 
সুপ্রচার সাধন করিতেছে, সে সকলের প্রতি াহার বিশেষ ন্লেহদৃষ্টি ছিল । উত্তরপাড়া 
হিতকারী, শ্তরীহট্র ও ময়মনসিংহ সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃৎসভা, বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী, 
বিক্রমপুর সম্মিলনী, মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী প্রভৃতির কার্য-বিবরণ শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। 
আমরা কোনো সম্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তাহার নিকট পুস্তকাদি সাহায্য 
প্রার্থনার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া যাইতাম । সে সময়ে প্রসঙ্গক্রমে এই সকল সম্মিলনীর বিষয় 
অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন । এরূপ কোনো সম্মিলনীর দ্বারা বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার 
সহায়তা হইতে শুনিলে, গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেন । চলিত কথায় লোকে বলে, 
“অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী', কিন্ত তিনি অল্প, অধিক সকল প্রকার বিদ্যারই উৎসাহদাতা ছিলেন । 
আজকাল মেয়েদের অল্প লেখা পড়া শিখায় বড় একটা আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। 
কিন্ত স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষায় লোকের বিদ্রুপ ও বিদ্বেষ-বহি অত্যধিক মাত্রায় ভ্বলিয়া উঠে । 
কিন্তু সকলে শুনিয়া অবাক হইবেন যে, বেখুন বিদ্যালয়ের বর্তমান কত্রী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু 
এম. এ. মহোদয়া যখন বর্তমান সময়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর আনন্দের পরিচায়ক এক প্রস্থ সেক্সপিয়ারের গ্রস্থাবলী*? 
উপহারসহ ভাহাকে যে সুন্দর পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা সেই পত্রখানিকে সর্বাবয়বে 
অমর করিবার মানসে এখানে তাহার অবিকল গ্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম । এবং উক্ত 
পারিতোষিকের প্রথম গ্রন্থে যেটুকু লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও যথাবৎ তুলিয়া দিলাম : 
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্ত্রীশিক্ষা সংশ্্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীর্ঘকালবাপী পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ 
বঙ্গললনাগণ, সেই মহাপুরুষের স্বর্গারোহণের পর, সকলে সমবেত হইয়া ১৬৭০ টাকা 
সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এঁ টাকা বেথুন বদ্যালয়ের কমিটির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন । 
হিন্দুগৃহের কোনো বালিকা তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তত 
হইতে অগ্রসর হইলে, পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য তাহাকে উক্ত সঞ্চিত অর্থের আয় হইতে 
একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে । এই অনুষ্ঠান-যে সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসিনী রমণিগণের উপযুক্ত 
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হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীজাতির পরম সুহৃৎ ; 
ভারতসস্তানদের মধ্যে বর্তমান যুগের প্রারস্তে যুগপ্ররর্তক মহাত্মা রামমোহনের সহায়তা লাভ 
করিয়া যাহারা নানা বিপদে উদ্ধার যুগপ্রবর্তক মহাত্মা , বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই, ক্ষেত্রে, সেই 
পুণ্য কার্ষে, মহাত্মা রামমোহনের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, ঠাহাদিগকে অধিকতর সুখের 
অবস্থায় স্থাপিত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । ঠাহার নারীসেবার সুবৃহৎ কীততি্তস্ 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অবলা রমণিগণ যাহা করিয়াছেন, আক্ষেপের বিষয় যে*শতপ্রকারে 
উপকৃত সুশিক্ষিত বঙ্গসস্তানগণ তদনুরূপ কিছুই এ পর্যন্ত করিলেন না ; বঙ্গরমণিগণ ধন্য ! 
তাহারা দেবসুলভ গুণালক্কৃত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিন্দুপ্রমাণ কৃতজ্ঞতাও প্রদর্শন 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন ।*« 
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বিদ্যাসাগর চরিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, য়ে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, 
বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন 
প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া- হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে 
নহে- করুণার অশ্রজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র 
একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাহার সেই গুণকীর্তন 
করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায় । কারণ, 
বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, 
তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও 
নহে-_তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন । 
বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় । 
রাহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিব্রমাহাস্ম্যে ভাহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে । 

ঠাহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা । যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য-সম্পদে এশ্ধ্যশালিনী হইয়া 
উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে 
গণ্য হয়-_যদি এই ভাবা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সাস্তবনাস্থল, সংসারের 
তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও 
অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিক্ৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাহার এই 
কীর্তি তাহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে । 

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে এখানে তাহা স্পষ্ট 
করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক । 

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন । তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের 
সুচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন । 
ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধ্মারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ 
কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টাস্তদ্বারা 
তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন । তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, 
সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে । আজিকার দিনে এ কাজটিকে 
তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে 
অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাবাকে কলাবদ্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা 
হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, 
কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে ; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, 
তাহাকে চালনা করাই কঠিন । বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছুত্খল জনতাকে সুবিভক্ত, 
সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান 
করিয়াছেন । এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব্প্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত 
করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্ত যিনি এই 
সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে ভাহাকেই দিতে হয়। 

৬৫ 


বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার 
পদগুলির মধ্যে অংশাযাজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে 
কেবলমাত্র সর্বপ্রকার-ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে ঞোভন 
করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন । গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন 
করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃশো৩ রক্ষা করিয়া. সৌম্য এবং. সরল 
শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন । 
গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর 
ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাবারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংল৷ গদ্যের যে 
অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাযাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও 
সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। 

কিন্ত প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে । বিশেষত বিদ্যাসাগর যাহার উপর 
আপন প্রত্তিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রবহমান, পরিবর্তনশীল । ভাষা নদীম্োতের 
মতো-_তাহার উপরে কাহারও নাম খুদিয়া রাখা যায় না । মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং 
সর্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে । বাস্তবিক সে যে কোন্‌ কোন্‌ 
নিবরিধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজানমুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম 
গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয় । বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মুর্তি চিরকাল আপনার 
স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটো বড়ো 
অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত 
হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারও নাম ঘোষণা করে না। 

কিন্ত সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই : কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র 
তাহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না। 

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র । প্রতিভা মেঘের মধ্যে 
বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের 
সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে 
থাকে । প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে 
তীব্রতররূপে আঘাত করে, এবং চরিত্রমহত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা 
ল্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ৷ কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে 
সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। 

ভাষা প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ রুত্রা ক্ষমতার কার্য সন্দেহ 
নাই : তাহাতে. বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয় । কিন্ত 
নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরও বেশি দুরূহ, 
তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম 
বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়। 

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব 
যেমন অলংকারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগুঢ়নিহিত এক 

অলংকারশান্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না ; 
তেমনি যাহারা যথার্থ মনুষ্য তাহাদের শাস্ত্র তাহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী 
মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায় । অতএব, অন্যান্য 
উঠত 


প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও 
সেইরূপ অনন্যতস্ত্রতার প্রয়োজন হয় ।- অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতস্ত্র প্রতিভা ছিল না 
বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন ; ডাহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, 
বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর 
বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য 
অনন্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল ; এত বিরল যে, এক 
১৯০৭ কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এৰং তাহাদের মধ্যে রামমোহন 
রায় | 


অনন্যতস্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সংকীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে ; মনে হইতে 
পারে, তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই । কিন্ত সে কথা যথার্থ 
নহে । বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া 
থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুস্তলের মতো হইয়া যাই; অধিকাংশ কাজই 
সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি ; নিজত্ব কাহাকে বলে জানি না, জানিবার আবশ্যকতা 
রাখি না । আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্যস্ত প্রায় সুপ্তভাবেই 
কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়র্ম-ধাধা যন্ত্র । ধাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের 
পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাহাদের সেই প্রবল শক্তিকে 
চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার 
প্রাপ্ত হন। অস্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব । এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে 
ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগৃঢ়ভাবে সমস্ত মানবের । মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে এক দিকে 
স্বতন্ত্র একক-_অন্য দিকে সমণ্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর । আমাদের দেশে রামমোহন 
রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায় । এক দিকে যেমন তাহারা 
ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে যুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাহাদের চরিত্রের বিস্তর 
নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূৃষায় 
আচার-ব্যবহারে তাহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্রজ্ঞানে ঠাহাদের সমতুল্য 
কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাহারাই করিয়া 
গিয়াছেন__ অথচ নিভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং 
আত্মনির্ভরতায় তাহারা বিশেষরূপে যুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। 
যুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও 
তাহাদের যুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । যুরোপীয় কেন, 
সরল সত্যপ্রিয় সাওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাহার 
স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাওতালের সহিত আপনার অস্তরের যথার্থ এঁক্য অনুভব 
করিতেন । 


মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার 
কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, 
তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যথান হয় তাহা সকল দেশেই 
রহস্যময়-_আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহদয়ের দেশে সে রহস্য িগুণতর দুর্ভেদ্য। 
বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত-__কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাচ ছিল ভালো । 


৬ 


ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। 
বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাহার পিতামহ রাষজয় তর্কভূষণ 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্রই”নাই। 
মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুরে ঠাহার পৈতৃক বাসভবন ছিল । তাহার পিতার মৃত্যুর 
পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনাস্তর হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাহার স্ত্রী 
দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে 
পরে সেখানেও ভ্রাতা ও শ্রাতৃজায়ার লাঞ্থনায় বৃদ্ধপিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে 
এক কুটিরে বাস করিয়া, চরকা কাটিয়া দুই পুত্র ও চারি কন্যা-সহ বহুকষ্রে দিনপাত 
করিতেছেন । তর্কভৃষণ ভ্রাতাদের আচন্দণ শুনিয়া নিজের স্বত্ব ও ঠাহাদের সংশ্রব ত্যাগ 
করিয়া ভিন্নগ্রা্ে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন । কিন্তু যাহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ব আছে, 
দারিদ্র্যে তাহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার পিতামহের যে চরিত্র 
বর্ণনা করিয়াছেন স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি ।__ ৃ 
“তিনি নিরতিশয় তেজন্বী ছিলেন ; কোনো অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, 
অথবা কোনোপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না । তিনি সকল স্থলে, 
সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন 
তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল । উপকারপ্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনো 
কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই ।”১ 
ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ বুঝিতে পারিবেন, একান্নবর্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখগুটিকে 
ধরিয়া রাখিতে পারে নাই । তাহারা প্লাচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র 
হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিফ্কের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন । একাননবর্তী 
পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাহার কঠিন চরিব্রস্বাতন্ত্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই। 
তাহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় 
গর্বিত ও উদ্ধতম্বভাব ছিলেন । তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাহার অনুগত 
হইয়া থাকিবেন'। কিন্তু তাহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা বুঝিতে পারিলে 
তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে 
রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন ; 
কিন্তু রামজয় কোনো কারণে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং 
বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না । শ্যালকের আক্রোশে 
তাহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার 
অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচ্চিত্ত হইতেন না।”১ 
তাহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন 
তাহাদের বীরসিংহগ্রামের নৃতন বাস্তবাটী নিফরব্রন্গোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, 
তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই । গ্রামের অনেকেই বসতবাটী লাখেরাজ 
করিবার জন্য ভাহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন 
তোলে ।”২ 
কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্গর্বে সর্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দুরে থাকিতেন তাহা 


৬৮ 


নহে। বিদ্যাসাগর বলেন-__ 

'তর্কভূষণমহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহংকার ছিলেন; কি ছোটো, কি বড়ো, 
সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর-ব্যবহার করিতেন । তিনি খাহাদিগকে 
কপটাচারী মনে করিতেন তাহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না । তিনি স্পষ্টবাদী 
ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসস্তুষ্ট হইবেন ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সংকুচিত 
হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন । কাহারও ভয়ে বা 
অনুরোধে, অথবা অন্য কোনো কারণে তিনি কখনও কোনো বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন 
নাই । তিনি যাহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন ঠাহাদিগকেই ভদ্র ধলিয়া গণ্য করিতেন ; 
আর যাহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান ধনবান্‌ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও 
তাহাদিগকে ভগ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না ।”১ 

এ দিকে তর্কভষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য ছিল । সর্বদাই তাহার হস্তে 
একখানি লৌহদণ্ড থাকিত | তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে 
পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ড-হস্তে অকুতোভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিতেন ; 
এমন-কি, দুইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন । একুশ 
বৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন । 

“ভালুক নখরপ্রহারে তাহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত 
উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন ।"+ 

অবশেষে শোণিতজুত বিক্ষতদেহে চারি ক্রোশ পথ হ্াটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের 
গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন ; দুই মাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন । 

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভৃষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে। 

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন । রামজয় তর্কভূষণ তাহাকে ঘরের 
একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন ৷ পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে 
বলিলেন, “একটি এড়ে বাছুর হয়েছে ।" শুনিয়া ঠাকুরদাস 'ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে 
গমন করিতেছিলেন ; তর্কভৃষণ হাসিয়া কহিলেন, “ও দিকে নয়, এ দিকে এসো ।' বলিয়া 
সৃতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসৃত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন। 

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের 
গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে । এই হাস্যময় তেজোময় নিভীঁক খজুস্বভাব 
পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব 
হইত না । আমরা তাহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ তাহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে 
অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখগুডভাবে 
তাহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন । 

পিতা. ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাহার বয়স 
চৌদ্দ-পনেরো বৎসর, এবং যখন তাহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সুতা কাটিয়া একাকিনী 
তাহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জনের 
চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন । 


৬৯ 


কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালংকারের বাড়িতে 
উঠিলেন। ইংরেজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া 
প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্‌-সররারের বাড়ি ইংরেজি শিখিতে যাইতেন । যখন, বাড়ি 
ফিরিতেন তখন তর্কালংকারের বাড়িতে উপরি-লোকের আহারের ক্কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, 
সুতরাং তাহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত । অবশেষে তিনি তাহার শিক্ষকের এক 
আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিত্র্যনিবন্ধন এক-একদিন তাহাকে 
'সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইত । একদিন ক্ষুধার জ্বালায় ঠাহার যথাসর্বস্ব একখানি 
পিতলের থালা ও একটি ছোটো ঘটি কাসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন । কাসারিরা 
তাহার পাচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল, অজানিত 
লোকের নিকট হইতে পুরানো বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড়ো ফেসাদে পড়িতে হয় ।২ 

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির 
হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

বড়বাজার হইতে ঠন্ঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, আর তার চলিবার 
ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান 
হইলেন ; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী এ দোকানে বসিয়া মুড়িমুড়কি বেচিতেছেন। 
তাহাকে দাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া এ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাড়াইয়া আছ 
কেন। ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন | তিনি, সাদর ও 
সন্নেহ বাক্যে. ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া 
অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া কিছু মুড়কি ও জল দিলেন । ঠাকুরদাস যেরপ ব্যগ্র হইয়া 
মুড়কিগুলি খাইলেন তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া এ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই । তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি এখন 
পর্যস্ত কিছুই খাই নাই । তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইয়ো 
না, একটু অপেক্ষা করো । এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া 
আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন ; পরে 
ডাহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ 
ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে ।”১ 

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক ২ টাকা ও তাহার দুই-তিন 
বৎসর পরে মাসিক গ্লাচ টাকা বেতন উপার্জন করিতে লাগিলেন । অবশেষে জননী দুর্গাদেবী 
যখন শুনিলেন তাহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মাহিনা হইয়াছে তখন তাহার 
আহ্রাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী 
রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাহার বিবাহ দিলেন । 

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন । শ্রীযুক্ত 
চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগর -্রন্থে লিখোগ্রাং-পটে এই দেবীমূর্তি 
প্রকাশিত হইয়াছে । অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন 
মুহুর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায় । তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, 
তঞ্চাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই 
দৃষ্টির প্রসার পর্যবসিত হইয়া যায় । কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং 
উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেব করিতে পারা যায় না । উন্নত ললাটে তাহার বুদ্ধির 
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দগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পুজার ছুটির পর দেশে গিয়া-_ 

“দেশস্থ যে-সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুফর দেখিতেন তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না । অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে গামছা পরিধান 
করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন |” 

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে 
দয়া করিয়াছেন । তাহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাহার চরিত্র সমস্ত 
প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে । তাহার মতো অবস্থাপন্ন 
ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড 
মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । ফ্াহার মতো 
দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই 
পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ 
করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই “দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে 
চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন। 


কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম-কলেজের প্রধান পণ্ডিত 
ও পরে সংস্কৃত কলেজের ত্যাসিস্ট্যান্টু সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন । এই কার্যোপলক্ষে 
তিনি যে-সকল ইংরাজ প্রধান কর্মচারীদের সংঅবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও 
গ্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন । আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা 
নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন । কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা 
লইবার জন্য কখনও মাথা নত করেন নাই ; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্বিত 
সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই । 
একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে ।__একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের 
প্রিন্সিপল্‌ কার্-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন । সভ্যতাভিমানী সাহেব তার 
বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে উর্ধবগামী করিয়া দিয়া বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত 
ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন । কিছুদিন পরে এঁ কার্-সাহেব কার্যবশত সংস্কৃত 
কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাহার 
সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল- টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের 
সহিত আলাপ করিলেন । বোধ করি শুনিয়। কেহ বিম্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই 
অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সম্তোষলাভ করেন নাই । 


ইতিমধ্যে কলেজের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতাস্তর হওয়ায় 
ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন । সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ 
ময়েট-সাহেব অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাহার পণ ভঙ্গ করিতে 
পারিলেন না। আত্তীয়-বান্ধবেরা তাহারে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার চলিবে কি করিয়া । 
তিনি বলিলেন. “আলুপটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব ।' তখন বাসায় প্রায় 
কুঁড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন-__তাহাদের কাহাকেও বিদায় 
করিলেন না। তাহার পিতা পূর্বে চারি করিতেন- বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে 
কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসার-খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ 
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ট্টাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দীড়াইয়া থাকিতেন । পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর 
করিয়া সান করাইতেন ।'২ 

প্াচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী 
মথুরামগুলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগহিত উপদ্রব তিনি করিতেন, 
বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধকরি এমন কাজ কখনও করে নাই । 

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই । এই ক্ষীণতেজ দেশে 
রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে 
বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে । সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া 
ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য 
অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায় । বহুকাল পূর্বে একদা 
নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরস্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন । 

কিন্ত একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবন-চরিত লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। 
রাখাল পড়িতে যাইরার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে 
পাঠশালায় যায় । কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না । যে প্রবল 
জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই 
দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন । সেও াহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের 
জিদ-রক্ষা । ক্ষুদ্র একগুয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাহাদের বড়োবাজারের 
বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা 
চলিয়া যাইতেছে । এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ ; মাথাটা প্রকাণ্ড__স্কুলের ছেলেরা 
সেইজন্য তাহাকে “যশুরে-কৈ', ও তাহার অপতভ্রংশ “কসুরে জৈ' বলিয়া খেপাইত ; তিনি 
তখন তোতলা ছিলেন, রাগিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।২ 

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন | পিতাকে বলিয়া যাইতেন রাত্রি দুই 
প্রহরের সময় তাহাকে জাগাইয়া দিতে | পিতা আর্মানিগিঞার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই 
ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন । ইহাও একগুয়ে 
ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ | শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না । মাঝে 
মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাহাকে পরাভূত করিতে পারে 
নাই । 

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন । 
দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন । সহোদর শল্তৃচন্্ 
তাহার বর্ণনা করিয়াছেন । প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া 
গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু-পটল-তরকারি ক্রয় করিয়া 
আনিতেন। বাটনা বাটিয়া উনান ধরাইয়া রন্ধন করিতেন । বাসায় তাহারা চারিজন 
খাইতেন । আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর 
পাইতেন | পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন 
করিতেন । 

& এই তো অবস্থা। এ দিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র 
যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি 
পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত । আবার, দারোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র 
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উন্নত. এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই । কি ধনশালী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্‌ কি মূর্খ, কি 
উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী কি অন্যধর্মাবলম্বী, সকলেরই 
প্রতি সমদৃষ্টি ।"২ 

শস্তুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন-__ 

“১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্যস্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধ। 
হয়। এ-সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজমহাশয় বিশেষরূপ 
যতুবান ছিলেন । উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন | বিবাহিতা এ 
সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে এ-কারণে জননীদেবী এ-সকল বিবাহিতা 
ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিতেন ।”২ 

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণ সংহারের 
জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং 
ভাষা মন্থন করিয়া কটুক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ রুরিতেছিলেন । আর, এই 
রমণীকে কোনো শাস্ত্রের কোনো শ্লোক খুজিতে হয় নাই ; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাহার 
হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদঘাটিত ছিল । অভিমন্যু জননী-জঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা 
শিখিয়াছিলেন, টির িরেরর সেই মহাশান্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া 


তা 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণবহির্ভূীত হইয়া 
পড়িতেছে । কিন্তু একথা তাহারা স্থির জানিবেন, এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে 
বিশ্বেষ প্রভেদ নাই, তাহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি । তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের ইতিহাস 
বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস তাহার পুত্রের 
চরিত্রে, তাহার স্বামীর কার্যে রচিত হইতে থাকে-__এবং সে লেখায় তাহার নামোল্লেখ থাকে 
না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত 
হইয়াছে, তাহা ভালোরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে । আর 
আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমাপূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, যদি তিনি কোনোরূপ 
সূঙ্ষ চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই 
অযোগ্যভক্তকর্তৃক তাহার চরিত-কীর্তন তাহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনার যে অংশে 
তাহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভৃততম পুণ্যাশ্রবর্ষণ হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই । 

বিদ্যাসাগর তাহার বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে । কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই 
গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই 
তাহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত । পিতার কথা পালন করা দূরে, থাক্‌, পিতা যাহা 
বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। শ্তুচন্দ্র লিখিয়াছেন-_ 

“পিতা তাহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন । যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, 
আজ ভালো কাপড় পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে | তিনি হঠাৎ বলিতেন, না আজ ময়লা 
কাপড় পরিয়া যাইব | যেদিন বলিতেন, আজ সান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন 
যে, আজ স্নান করিব না ; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পাঁরিতেন না । সঙ্গে করিযা - 
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প্রসার, সুদূরদর্শী ন্নেহবর্ধী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপ্ূর্ণ 
চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং 
বহু উর্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়-_এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির 
চরিতার্থতা-সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোন পৌরাণিক 
দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই। 

ভগবতী দেবীর অকুঠিত দয়া তাহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া 
রাখিত ৷ রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা 
তাহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল । অগ্নিদাহে বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভম্ীভূত হইয়া গেলে 
বিদ্যাসাগর যখন ঠাহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি 
বলিলেন, “যে-সকল দরিদ্র লোকের সম্তানগ্ণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহবিদ্যালয়ে 
অধায়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কী খাইয়া 
স্কুলে অধ্যয়ন করিবে ?”২ 

দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্ত ভগবতী দেবীর দয়ার মধো একটি 
অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ 
লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা 
অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ । কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় 
আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা 
প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শল্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয় 
তাহার ভ্রাতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা 
ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে এ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু 
সাহায্য করা ভালো £ ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, “গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক 
প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যরু নাই ।' এ কথাটি সহজ কথা নহে । তাহার 
নির্মল বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া, প্রাচীন সংস্কারের মোহাকরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে 
পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয় । লৌকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে 
যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে। অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি 
জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মীকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ 
হইলেন । এ কথা তাহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ 
দেবতার পুজা । তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাহার হৃদয়ের 
মধো স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল। 

সিবিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব যখন কার্যোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলায় গমন করেন তখন 
ভগবতী দেবী তাহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন ; 
তৎসম্বন্ধে তাহার তৃতীয় পুত্র শত্তুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন__ 

“জননীদেবী সাহেবের ভোজনসময়ে উপস্থিত থাকিয়া ঠাহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন । 
তাহাতে সাহেব আশ্চর্যা্িত হইম়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিনদুস্রীলোক সাহেবের 
কল পম সনলৃজঞ সিল ৯ ৯, 
স-১. সি কপাল ৯০ 

হইল । জননীদেবী, প্রবীণ হিন্দুত্্রীলোক, তথাপি তাহার স্বভাব অতি উদার, মনৰ অতিশয় 
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বন্ধুবাঙ্ধবদিগকে অপরিমেয় স্সেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বদ্ত্রকঠিন 
বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্‌ 
আদর্শ বাঙালিজাতির মনে চিরাষ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক 
হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন। | 


বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত | কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের 
অশ্রপাতপ্রবণ বাঙালি-হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই 
নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় 
তাহা নহে, তাহাতে বাঙালি-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায় । তাহার দয়া 
কেবল একটা প্রবৃত্তির উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল 
কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী । এ দয়া অন্োর কষ্টলাঘবের 
চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহুর্তকালের জন্য কুঠিত হইত না । সংস্কৃতকলেজে 
কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ 
তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল-সাহেবকে অনুরোধ করেন । সাহেব বলিলেন, তাহার চাকরি 
লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক । শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনই ত্রিশ ক্রোশ 
পথ দূরে কালনায় তর্কবাচম্পতির চতুষ্পাঠিঅভিমুখে পদ্রজে যাত্রা করিলেন । পর দিনে 
তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদত্রজে যথাসময়ে 
সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।২ পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও 
উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন । ইহার মধ্যেও তাহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত । 
সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া 
বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ব লাভ করে না। 


কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম । দয়ার বিধান 
পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক 
সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় ; তাহা কেবল ক্ষণকালের 
আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে, তাহা দীর্ঘকাল 
ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে । 


একবার গবর্মেন্টের কোনো অত্যুৎসাহী ভূত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইনকমট্যাক্স ধার্যের 
জন্য উপস্থিত হন । আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্কস্ট্যাক্সের অধীনে না 
আসিতে পারে, গবর্মেন্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুই-তিন জনের নাম একত্র করিয়া 
ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার গ্রামে 
আযাসেসর-বাবুর নিকট আসিয়া.আপত্তি প্রকাশ করেন । বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া 
অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন । বিদ্যাসাগর ত্ক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া, 
লেফটেনেন্ট গবর্নরের নিকুট বাদী হইলেন । লেফ্টেনেশ্ট গবর্নর বর্ধমানের কালেক্টর 
হ্যারিসন-সাহেবকে তদস্ত-জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে 
ব্যরসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে দুই-মাস-কাল 
অনন্যমনা ও অনন্যকর্মী হইয়া তিনি এই অন্যায়নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। 

বিদ্যাসাররের জীবনে এরপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু এরূপ 
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সত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন । আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ 
অসংগত নহে । যে ব্যক্তি রাইমণির ন্নেহ, দয়া, সৌজন্য, প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এ 
সমস্ত সদগডণের-ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার 
তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই ।'১ 

সত্রীজাতির ্লেহ-দয়া-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য 
কয়জন আছে । কিন্তু ক্ষুদ্রহদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত 
হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে । যাহা-কিছু সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য 
বলিয়া জানে ; নিজের দিক হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায় । 
আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই ; এবং তিনি যখন সেবা করিতে 
আসেন তখন তাহার সমস্ত যত্বু এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাহাকে পরম অনুগ্রহ 
করিয়া থাকি ; তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন তখন আপন পঙ্ককলস্কিত পদযুগল 
অসংকোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্নাভরে সতাসত্যই আপনাদিগকে 
নরদেবতারূপে নারীসম্প্রদায়ের পূজাগ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি । কিন্তু এই-সকল 
সেবক-পূজক অবলাগণের দুঃখমোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মতো মত্্যদেবগণের 
সুমহৎ ওঁদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা 
আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্বেক করিবার অবকাশ পায় না। 


বিদ্যাসাগর প্রথমত বেখথুন-সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার 
করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহ- 
প্রচলনের চেষ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি-মিশ্রিত এক তুমুল 
কলকোলাহল উিত হইল । সেই মুষলধারে শান্ত্র ও গাল-বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর 
বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া 
লইলেন। 


বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ স্থলে 
তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক | তখন যংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, 
সেখানে শুদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না । বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া 
শৃদ্রদিগকে সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন। 

সংস্কৃতকলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধানকীর্তি মেট্রোপলিটন 
ইনস্টিট্যুশন্‌ | বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন 
এই প্রথম । আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি 
বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল | যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন ; 
যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপগ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি 
সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন__এবং 
সংস্কৃতবিদ্যায় যাহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে 
স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন! 


$বিদ্যাসাগর তাহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্বুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিন্তে প্রাণাধিক 
যত পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, 
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ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন । এই সময় 
ময়েট্‌-সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাণ্তেন ব্যাঙ্ক-নামক একজন ইংরেজকে কয়েকমাস 
বাংলা ও হিন্দি শিখাইতেন | সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, 
তিনি বলিলেন, “আপনি ময়েট্‌-সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট্-সাহেব আমার বন্ধু__আপনার 
কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।” 

১৮৫০ খুস্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খুস্টাব্দে উক্ত 
কলেজের প্রিলিপল-পদে নিযুক্ত হন। আট-বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া 
শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ 
খৃস্টাব্দে তিনি কর্মত্যাগ করেন । বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতম্ত্রের লোক ছিলেন । 
অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। 
উপরিতন কর্তৃপক্ষের মতের ছারা কোনোরপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন 
সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না । কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাহার 
পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, 
অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাহাকে দেন নাই । উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে 
যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত 
বোধ করিয়াছিলেন । 

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত তখন কলেজের কাজকর্মের মধ্যে থাকিয়াও এক 
প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চন্তীমণ্ডপে বসিয়া 
তাহার মাতা রোদন করিতে করিতে চন্তীমগ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের 
উল্লেখ করিয়া ভাহাকে বলিলেন, “তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি 
কোনো উপায় নাই।” মাতার পুত্র উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। 

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও উহার সুমহৎ 
পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ | সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট ; অবলা 
উপকরণ । আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধো ইহাও একটি । 

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগন্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন । জগপুর্লভের কনিষ্ঠা 
ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত 
করা যাইতে পারে । 

'রাইমণির অদ্ভুত ন্নেহ ও যত্ব আমি কম্মিনকালেও বিস্ৃত হইতে পারিব না । তাহার 
একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন । পুত্রের উপর জননীর যেরূপ 
স্নেহ ও যত্ব থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা 
অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই । কিন্তু আমার আস্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, ন্নেহ ও যত 
বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অপুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না । ফলকথা, এই স্নেহ, দয়া, 
সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদগুণবিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত 
আমার নয়নগোচর হয় নাই । এই দয়াময়ীর সৌম্যমৃর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমৃর্তির ন্যায় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় 
অপ্রতিমগ্ডণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি 
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দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুফর | আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া 
আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্জাটে যাইতে চাহি না। এই অলস 
শাস্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন 
জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাপ দিয় পড়ে; 
কিন্ত একখানি নৌকা যেখানে বিপন্ন,অনা নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া 
চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্বদাই শুনিতে পাই । দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন 
না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে । 

কেবল যে সংকট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অস্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে 
চাহে না তাহা নহে । সামাজিক কৃত্রিম শুচিতা রক্ষার নিয়মলঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য | 
আমি জানি, কোনো এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই 
তাহার অস্ত্যে্টিসৎকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়পরিজনের 
অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুদ্ধুরের মুখে 
ফেলিয়া আসা হয় । আমরা অতি সহজেই “আহা উহ্' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্ত 
কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহন্্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে 
প্রতিহত । বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ-___পুরুষোছিত | এইজন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার ; 
তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকাকুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; 
একেবারে দ্রুতপদে, ধজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসংকোচে আপন কার্ষে গিয়া প্রবৃত্ত হইত । 
রোগের বীভৎস মলিনতা ঠাহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই । এমন কি, 
(চণ্তীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) কার্মাটাড়ে এক মেথর জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় 
আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুস্বলমানগণকে 
আত্মীয়নির্বিশেষে যত্র করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত শ্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয় তাহার সহোদরের 
জীবনচরিতে লিখিতেছেন-__ 

“অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত | 
অগ্রজমহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত | যাহারা তৈলবিতরণ করিত তাহারা, পাছে 
মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল 
দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজমহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট. ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় 
তৈল মাখাইয়া দিতেন ।' 

এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের 
দয়া অনুভব করিয়া নহে-_কিস্তু তাহার দয়ার মধ্য হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ 
মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যন্ত ঘৃণা প্রবণ 
মনও আপন নিগুঢ় মানবধর্ম-বশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। 

তাহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায় । 
আমাদের দেশে আমরা ধাহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িক প্রভৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, 
সাধারণত ঠাহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি । অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাহারা কাহাকেও বেদনা দিতে 
ধ্রারেন না । বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না । ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র 
ছিলেন তখন ঠাহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক শল্ুচন্দ্র বাচম্পতির সহিত তাহার বিশেষ শ্রীতিবন্ধন 
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ছিল । বাচস্পতি মহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার প্রিয়তম 
ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিলেন । গুরু বারম্বার 
কাকুতিমিনতি করা সন্ত্ব্ও তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতি মহাশয় 
ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহপূর্বক তাহাকে আশু 
বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন । শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ঠাহার 
“বিদ্যাসাগর গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত 


“বাচম্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, “তোমার মাকে দেখিয়া যাও |" এই 
বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন । তখন বাচম্পতিমহাশয়ের 
নববিবাহিতা পত্বীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই 
জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় 
রোদন করিতে লাগিলেন । তখন বাচম্পতিমহাশয় “অকল্যাণ করিস না রে" বলিয়া ঠাহাকে 
লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের 
উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ .করিতে ও তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে 
লাগিলেন । এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শাস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে 
কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন । কিন্তু পাষাণতুল্যকঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র 
জলযোগ করিতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলম্পর্শ করিব না ।” 

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার 
পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায় । বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম । তাহার দ্বারা চুল চেরা 
যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না । তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে । আমাদের 
বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি সূক্ষ্স তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের 
পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাগুজ্ঞান সেটা তাহার যথেষ্ট ছিল । এই কাগুজ্ঞানটি 
যদি না থারিত তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা 
করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া, স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া, 
জীবনের মধ্যপথে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
দয়ার অনুরোধে তিনি ভরি ভূরি গ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ 
আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের 
খজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায় কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে 
চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সংগতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের 
আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রম যেমন শু শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত 
হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিনশক্তির ছারা 
আপনাকে প্রচুর সরস-শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরলমহিমায় অন্রভেদী করিয়া তুলে- তেমনি এই 
্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত 
অপর্যাপ্তবলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, 
এমন সর্বসম্পতশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

মেট্রোপলিটান. বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিল্বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া 
তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন_ ইহাতে বিদ্যাসাগরের 
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কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায় । এই 
বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিষ্ন ও ফলাফলের 
সূক্ম্াতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণাতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে 
না। এই বুদ্ধি, কেবল সৃক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে সমগ্রভাবে কর্ম ও রর্মক্ষেত্রের 
আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মরস্থল 
আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায় । এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল । 

যেমন কর্মবুদ্ধি তেমনি ধর্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণগুজ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা 
যথার্থ কাজ পাওয়া যায় । কবি বলিয়াছেন : ধর্মস্য সৃন্মা গতিঃ । ধর্মের গতি সৃষ্্প হইতে 
পারে, কিন্তু ধর্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত | কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের, 
তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে । কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের 
সকল জিনিসকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে । যাহা সরল, যাহা 
স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত উদার, যাহা মুল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও 
বায়ুর ন্যায় মনুষ্যসাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্মূল্যদুর্গম 
ররর ররর দান মহত্তের অপেক্ষা 

রতে হয়। 

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ওঁচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অতান্ত 
সহজ, তাহার মধ্যে কোনো নূৃতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই । তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক-কল্পনালোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপবায় 
করেন নাই । তিনি তাহার “বিধবাবিবাহ' গ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে । 


“হা ভারতবধষায় মানবগণ !-” অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ 
কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, 
তোমাদের চিরশুষফ হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচারদোষের ও 
ভ্ণহত্যাপাপের প্রবল শ্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া 
অসম্ভাবিত । তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযস্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত 
আছ; তাহারা দুর্ণিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা 
করিতে সম্মত আছ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের 
ভুণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কী 
আশ্চর্য ! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা 
হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। 


তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর 
দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে 
নিমূর্ল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ত্রাস্তিমূলক, পদে পদে তাহার 
উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে ছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কী বিষময় 
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রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্যমাহায্্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার 
ভুরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই ; তিনি ঠাহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল 
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সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । 
কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিড়াকে সরল করিতে সেই চায় যাহার দধি নাই। কিন্ত 
বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাকৃপটুতার প্রয়োজন হয় নাই । দয়া আপনি দুঃখের 
স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয় । বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র 
বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়! উঠে না এবং আমরাও তাহার চতুদিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি 
করিয়া বসিয়া নাই ; এমন অবস্থায় সেও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা 
প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য | সেই দুঃখ সেই অকল্যাণ-নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না 
করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না, অ'্মরা সে স্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা প্রয়োগপূর্বক 
একটা স্বকপোলকল্সিত জগতের আদর্শ বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি । কারণ, তাহার 
সরল ধর্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা রোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে 
হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না । সেইজন্য এ সম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, 
সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গে একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে । 

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর 
পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাহাকে টাকার 
জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল । বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা 
ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিন্তে উত্তর দিলেন, 
“এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য 
করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই ।” ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ 
হইয়া বলেন, “তবে আপনি কী মানেন ।'২ বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, “আমার বিশ্বেশ্বর ও 
অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান ।** 


যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কৃনঠিত হইতেন 
না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না । 
ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ। 


নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল । এবং সেই সরলতার 
মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায় । পূর্বেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র 
সম্মানরক্ষার প্রতিও তাহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না । আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি 
অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি । কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য 
বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষ্ণহীন 
সারল্যই তাহার রাজভূষণ ছিল । ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাহার 
দরিদ্রা “জননীদেবী চরকাসুতা কাটিয়া পুত্রদ্ধয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় 
পাঠাইতেন 1২ সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃন্নেহমণ্ডিত "দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে 
সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন । তাহার বন্ধু তদানীস্তন লেফ্টেনান্ট্গবর্নর হ্যালিডে-সাহেব 
তাহাকে রাজ-সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন । বন্ধুর অনুরোধে 
বিদ্যাসাগর কেবল দুই-একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখ করিতে 
গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না । বলিলেন, “আমাকে যদি এই 
বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না ।" হ্যালিডে তাহাকে তাহার 
অভ্যস্তবেশে আসিতে অনুমতি দিলেন । ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর 
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পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা 
বোধ করেন নাই । ঠাহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্তরবেশ তখন তিনি অন্য সমাজে 
অন্য বেশ পরিয়াআপন সমাজের ও সেইসঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। 
সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান 
রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই 
কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি । আমাদের এই অপমানিত দেশে 
ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা 
বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া ঘায়__মানব-ইতিহাসের বিধাতা 
সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন । 

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন । এখানে যেন তাহার স্বজাতি সোদর 
কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি ঠাহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন 
ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে-এক অকৃত্রিম 
মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারি দিকের জনমগুলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে 
পান নাই । তিনি উপকার করিয়া কৃতত্বতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। 


তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন__আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি 
না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; 
ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না ; আমরা 
অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই 
পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ক্রটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি ; পরের 
অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধুলিনিক্ষেপ করিয়া 
আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাক্চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহূল হইয়া উঠাই আমাদের 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য । এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি 
বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল | কারণ, তিন সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন । 


বৃহৎ বনম্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া 
উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজে সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে 
ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন , সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া 
এবং ক্ষধিতকে ফলদান করিতেন ; কিন্তু আমাদের শতসহম্্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির 
ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন । ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ 
তিনি বর্তমান নাই : কিন্তু তাহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া 
গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে । আমরা সেইখানে 
আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ষল আড়ম্বর ভুলিয়া-_সুক্মতম তর্কজাল এবং স্থুলতম 
জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া-_-সরল সবল অটল মাহাস্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব । আজ আমরা 
বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি ; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংশ্তরবে 
আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্যমহত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ 
সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, 
দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাহার অজেয় পৌরুষ, 
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তাহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব__এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও 
বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের 
জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে ।৩ 


১৩০২ ভাদ্র 


১. স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিত 
২" শড়ুচন্দ্র বিদ্যারত্ব-প্রণীত বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত 
৩" বর্তমান প্রবন্ধ, ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ অপরাছে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থসভার সাংবৎসরিক 


অধিবেশনে এমারেন্ড থিএটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত । 
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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 

রত্রাকরের রামনাম উচ্চারণে ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা “মরা' “মরা বলিয়া তাহাকে উদ্ধার 
লাভ করিতে হইয়াছিল। 

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
নামকীর্ততনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা এ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার 
আছে কিনা, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা । বস্তৃতঃ ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর এত বড় ও.আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাকা যে, তাহার 
নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আসম্পদ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী 
জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিঝার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনঘটিত 
প্রাচীন কিংবদন্তী অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া৷ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পলাশির 
লড়াইএর কিছুদিন পূর্বব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া 
আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাহাকে বাঙ্গালী 
বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুঠিত হইতে হয়। বাগ্যত, কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্সর্ববন্ব সাধারণ বাঙ্গালী উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, 
স্বজাতীয় পরিচয়ে তাহার গুণকীর্ততন দ্বারা প্রকারাস্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, 
বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে 
সহদয়তার এত অভাব ও মৌখিকতার এত প্রভাব যে, অদ্য যে আমরা তাহার স্মৃতির 
উপাসনার জন্য সমবেত হইয়াছি, এই উপাসনা ব্যাপারটাই একটা ভগ্তামি নহে, তাহা প্রমাণ 
করা দুফর। আমরা তাহার তর্পণোদ্দেশে যে বক্তৃতাময় বারির অঞ্জলি প্রদান করিতে উপস্থিত 
হইয়াছি, তাহার প্রেতপুরুষ যদি অবজ্ঞার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পরাগ্ুখ হয়েন, তাহা 
হইলে আমাদের পক্ষসমর্থনে বলিবার কথা কি আছে, সহজে খুঁজিয়া পাই না। 

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার-অনধিকারের কথা আসে বলিয়া, প্রথমেই 
আমাকে রত্বাকরের নজীর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের 
অধিকার না থাকিতিত পারে; এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের ও বিদ্যাসাগরের চরিতের সম্পূর্ণ 
তাৎপর্য্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয়ত অসম্ভব; তথাপি এই সাংবাৎসরিক 
উপাসনা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশঃ ধৌত করিবে, 
এই আমাদের একমাত্র ভরসা। পৃজিতের শ্রীতি-উৎপাদন বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রবিহিত 
শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে; পুজক আত্মোন্নতি বিধানের জন্য এ সকল 
অনুষ্ঠান-সাধনে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও 
আমরা স্বার্থের অনুরোধে এঁ কার্য্য প্রবৃত্ত হইতে পারি। 

কিন্তু প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কিনা, সেই ঘোর সমস্যা 
আসিয়া ঈাড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মানবতাকে সন্কীর্ণ বাঙ্গালীত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে 
যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে তাহার স্বজাতি 
উাহার নিকট আপনার যে মূর্তি দেখাইয়াছিল, তাহা তাহার জীবনকাহিনী-পাঠে কতকটা 
অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া তাহাকে যে পদে পদে 
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লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার ভূরি ভুরি উদাহরণ তাহার জীবনের 
আধ্যায়িকামধ্যে সঙ্কলিত আছে। যদি কোন বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি 
আকিতে প্রয়াসী হয়েন, তাহাকে মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে 
না; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিতলেখকগণ প্রচুর-পরিমাণে এ সকল সামগ্রী একাধারে 
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। 

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিষকে বড় কারয়া দেখায়; বড় 
জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, এ উদ্দেশ্যে 
নিশ্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ববদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত 
বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নিম্ম্িত যন্ত্রকবরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব 
বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, এ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাহারা সহসা অতি 
ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আম্কালন করিয়া থাকি, 
তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। দুই চতুষ্পার্স্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে 
বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলপর্ববতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে 
সেই উচ্চ চুড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে৷ 

পূর্বেবই বলিয়াছি, অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু 
বিদ্যাসাগরকে আপনার বলিয়া তাহার সমীপস্থ হইলে তুলনায় আত্মগ্লানি আপনা হইতে 
আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালীর 
চরিত্রে তাহার একান্তই অসভ্তাব। প্রাণিতত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে 
উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্য্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর প্রক্ষে সামর্থ্যের 
ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না। 

একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান রাজকীয় শাসনে চারিদিকে 
আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে যখন হিন্দু রাজা 
হিন্দুরাজো শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখন আমাদের জাতীয় অবস্থা যে সমধিক উন্নত 
ছিল, অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন না; অন্ততঃ হিন্দুজাতির পুরাবৃত্তের অভাবে এ কথা 
লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক-বিতর্ক চালান যাইতে পারে। কিন্তু গত কয় শত বৎসরে আমাদের 
দুর্দশার যে একশেষ ঘটিয়াছিল, এবং বর্তমানকালে আমাদের সামাজিক জীবন সন্কটাপন্ন 
মুমূর্ষু অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা একরকম সর্বববাদিসম্মত সত্য। এই 
নবজীবন-সঞ্চারের কয়েকটি বড় বড় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা প্রধান লক্ষণ, 
আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ। বেহুলার নাচ দেখিয়া স্বর্গের 
দেবগণ যতদূর তৃপ্তিলাভ করিতেন আমরা মর্ত্যদেহ ধরিয়াও কোনরূপেই ততটা পারি না। 
এখন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের হাতে মানবজীবনের উৎকট সমস্যাগুলার আলোচনা 
কবিতাকারে দেখিতে চাই। দ্বিতীয় একটা লক্ষণ, আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার 
উদ্দীপনা এবং তৎসহকারে 'স্বায়ত্তশাসন-লাভের প্রবল প্রয়াস। 

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিতেও আমরা যে উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, 
এই বাক্য নির্বধ্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে 
কলির প্রকোপ সহসা এতদূর বৃদ্ধি লাভ করিযাছে যে, বাঙ্গালীর পরমাযুঃ একেবারেই 
পচানববই হইতে পয়ত্রিশে আসিয়া দাড়াইয়াছে এবং ধর্মের চারিপায়ের মধ্যে তিনটি 
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একেবারে চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। 
কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্ববাকাশে তরুণ সূর্যের উদয় হইয়াছে এবং অরুণ 
সারথি হস্তধৃত হরিদস্বগণের রশ্শিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইতে দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার 
সাহস হয় না। বঙ্গসাহিত্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিতে চাহি না। 
দুর্ভাগাক্রমে আমরা বঙ্কিমের প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছিঃ কিন্তু আশা 
করি, নবীনচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের তুলিকা অক্ষয় হইয়া আমাদের চিত্তবিনোদনে ও 
সম্তাপহরণে নিযুক্ত থাকিবে। * কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছু 
বলিবার আছে। শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন। 


বস্ততই শতাধিক বর্ষব্যাপী সুশাসনে আমরা নিতান্ত আদুরে ছেলে হইয়া পড়িয়াছি। 
আমাদের পরিণামও বোধ করি আদুরে ছেলের পরিণামের অপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ 
নহে। পল্যঙ্কের উপর সুখ-শয্যাশায়ী শিশুকে যখন আরামের সহিত তুলিযোগে চুমুকে চুমুকে 
দুপ্ধপান করিতে দেখা যায়, তখন বয়ঃস্থ লোকের মুখ হইতে “আহা মরি শিশুকাল” ইতি 
কবিতাবাণী সনিঃশ্বাসে নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে এই শিশুকেই 
আবার কিছুদিন মধ্যে সেই বয়ঃস্থের স্থান গ্রহণ করিযা, জীবনঘন্দে নিযুক্ত হইতে হয়। 
আমাদের ন্নেহময়ী গবর্ণমেপ্ট-জননীর অনুগ্রহের মাত্রা ও আমাদের আবদারের মাত্রা এমন 
হইয়া দাড়াইয়াছে যে, আর আমরা সেই আরামের পলানঙ্ক ও তুলির দুধ সহজে ছাড়িতে 
চাহিতেছি না এবং আমাদের স্বচ্ছন্দতার অণুমাত্র ক্রটি ঘটিলেই শৈশবসুলভ সানুনাসিক 
' কণ্ঠধবনি বাহির করিয়া, জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। বাস্তবিকই 
আমাদের মত সর্ববতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে 
লেখে না। 

আমাদের মেরুদণ্ডের সনাতন কোমলতা হইতেই এই অবস্থার উৎপ্ডি হইয়াছে, আবার 
সেই অবস্থা হইতেই মেরুদণ্ডের কোমলতা বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা কথায় কথায় 
আমাদের চরিত্র-সংশোধনের প্রস্তাব করি এবং এই চরিব্রসংশোধন না হইলে জাতীয় 
উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এই মর্মে মহতী ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি। চরিত্র-সংশোধন না হইলে 
যে উন্নতি ঘটিবে না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু চরিব্র-সংশৌধন ব্যাপারটাই কি এত সহজ 
জিনিষ? যেন ইচ্ছা করিলেই চরিত্রটা আপনা আপনি শোধিত হইয়া যাইবে! কিঞ্চলুকা যেন 
ইচ্ছামাত্রই আপনাকে কুন্তীরে পরিণত করিবে! ডারুইনবাদীরা বলেন, কুস্তীরেরও পূর্ববপুরুষ 
এককালে কেচোর মত ছিল কিন্তু সেই কুভ্তীরতে পরিণতির পূর্বব পর্যযস্ত তাহাকে কত 
যুগব্যাপী জীবনদ্বন্দে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। ইচ্ছামাত্রেই চরিত্র-সংশোধন ঘটে না এবং 
প্রস্তাব দ্বারাও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই। 
" বিদ্যাসাগরের মহন্তের সম্মুখীন হইতে হইলে আমাদের ক্ষুদ্রত্বের উপলব্ধি জন্মিয়া 
আত্মগ্রানি উপস্থিত হয়, এইরূপে সে আত্মগ্লানির কতকটা ওজন মিলিতে পারে। 

আমরা যে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাড়াইতে সন্কুচিত হই, এইরূপে তাহার কতকটা সান্তনা 
মিলিতে পারে; কিন্তু এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর 
ক্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাড়ায়। সেই দুর্দম 
কৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্ব পুরুষকার, যাহা সহ্র 


যখন এই প্রবন্ধ পঠিত হয়, তখন নবীনচন্দ্র জীবিত ছিলেন। 
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বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার 
নিকট ও এশ্বর্ের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্বববিধ 
কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল;_ বঙ্গদেশে তাহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত 
এঁতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা 
ও অনম্যতা, এই দুদ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা 
দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে; আমাদের মত 
যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়! লয়, 
তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়। 


সেইজন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে মনে দ্বিধা জন্মে। অনেকে 
বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত-জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের 
আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাহারা খাটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত াহাদের 
নিকটে নিশ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষাকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে 
যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিপ্রে তাহা প্রচুর 
পরিমাণে বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেই 
অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না 
হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাহার চরিত্রগঠনে 
অনেকটা আনুকুল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতাপিতামহ হইতে তাহার ধাতৃতে, 
মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদায় বিপঞ্তি ছি 
ভিন্ন করিয়া, তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই 
তাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমাবেশে আরও দু্গম। কিছ 
এইরূপে সেই কাটাগুলিকে ছাটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে. অল্স লোককেহ দেখা যায়। 
বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রবুতহ বিরল। 


অথচ আশ্চর্যা এই. এও প্রভেদ সৰ্থেও বিদ্যাসাগর খাটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাটি 
বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই 
অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাহাদের মধ্যে 
পাশ্চাণ্ডা ভাবের প্রভাব তখন পধ্যন্তু একেবারেই প্রবেশলা৬ করে নাহ। পরজীবনে তিনি 
পাশ্চান্তা শিক্ষা ও পাশ্চান্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চান্তের সংস্পর্শে 
আসিয়াছিলেন, পাশ্চান্তয চরিএরে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন: 
কিন্তু তাহাতে যে তাহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। 
তাহার চরিএ তাহার পূর্বেবই সমাগ্তাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর শুঙন 
মসলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে ধদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহি৩ আমরা এ৩ 
পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাটা ফুটাইয়া 
মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্থবপ্তীদের ঘুণার উদ্রেকভয়ে নিজের 
পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্ত প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক 
বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পর্ণ বিকাশ দেখা খায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী 
একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরাজের স্পর্শে ন৷ আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি নিভত 
বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য আলোচনায় ব্যাপুত থাকিতেন, তাহা 
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হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা সহরের অবস্থাটা ঠিক এমন না 
হইতেও পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার গল্লীগ্রামখানিকে 
বিক্ষোভিত রাখিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইুয়াছিলেন, 
শেষ দিন পর্য্যস্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ 
দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাহার কখন প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাহার এই নিজত্ব সময়ে 
সময়ে এমন উগ্র মূর্তি ধারণ করিত যে তিনি বলপূর্ববক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে 
ফেলিতেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত ঠাহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই 
তাহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য 
ঠাহাকে কখন খণস্বীকার করিতে হয় নাই। 

সম্প্রতি আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন মাননীয় কোন মহাশয় এইরূপ একটা কথা 
তুলিয়াছিলেন যে, পাশ্চান্তগণের সহিত আমাদের সামাজিক কুটুঘিতাস্থাপন না ঘটিলে, 
আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কথাটা লইয়া আমাদের সমাজমধ্যে 
অনেকটা আন্দোলন চলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্ত্য বেশভূৃষার ও পাশ্চাত্তা 
আচারের পক্ষপাতী, তাহারা এই আন্দোলনে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

বৈদেশিকের সহিত কুটুন্িতীস্থাপন ও বিদেশের আচারগ্রহণ-সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিতে গেলে কি ফল ঘটিত, বোধহয়, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। 
তাহার খাটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি ঠাহার 
একটা আত্যান্তিক আসক্তি ছিল ধলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, 
এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই 
যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে 
উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্পণ তাহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে 
অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও তিনি মুটের মাথা হইতে বোঝা 
কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প। 

'মাচারবিষয়ে অন্যের অনুকর্ণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই-একটা পদার্থ 
ছিল, যাহাতে পাশ্চান্ত মানব হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল; এই প্রকৃতিগত 
পার্থক্য দেখিয়া আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্থ অনুভব করি। 

পাশ্চাত্তদেশে ফিলান্ধরপি নামে একটা পদার্থ আছে; তাহার বাঙ্গালা নাম মানবশ্্রীতি। 
এই মানবপ্রীতি কোন সন্ীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে, সমস্ত মানবসমাজ এই হিতৈষণার 
বিষয়ীভূত এবং ইহাও বলা যাইতে পারে, এই হিতৈষণা পলিটিক্যাল ইকনমি শাস্ত্রেরও 
সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। এই লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগদিগন্তে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার, কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের 
উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোকহিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা 
কিছু আছে, প্রাচ্যদেশে তাহার তুলনা মিলে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভিতর এমন 
একটা স্ফুর্তি রহিয়াছে, যেন তাহা আপনাকে সামলাইতে ন! পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া 
বাহির হয় এবং অন্য কোন মূর্তিধারণের সুবিধা না পাইলে, এই মানবপ্রীতির ও 
বিশ্বহিতৈবণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। যে ক্ষুর্তির বশে ইংরাজের ছেলে সাতার দিয়া 
নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনটাকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দেয়, এই হিতৈষণাও যেন 
সেই অমানুষিক স্ফৃর্তি হইতে উদ্ভৃত। এই প্ররার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্তি বর্তমান 
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রহিয়াছে। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া, অপরের উপর সবেগে 
বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া, পরের দিকে 
ধাবিত হইতেছে। পরের উপকার যেন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; আপনার নিজত্বের 
অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক। 

বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলানগরপিষ্ট বলা চলে না। বিদ্যামাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ 
অন্য ধরনের। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ 
নীতিশাস্ত্রের ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের মপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি 
হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ব মঞ্জুর 
করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতীকার করিতে 
হইবে, একালের সমাজতত্ব সর্ববদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিতু 
দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে 
পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। 
লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, 
তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে ও গৌণ 
সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্-ঘটিত ও সমাজতত্ব-ঘটিত এই সকল 
প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাএ তাহার ব্যক্তিত্ব 
একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন: পরের মধ 
তাহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বাবা তাহার মানবপ্রীতি অন্য 
দেশের মানবশ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা 
তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব। তাহার জীবনচরিত-লেখকেরা যেগুলা সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহাই পড়িতে পড়িতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শ্রোতৃবর্গ ভয় পাইবেন নাঃ আমি সেই 
ফর্দ এক্ষণে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু দূঃখের বিষয় এই সুদীর্ঘ 
ফর্দের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বইটা কার্য্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত 
অর্থনীতির উপরে আর একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত। 

ইউটিলিটির হিসাবে ভাল-মন্দ নির্ণয় করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ইউটিলিটির 
হিসাবটা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সমাজের স্থিতির ও গতির নিয়মগুলা এতই জটিল যে, 
(সই নিয়মগুলাকে যতই আয়ত্ত করিতে যাওয়া যায়, তাহারা ততই যেন হাত হইতে 
পিছলাইয়া পড়ে। সমাজতত্ব-সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা যতই অধিক হইতেছে, সমাজের 
আভ্যন্তরিক প্রকৃতিসন্বদ্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। একটা 
অকর্ম্মণ্য, অলস, কুচরিত্র ব্যক্তির আহার দিয়া প্রাণ বাচাইলে আমাদের পরিমিত খাদ্যসমষ্টির 
পরিমাণ অকারণে হাস করা হয় এবং মনুষ্যজাতির জীবনসংগ্রামকে কিয়ৎপরিমাণে আরও 
তীব্র করিয়া তোলা হয়, এই হিসাবে এইরূপ দয়াপ্রকাশ গহিত কন্ম বলিয়া আজকালকার 
অনেক সমাজতাত্বিক নির্দেশ করেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দয়া প্রকাশ-ব্যাপার কত দিকে কত 
উপায়ে গৌণভাবে ও পরোক্ষভাবে শুভফলের আনয়ন ও উৎপাদন করে, তাহা আমাদের 
স্থল হিসাবে ধরা পড়ে না; কাজেই ইউটিলিটির জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে শুন্য পড়িয়া 
যায়। রাজশাসন ও সমাজশাসন আর ধর্মের শাসন, লোকাচার ও দেশাচার, নীতিশাস্ত্র ও 
অর্থশাস্ত্র, বিদ্যার বিস্তার ও জ্ঞানের বিস্তার, সহম্র উপায় অবলম্বন করিয়া সহম্্র গির্জজাঘর ও 
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সহম্্র কারাগার আর সহস্স বিদ্যালয় ও সহ্র ধশ্মাধিকরণ মনুষ্ের জীবনসময়ের উৎকর্ষতার 
লাঘবসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্তমান সমাজতত্ব দুঃখের সহিত বলিতেছে, মনুষোর এই 
যুগযুগান্তরব্যাপী সমবেত চেষ্টার একমাত্র ফল নিক্ষলতা। মনুষ্যচরিত্রে স্বার্থপরতার মাত্রা 
কোনরূপে কমাইতে না পারিলে, বোধ. করি, এই দ্বন্দের ভীষণতার কোনরূপ লাখব হইবে 
না। সন্তানকে দেখিলে জননীর ন্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া উঠে; কোনরূপ 
ক্ষতিলাভ-গণনার বা কর্তৃব্যনির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের চরিত্র 
যদি কখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, স্নেহাকুষ্ট জননীর মত দুঃখক্রেশাতুর মনুষ্যের দুঃখ দূর 
করিবার জনা সে আপনা হইতেই বাধ্য হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের আশা 
করিতে পারা যায়। অনেক হিসাবনিকাশ জমাখরচ বিচারের পর কর্তব্যনির্ণয় এইরাপ 
ব্যাপার; আর আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-কর্তৃক প্রণোদিত ও তাড়িত হইয়া কর্তব্যের দিকে 
ধাবিত হওয়া আর এক রকম ব্যাপার। এই শেষোক্ত স্থলে কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্তিটা স্বভাবের 
সহিত এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, উহাকে স্বভাব হইতে আর পৃথক্‌ করিয়া লওয়া চলে না; 
পৃথক করিতে গেলে সমগ্র স্বভাবটাই ভাঙ্গিয়া যায়। সমাজের বর্তমান অবস্থায় সাধারণতঃ 
মানুষে পরের কাজ করে; কেন না, পরের কাজটা ভাল কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ; উহাতে 
নিজেরও লাভ আছে, সমাজেরও লাভ আছে। ইহলোকে, এবং হয়ত ইহলোকের পর আর 
একটা যে লোক আছে শুনা যায়, সেইখানে, এই কাজের জন্য বিশেষ" প্রতিপত্তিলাভের 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায় খাইতে চায়, পিপাসার উত্তেজনায় 
জলামী হয়; শারীর-বিজ্ঞানঘটিত কোন তত্ব তখন তাহার মনে স্থান পায় না; এমন কি, 
ক্ষুধার ও পিপাসার তাড়নায় এমন খাদ্য ও এমন পানীয় সে উদরস্থ করিয়া ফেলে যে, 

র তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ পরার্থপরতা তখনই স্বাভাবিক 
প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইবে, যখন মনুষ্য সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের মুখে 
আপনা হইতে ধাবিত হইবে। তাহার। এই কার্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে, কি অমঙ্গল 
হইবে, তাহা চিন্তা করিতে সে সময় পাইবে না। মনুষ্যের ইতিহাসে যদি কখন এইরূপ দিন 
আইসে, যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপে মনুষ্কে পরের কাজে প্রেরিত করিবে, তখন হয়ত 
রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্মমপ্রচারকের, 
পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং কারগার ও গিঞ্জাঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্র-শালিকায় 
একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে। মনুষ্যের 
ইতিহাসে এমন দিন আসিবে কিনা জানি না; কিন্তু মনুষ্যের এই পরম ধর্মের কল্পনা অন্ততঃ 
একটা দেশের মানব-মস্তিষে প্রকিফলিত হইয়াছিল। যে দেশের সর্ববপ্রধান মহাকাব্যের 
নায়ক ভগবান্‌ রামচন্দ্র, এই নিষ্কাম ধর্মপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপনার প্রাণসমা ধর্মপত্বীকে 
কর্তব্যবোধে নির্ববাসিত করিয়াছিলেন, যে দেশের সর্ববপ্রধান ধর্মপ্রচারক ভগবান্‌ সিদ্ধার্থ 
সংসারের দুঃখ-যাতনা হইতে মানবমগুলীর পরিত্রাণার্থ রাজ্যসম্পন্তি পরিত্যাগ না করিয়া 
থাকিতে পারেন নাই; যে দেশের উপাস্য মানবদেব শ্রীকৃষ্ণ এই নিফামধর্ম্ের প্রচারকর্তা 
বলিয়া ইতিহাসে 'কীর্ভিত, সেই দেশে এই ফলাকাঙক্ষাবর্জিত প্রবৃত্তির এঁতিহাসিক 
উদাহরণও নিতান্ত বিরল হইবার সম্ভাবনা নাই। 

এই স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যসাগরের সহিত 
বর্তমান যুগের বঙ্গসম্তানগণের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে; কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে 
আদৌ দেখিতে পাই না, তাহা অসম্ভব নহে। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত 
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মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বন্ত্রের ন্যায় 
- কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধূষ্য এবং অভিগম্য। 

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা 
করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। 
কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের 
জীবনচরিতগ্রস্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাদিতেছেন। 
বিদ্যাসাগর এই রোদনপ্রবণতা তাহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী 
আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাদিয়া আকুল; কোন বালিকা বিধবার 
মলিন মুখ দর্শনমাত্রই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার 
মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের 
বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই 
গহিত কর্ম; বিজ্রের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের 
অসাধারণত্ব; এইখানেই তাহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না কিন্ত প্রাচ্য 
দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই 
যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্াকে তৃণের অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেন; কিন্তু পরের জন্য 
রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে ঠাহার হাদয় টলিত, 
বান্ধবের মরণশোকে তাহার ধৈর্যয/তি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ 
তাহার নিকট এ সময় ঘেষিতে পারিত না। বায়ুপ্রবাহে দ্রুম-সানুমানের মধ্যে দ্রমেরই চাঞ্চল্য 
জন্মে, সানুমান্‌ চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি 'দ্রমের সহিতই তাহার সাদৃশ্য। কিন্তু 
আবার সানুমানেই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে 
উর্বধরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান্ই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে 
তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হইয়া 
রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃত প্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসার-তাপ 
হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব 
সঙ্গত ও স্বাভাবিক। 

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রত্তৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহার 
চরিতলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলেন না। তব সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্ব 
এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি 
দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সমুদ্রতলে সার্‌ জন্‌ লরেন্স * ডুবাইয়া দিয়া দুনিয়ার 
মালিক কিরূপ করুণা-প্রকাশ ও মঙ্গল-সাধন করিলেন, এক নিশ্বাসে তিনি তাহা আবিষ্কার 
করিতে পারিতেন না। বস্তৃতঃই দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের 
মঙ্গলময়ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি সেইজন্যই ঈশ্বর ও 
পরকালসম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে 
কর্তব্পথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্ের প্রতি কর্তৃব্য সম্পাদন করিয়াই 
তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণুডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাহার অবসর ছিল না। এমন দিন কবে 


* এই নামে একথানা জাহাজ ৭০০ যাত্রিসহ কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার সময়ে বাতাবর্তে পড়িয়া 


সমুদ্রে মগ্ন হয়। 
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আসিবে, যে দিন মনুষ্যসমাজ সাম্প্রদায়িক কোলাহলের হত্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; যে দিন 
আপামরসাধারণ বিতণ্া ত্যাগ করিয়া বিদ্যসাগরের অনুবর্তী হইয়া মনুষ্যের প্রতি 
কর্তবানির্ণয়ে মন দিতে অবকাশ লাভ করিবে। 


বিদ্যাসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। সমাজ-সংস্কারের রথাটা উত্থাপন করিয়া 
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে যদি নিতান্ত আতঙ্ক জন্মে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের নিকট মার্জনার 
ভিখারী হইতেছি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কথাটা একেবারে না তুলিলেও 
চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথ প্রদর্শন তাহার জীবনের সর্ববপ্রধান 
সতকর্মম। বস্তুতঃই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ভিটা দেখিতে পাই। 
কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। 
প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্ধ্যাতন তাহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্ববল 
মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাহার হৃদয়ের মর্স্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর 
মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার 
কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই; তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন 
দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়? ইহা তিনি বুঝিতেন না এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। 
বালবিধবার দুঃখদর্শনে ঠাহার হৃদয় বিগলিত হইল এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রশ্রবণ 
হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরধুনী' যখন ভূমিপৃষ্টে অবতরণ করেন, তখন কার 
সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে। বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুঁটিয়াছিল, তখন 
কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে ীাড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাধ তাহা 
রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের, ভুকুটীভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। 
এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ 
পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন। 

কিন্ত এই সমাজসংস্কার-ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ, 
বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপের পূর্বেব্ তিনি পিতামাতার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, 
বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই দুইটাই আমাদের পক্ষে 
চিন্তনীয় বিষয়। সম্প্রতি আমরা নীতিশাস্ত্র হইতে 'মরাল কারেজ' নামক একটা সাম্্রী প্রাপ্ত 
হইয়াছি। কর্তবাবুদ্ধির * প্ররোচনায় স্বার্থবিসঞ্জন ব্যাপারটা যে কোন দেশের একচেটিয়া 
নহে, তাহা সদা সর্ববদা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের প্রাচীনা ভারতভূমিতেও এই কর্তবোর 
জন্য স্বার্থবিসর্জনের উদাহরণ ভূরি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয়-যে, 
অন্যত্র যে সব ঘটনায় ঢক্কানিনাদ হইয়া থাকে, এ দেশে তাহার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত 
হয়। কিন্তু এই মরাল কারেজটা এ দেশে নূতন আমদানি এক অপূর্ব জিনিষ। আর দুঃখের 
বিষয় যে, একালের শিক্ষার সহিত এই মরাল কারেজের কি একটা সম্বন্ধ দাড়াইয়া গিয়াছে। 
লোকের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সংসারের হাইড্রলিক প্রেসের চাপে পড়িয়া, ইহা অনেকটা 
সঙ্কুচিত ও শীর্ণ হইয়া পড়ে; কিন্তু শিক্ষানবিশ বালকগণের নৈতিক সাহসের আক্রমণটা 
নিরীহ পিতামাতার উপর দিয়া, নিরীহতর প্রতিবেশীর উপর দিয়া ও নিরীহতম মাষ্টার 
মহাশয়ের উপর দিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়। 
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বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই মরাল কারেজের প্রতি বিশেষ রাজি ছিলেন না। স্বাধীন 
আত্মাকে কোন কোন স্থানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা তিনি 
জানিতেন। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে বল্পা লাগাইয়া কোথায় তাহাদিগকে 
নিয়মিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বর্গের দেবতায় কাহার কিরূপ আস্থা ছিল জানি 
না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্‌ জীবস্তদেবের তুষ্টির জন্য সময়বিশেষে আপনার ধর্ববুদ্ধিকে 
পর্য্স্ত বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। ডাহার ন্যায় 
স্বতন্ত্র পুরুষ বঙ্গদেশে তখন ছিল না। কিন্তু মানবজীবনে এমন সময় আসিতে পারে, তখন 
সেই মুক্তবাযুমার্গে বিহারপ্রয়াসী স্বাতন্ত্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; ইহা তিনি 
মানিতেন। সেই শৃঙ্খলকে কপটাচারের আয়স নিগড় মনে করিবার প্রয়োজন নাই। উহা 
প্রেমের শৃঙ্খল ও ভক্তির শৃঙ্খল; _মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেমের বন্ধন প্রকৃতি আপন 
হাতে নিন্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, যে ভক্তির বন্ধন ব্যক্তিনিহিত ক্ষুদ্র জীবনকে সমাজরূপী 
বিরাটপুরুষের এতিহাসিক জীবনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই প্রেমের শিকল ও 
ভক্তির শিকল গলায় পরিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়; “মণি-মুক্তার মোহন মালা” 
ইহার নিকট স্থান পায় না। 
ঈশ্বরচন্দ্রের হাদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার 
অশ্রজলে আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমর৷ ভভড ব্রহ্মচর্য্যার মলিন 
পাংশুবিক্ষেপে সেই অশ্রজল মুছিতে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখমোচনে সমর্থ হয় 
নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা; কিন্তু ইহাই বিধিলিপি, ইহাই প্রকৃতির 
নির্ববন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে শ্রিয়মাণ হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু 
দুঃখপ্রকাশ নিক্ষল; কেন না, ইহা বিধিলিপি। 
এই দেশাচারগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের মধ্যে যাহাদের বিশ্বাস 
যে, প্রাচীনকালে এক দিন জন কয়েক ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া লাভের প্রত্যাশায় এই জঘন্য 
দেশাচারসমূহের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং জনসমাজ ভয়ে হউক বা নির্ববুদ্ধিতায় হউক, সেই 
সকল ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সহিত আমি একমত নহি। ব্যক্তিবিশেষের 
বা শ্রেণীবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্যস্ত হইতে পারে, 
তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আজকাল সমাজ-শরীরের সহিত জীব-শরীরের তুলনা করা 
এবং সমাজের অন্তর্গত দেশাচারকে জীবশরীরোদগত ব্যাধিজনক বিস্ফোটকের সহিত তুলনা 
করা একটা প্রথা হইয়া ঈাড়াইয়াছে। জীববিদ্যার অন্তর্গত আধুনিক নিদানশাস্ত্রে বিস্ফোটকের 
উৎপত্তির যে কারণ নির্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাহির 
হইতে রোগের বীজ শরীরমধ্যে লব্বপ্রবেশ হইয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। কিন্তু 
সমাজ-শরীরের অন্তত পুরুষপরম্পরাগত প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে আগত 
বলিতে পারা যায় না; সমাজ-শরীরের বয়:ক্রমানুসারে তাহারা জৈবিক নিয়ম মতেই আপনা 
হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজ-শরীরকেও ঠিক জীব-শরীরের মত দুরস্ত প্রকৃতির 
মধ্যে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয় এবং সেই 
আত্মরক্ষার প্রয়াস-ফলে তাহাতে বিবিধ অঙ্গ, বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যস্ত্রের বিকাশ হয়। 
জীব-শরীরের মধ্যে কতকগুলা অবয়বের চিহ্ন দেখা যায়। শারীরবিজ্ঞানে তাহাদিগকে 
$650158] 07%91) আখ্যা দেয়৷ জীবন-ধারণে ও জীবন-রক্ষণে এই ক্ষুদ্র অবয়বগুলার 
কোনরাপ দেখা যায় না; বরং সময়ে সময়ে তাহারা জীবনের সংহারক হইয়া 
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উঠে। সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের নিরর্থক ও অনাবশাক অস্তিত্বরক্ষার জন্য সমগ্র দেহের 
নিকট হইতে পুষ্টির ভাগ ও শক্তির ভাগ গ্রহণ করিয়া, জীবনের প্রতিকুলতাই সাধন করে। 
ইহারা জীবনযাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিদ্যার মতে বিশ্ফোটকের বা ব্যাধির 
স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, যখন তাহারা জীবনের পক্ষে আবশ্যক ছিল, 
যখন তাহারাও জীবনের আনুকূল্যসাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীস্তন বহিঃপ্রকৃতির সহিত 
যুদ্ধব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের আপনা হইতে বিকাশ হইয়াছিল। 
বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তনসহ তাহাদের আবশ্যকতা অস্তহিত হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
কাজেই তাহাদের অস্তিত্বও বিলোপের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সমাজ-শরীরে 
দেশাচারগুলাও কতকটা যেন সেইরূপ। সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ 
প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল; এখন সেই প্রয়োজনের অভাব 
হওয়ায়, তাহারা অনাবশ্যক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক 
নির্ববাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। 
প্রাকৃতিক নির্ববাচন সময়সাপেক্ষ; এবং সেই দিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজ-শরীরের 
চিকিৎসক বিল্ফোটক-ভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্বত্র সুফল নাও হইতে 
পারে। 
আমার যে সকল বন্ধুবর্গের অনুগ্রহবশে আজি আমি বিদ্যাসাগরের চরণোপান্তে ভক্তির 
এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা প্রচলিত নাই এবং 
কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার উপকরণ উপযুক্ত-পরিমাণে 
পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা করিয়া ধাহারা জাতীয় সাহিত্যের এই কলঙ্ক 
অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা বোধ হয় এই অভাবের ও অসুবিধার বিশেষ 
তুক্তভোগী। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের মত মহাশয়ের স্পর্শে যিনি কখন আসিবার সুবিধা” 
পাইয়াছেন, যিনি কোন না কোন সূত্রে তাহার চরিত্রে কোন একটা দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, 
তৎসমস্ত সাধারণের নিকট ব্যক্ত করা ঠাহাদের পক্ষে কর্তব্য। এই কর্তব্যের অনুরোধে 
আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, ব্যক্তিগত হইলে তাহা বলিতে সাহসী হইতেছি। বঙ্গদেশের 
মধ্যে ছোট-বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট 
খণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল,তাহা চিস্তার অগোচর। মহাকবির বাক্যে আছে, “যদধ্যাসিতমহৃত্তিস্তদ্ধি তীর্থং 
প্রচক্ষতে।” মহতের আসনভূমি তীর্ঘস্বরূপ। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা যে 
পিতামহের ক্ষুদ্র কুটার একদিন বিদ্যাসাগরের পাদম্পর্শে তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছিল। 
শৈশবকালে সেই গৌরবান্বিত দিবসের প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নানা কথা 
অস্তঃপুরবাসিনীগণের মুখেও শুনিতে প্বাইতাম। পাঠশালায় প্রবেশলাভের পর বর্ণপরিচয় 
প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা. আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তকপরম্পরার শুদ্র মলাটের উপর 
একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পাঠশালা ও লেখাপড়া আর 
ছাপার বহি ও পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কিরূপ একটা অনির্ববচনীয় সম্বন্ধ কল্পনায় স্থির 
$ করিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের আকৃতি, পরিচ্ছদ এবং কার্যাবলী সম্বদ্ধে যে সকল গল্প 
শুনিতাম, তৎসমুদয় সেই কল্পনার সহিত বিজড়িত করিয়া অস্তঃকরণ একটা বিদ্যাসাগরমূর্তি 
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গড়িয়া ফেলিয়াছিল। বটতলার পুস্তকের বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ 
পুরুষমূর্তি এক ব্যক্তি আমাদের পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত। শ্রোতৃগণ মার্জনা 
করিবেন, সেই লোকটাই যে নিশ্চিত বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে 
আমাকে উত্তরকালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আমার মনস্তত্ববিৎ বন্ধুগণের উপর 
এই বিষম সমস্যার মীমাংসার ভার থাকিল। ১২৮৮ সালের ২১শে মাঘ তারিখে আমি 
কলিকাতা সহরে আসি এবং ২৩শে তারিখে তীর্থযাত্রীর আগ্রহের সহিত পিতৃব্যদেবের 
সমভিব্যাহারে চিরাকাঙিক্ষিত বিদ্যাসাগর-দর্শন-লালসা তৃপ্ত করিয়া জীবন ধন্য করি। 
শৈশবকালের কাল্পনিক বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম কি 
না, সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই দিবস তাহার মুখ হইতে যে কয়েকটি 
বাক্য শুনিতে পাইয়াছিলাম, আজি পর্য্যস্ত তাহা আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে; আশা 
করি, সেই উদার প্রশস্ত ল্নেহপূর্ণ হদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া, সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যে 
সকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশলাভ করিয়া হৃদয়ের ভিন্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাহারা 
চিরদিন সেই কণ্ঠন্বরের স্মৃতিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। 
সেই প্রাচ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ তাহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। 
আমাদের এই দুর্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে আমাদের প্রাীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবনসঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে 
না! কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, 
আমাদের পরিণতি কোথায়ঃ মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারত-ভূমিতে নৃতন ঘটনা নহে। 
আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারত্তের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সে 
মহাপুরুষ কোথায়? দগ্বাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃতজাতির শবদেহে নৃতন 
জীবন সধ্যার করিবে কে? | 


৯৫ 


মৃত্যু ও তার পরবর্তী পর্ধায় 


বিহারীলাল সরকার 


শেষ 


এইবার শেষ। শুন্য-দেহের শ্মশানসৎকার। নিত্য মৃতগ্রাসী নিমতলা ঘার্টে বিদ্যাসাগরের 
সৎকার হইয়াছিল। দুই দিন পূর্বে এই নিমতলার শ্শান-শয্যায় বঙ্গের অন্যতম শক্তিশালী 
পুরুষ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর শেষ শয়ন করিয়াছিলেন। 

বিদ্যাসাগর যে সুন্দর সুশোভন খয্রাঙ্গে শয়ন করিতেন, সেই শট্রাঙ্গেই তাহার শবদেহ 
শায়িত হইয়াছিল। পুত্র, ভ্রাতা, দৌহিত্র, আত্মীয়বর্গ এবং ভক্তবৃন্দ খট্যাঙ্গ স্কন্ধে লইয়া রাত্রি 
প্রায় চারি ঘটিকার সময় নিমতলাভিমুখে যাত্রা করেন। মেট্রপলিটন ইন্স্টিটিউসনের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলে, পুত্র নারায়ণ বাম্পাকুলিতলোচনে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,__“বাবা, এই 
তোমার সাধের মেট্রপলিটন। আশীর্বাদ কর, ধেন তোমার এই কীর্তি বজায় রাখিতে পারি।” 
সেই শোকপরীত কাতর ক্রন্দনে উপস্থিত কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। 

নিশার শেষভাগে অনেকেই এই শোকময় সংবাদ শুনিয়া, শেষ দেখা দেখিবার জন্য 
উর্ধবশ্বাসে ধাবিত হইয়াছিল। অনেক ভক্ত খঘ্টাঙ্গ স্পর্শ করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান 
করিয়াছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে শব শ্মশানে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতৃবর্গ 
সূর্যোদয়ের পূর্বেই সৎকার করিবার সন্কল্প করিয়াছিলেন। দৌহিত্রগণ কিন্ত শবদেহের শেষ 
ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহারা বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শরৎচন্দ্র সেন 
মহাশয়কে ডাকাইয়া আনাইয়া ঠিক সূর্যোদয়ে ফটোগ্রাফ তুলাইয়া লন। 

দেখিতে দেখিতে, ক্রমে শ্মশান-ঘাট অসংখ্য জনসমাগমে পূর্ণ হইল। সকলেই 
বিদ্যাসাগরকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য উদ্‌ত্রীব। অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে গিয়াছিল। 
যাহারা প্রত্যহ প্রাতঃন্নানে যাইয়া থাকেন, তাহারা সংবাদ পাইবামাত্র সর্বাগ্রে শ্মশানে গিয়া 
উপস্থিত হন। সেই সময় প্রকৃতি প্রকৃতই একটা বিশ্বব্যাপিনী সৌম্য-গম্ভীর-শোকময়ী মুর্তি 
ধারণ করিয়াছিল। ভাগীরঘীর কলকলনাদে সমাগত ব্যক্তিবর্গের হাহাঞার-আর্তনাদ এবং 
অশ্রভারাবনত আত্মীয়বর্গের নীরব দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া কি যেন এক অপূর্ব দৃশ্যের আবির্ভাব 
হইল। 

ফটোগ্রাফ তুলাইতে এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গের দর্শনাকাঙ্ক্ষা মিটাইতে সৎকারের বিলম্ব 
হইয়াছিল। সূর্যোদয়ের পর শবদেহ চিতাশয্যায় শায়িত হয়। চিতার জন্য বড়বাজার প্রভৃতি 
স্থান হইতে যথাসম্ভব চন্দনকাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। মুহূর্তে চিতা জ্বলিল! পুত্র নারায়ণ 
মুখাগ্সি করিলেন।১ বেলা প্রায় ১১টা পর্যস্ত চিতা জ্বলিয়াছিল। ক্রমে সব ফুরাইল! চিতা 
নিবিল! অনেক ভক্ত অস্থি ও ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দৌহিত্রদ্বয় দুই কলস ভস্ম সংগ্রহ 
করিয়া আনিয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও দুই দিন পরে জাহদ্বী-জলে মিশাইল। 
কিছুই রহিল না! রহিল কীর্তি! আর রহিল স্মতি! কবি মানকুমারী শ্শানে স্বচক্ষে 


১. বিদ্যাসাগর মহাশয় মুমূর্ষু পত্বীর নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, ফরাসাঙ্গায় শেষ প্রবাসে 
তৎপালনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। নারায়ণবাবু পিতৃ-শুশ্রুধার অধিকার পাইয়াছিলেন। 


৯৬ 


বিদ্যাসাগরের সৎকার দেখিয়া মর্মম্পর্শিনী ভাষায় লিখিয়াছিলেন,_“অই জাহবী-বক্ষে ধু ধূ 
করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! এঁ আগুনে বাঙ্গালার সর্বনাশ হইতেছে! বাঙ্গালীর পিরামিড 
ভস্মসাৎ হইতেছে! এ ধূ ধু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে! এ আগুনে বাঙ্গালার সম্মান-গৌরব 
পুড়িয়া ছাই হইতেছে। এ জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালীর প্রধান গর্ব-__ প্রধান অহঙ্কার পুড়িয়া 
যাইতেছে। এঁ চিতার আগুনে আজ কত কি ফুরাইল! কত কাঙ্গাল গরীব মাতা-পিতা 
হারাইল। কত হৃদয় আজি আশা-ভরসা-হার! হইল। শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে! 
বিশ্বব্ন্ধাণ্ড স্তভিত হইতেছে! এঁ চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে।” 

সৎকারান্তে কাঙ্গালী বিদায় করিয়া সকলেই বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বাড়ি ফিরিয়া 
আসেন। প্রায় দশ-বার দিন বিদ্যাসাগরের ভক্তবৃন্দ মধ্যে মধ্যে শ্মশানে চিতা-চিহ্কের পারে 
সংকীর্তন করিয়াছিলেন। 


শোক 


ক্রমে শোকময় সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হইল। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত 
ংবাদপত্রসমূহে এ শোকময় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। যিনি যেভাবে বিদ্যাসাগরের মহত্ব 
এলাহাবাদে পাইওনিওর লিখিয়াছিলেন,_-”116 %/5 ৪ 011111817 60109010178115.. 
2170 ৬/০11-1070৬/1 00 1715 1700815 17 11)5 [01017100101] 01 111110) 
৬/100৬/-16172111906.” 290) 011, 1891. 
ইংলিশম্যান লিখিয়াছিলেন, _-+/৯ 7181) 01181755165 210 01980 5711811016১. 
3007 181, 1891. 
ডেলি নিউস্‌ লিখিয়াছিলেন,_-“[96811) 1085 85917) 015 166]. ০817760 ৪৬/৪৬ 
81700161701 076 011511059 15৬/615 01 111019.” 301) 781৮. 1891. 
১4000765101 006 00161705111) 01 13611691125 
20112 0৬০17 10 10186 719)01109.” 2907 1815, 1891. 
ইংলগু ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পত্রসমূহে ফ্তৎসম্বন্ধে স্বল্পবিস্তর পরিমাণে লিখিত 
হইয়াছিল। আমেরিকার কোন পত্র বিদ্যাসাগরকে গ্লাডস্টোনের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। 
ক্রমে ক্রমে ভারতের গ্রাম, পল্লী, নগর, শহর সর্বত্রই এই শোকময় সংবাদ প্রচারিত হইল। 
শহর মফঃস্বলের বেসরকারী স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়াছিল। কলিকাতায় মেট্রপলিটনের ছাত্রগণ 
পাদুকা পরিতাগ করিয়াছিল। কলিকাতার পুস্তক-বিক্রেতাগণ, কোম্পানির কাগজের 
দালালগণ ও রাধাবাজারের দোকানদারগণ দোকানপাট ও অফিসাদি বন্ধ করিয়াছিলেন। 
মে্রপ্পলিটন, প্রেসিডেন্সি, সংস্কৃত কলেজ, হাবড়া স্কুল প্রভৃতি কলেজ-ক্কুলে শোক-প্রকাশের 
জন্য সভা হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে নবদ্বীপের খ্যাতনামা পণ্ডিত ভূঁবনমোহন বিদ্যারত্, 
মে্রপলিটনে শ্রীযুক্ত মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে মাননীয় 
অধাপক টনি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এততপ্তিন্ন, কত স্থানে কত 
সভাসমিতি যে আহৃত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। মফঃন্বলে বর্ধমান, হুগলী, 
শ্রীরামপুর, ঢাকা, আসাম-গৌহাটী, বরিশাল, ত্রিপুরা, কুচবিহার প্রভৃতি ছোট বড় শহরে এবং 
অন্যত্র হায়দারাবাদ পর্যন্ত নানা স্থানে শোকপ্রকাশ এবং স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার উদ্দেশে 
সভাসমিতি হইয়াছিল। ঢাকার সভায় ভূতপূর্ব বাহ্ধব-সম্পাদক এবং স্বর্গীয় ভাওয়ালরাজের 


৯৭ 


প্রধান মন্ত্রী মনন্বী কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ভাওয়ালাধিপতি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর বিদ্যাসাগরের স্মৃতিচিহণ রাখিবার অভিপ্রায়ে 
ঢাকা কলেজে তিন সহস্র টাকা দিবার প্রস্তাব করেন। বন্দোবস্ত এইরূপ হয়, যদি কোন ছাত্র 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃপ্তি না পায়, অথচ সংস্কৃত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ হয়,*তাহা 
হইলে তাহাকে মাসিক ১০ দশ টাকা হিসাবে পাচ বসর কাল এই টাকার সুদ হইতে বৃত্তি 
দেওয়া হইবে। কালীগঞ্জের স্কুলে একটি সভা হইয়াছিল] যে ছাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
একখানি সুন্দর জীবনী লিখিতে পারিবে, তাহাকে “বিদ্যাসাগর নামক একটি পদক পুরস্কার 
দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল। এতপ্রিন্ন স্রারও বহু স্থানে বহুবিধ পুরস্কার-পদকাদি দিবার সন্কল্প 
সিদ্ধান্ত হইয়ার্ছিল। নানা স্থানে লাইব্রেরি, চিকিংসালয় প্রতৃতি প্রতিষ্ঠিত হহয়াছে। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি বহু পত্রেই তাহার স্মৃতিসম্মানসূচক 
শোক-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মধো! কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ 
রায় এবং শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দেবীর লিখিত তিনটি কবিতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত 
করিতেছি। এই তিনটি কবিতাই হিতবাদী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর- 
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর। 
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্তিমান্”_ 
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যার গুণগান! 


হেমচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯৮ 


হৃদয়-বৈকুষ্ঠ মাঝে দয়ার সাগর 
ঈস্বর-__ঈশ্খর- শুক অমর ঈশ্বর । 


৪১ 5৯ 


হউক আপনাহারা। 


শ্রীমতী ভূপেন্ত্রবালা দেবী 


১৮৯১ শ্রীষ্টাব্দের ২৭শৈ আগস্ট বা ১২৯৮ সালের ১১ই ভাদ্র টাউনহলে রাজা 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুজন্য শোক-প্রকাশে এবং তাহাদের 
স্থৃতি-চিহৃ-সঙ্কল্লপে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর স্যর চার্লস্‌ ইলিয়টু সভাপতি 
হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পেথরামা সাহেব, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়, অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি 
উপস্থিত ছিলেন। 
__ এই সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিচিহ রাখিবার সন্কল্প হইয়াছিল। কলিকাতার 
সংস্কৃত কলেজে তাহার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর কতক সৌভাগ্যের পরিচয় বটে; 
কিন্তু ইহাও প্রায় ঘটে না। আমরা বুঝি, কীর্তিমানের কীত্তিই অনস্ত অক্ষয় স্মৃতিস্তপ্ত। 
ধাতু-প্রস্তর-নির্মিত প্রতিমূর্তি বা পটাঙ্কিত প্রতিকৃতি পদে পদে প্রতিকৃতির অধীন। দুই দিনে 
তাহার লয় সম্ভাবনা; প্রলয়ে কীর্তির বিলোপ নাই। কীর্তি অবিনশ্বর ও অনস্ত-ভান্বর। যাহারা 
স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সংকল্প করিয়া, সিদ্ধ করিতে পারেন না, তাহাদের জন্য আমাদের 
বাস্তবিক আস্তরিক কষ্ট হয়। সভা করিয়া বাগাড়ম্বরে শোক প্রকাশ করিবার প্রথা' বাঙ্গালীর 
সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ প্রথার পরম গুরু বিলাতী সাহেব সম্প্রদায়। তবে সাহেব সম্প্রদায় 
আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত পলে পলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে পটু নহেন। বাঙ্গালীর এ গৌরববাদ 
অধুনা বিশ্ববিসর্পিত। সাহিত্যের রুচির চিত্রপটে ভাষার ললিত বর্ণলাবণ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ, 
বাঙ্গালী চরিত্রের এই অংশের একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমারেন্ড থিয়েটারে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণজন্য ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে 
রবীন্দ্রবাবুর পঠিত “বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধের একস্থলে এই কথা লেখা ছিল, “আমরা 
আরস্ত করিয়া শেষ করি না। আড়ম্বর করি, কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস 
করি না। যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি-পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি; 
তিল-পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।” 

এই সভার সভাপতি মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই স্মৃতিচিহ্ প্রতিষ্ঠার 
অকৃতকার্যতা স্মরণ করিয়া যেন আত্মচিত্তপ্রসাদকল্লে বলিয়াছিলেন,__“কীর্তিচিহ প্রতিষ্ঠিত 
না হউক, বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত!” এ স্তোকবাণী নিশ্চিতই বিক্ষত 


বক্ষের লিগ্ধ প্রলেপ। 
চরিত্রচর্চা 


কালম্তরোতে বিদ্যাসাগর যে অক্ষয় কীতি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকটিত হইল। 
বিদ্যাসাগরের মহত্ব এবং কৃতিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর প্রকৃতপক্ষে 
বড়লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর দানে বড়; বিদ্যাসাগর পরদুঃখকাতরতায় বড়; বিদ্যাসাগর 
বুদ্ধিবলে বড়; তিনি আরও কতশত বিষয়ে সাধারণ লোক হইতে অনেক বড। সাধারণ 
হইতে ঠাহার এই অসাধারণত্ব-_-পার্থক্য ছিল বলিয়াই, তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে 


৯০১ 


পারিয়াছিলেন; কর্মক্ষেত্রে তুমুল সংগ্বাম বাধাইয়াছিলেন। ফল মন্দ বা ভালই হউক, 
অসাধারণত্ব তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। 

বিদ্যাসাগরের যে কালে জন্ম, সে কালে কালধর্ম সাধনের নিমিত্ত াহারই মত একজন 
অসাধারণ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। কালস্তরোতের পরিবর্তনের যখন প্রয়োজন হয়, 
তখন এইরূপ লোকেরই জন্ম হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। 


কালপ্রভাবে হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল,” বাঙ্গালার এমনই দুর্দিনে 
বিদ্যাসাগরের জন্ম হইল। বিদ্যাসাগর আপন অসাধারণ প্রতিভা এবং কার্যক্ষমতা লইয়া সেই 
ভাব-প্রচারের সহায় হইলেন। আর তাহার প্রতিষ্ঠা প্রবলবেগে প্রসারিত হইল। বিদ্যাসাগরের 
জন্ম একশত বৎসর পূর্বে বা একশত বৎসর পরে হইলে, সমাজে তাহার এত সম্মানপ্রতিষ্ঠা 
হইত কি না সন্দেহ। সমাজে প্রতিষ্ঠা হয়, ফালোচিত ধর্ম-প্রতিপালনে। বিদ্যাসাগর তাহাই 
করিয়াছিলেন। নতুবা বল দেখি, অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান 
হইয়া, হাদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া, হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, 
হিন্দুর ধর্মকর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন? দয়াময় কৃপা করিয়া, 
কালধর্মসিদ্ধির মানসে তাহার হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতার স্রোত এতই প্রবল করিয়া 
দিয়াছিলেন যে, বংশপরম্পরাগত ধর্মভাব ও শাস্ত্রজ্ঞান কোথায় ভাসিয়া গেল! বিধবার দুঃখ 
দেখিয়া বিদ্যাসাগর গলিয়া গেলেন। বনুবিবাহে কুলীনকামিনীর ক্রেশ দেখিয়া তদ্বিমোচনে 
বিদেশী রাজার আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কি হইতে কি হইল? হিন্দুর বিবাহে কি পবিত্র সম্বন্ধ, 
ব্র্মচর্যের চরম উদ্দেশা কি, কোথা হইতে কোন্‌ মুখ্য ধর্মসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা 
হইয়াছে, কিরূপে ব্রন্মচর্যে বাঘাত পড়িল, কিরূপ ব্যাঘাতে সমাজের কি অনিষ্টের সূত্রপাত 
হইয়াছে, বিদ্যাসাগর তাহা বুঝিলেন না, তাহার অপার দয়াপ্রবৃত্তি তাহাকে তাহা বুঝিতে 
অবসর দিল না। তাহার সেই দয়াগুণে তাহার পৈত্রিক ধর্ম, শান্তুশ্রদ্ধা সবই ভাসিয়া গেল। 


এইরূপ বিদ্যাসাগরের চরিত্রে দেখিবে, দয়াগুণেই.__আত্মনির্ভরতাগুণেই তাহার নিকট আর 
কিছুই তিষ্ঠিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর কালের লোক। কালধর্মই তিনি পালন করিয়া 
গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুধর্মে আঘাত লাগিয়াছেঃ হিন্দুসমাজ 
বিশৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অপরাধ কি? যিনি তাহার হৃদয়ে এত 
দয়া- পরদুঃখকাতরতা দিয়াছিলেন, তিনিই জানেন, কেন এমন হইয়াছিল। নতুবা বড় কথা 
কহিতে চাহি না, বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম হয়, সে সময় ব্রাহ্মণের ঘরে নিত্য সন্ধ্যা-আহিক 
করিত না, এমন লোক প্রায় দেখা যাইত না; কিন্তু নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর 
উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বশ্ব গায়ন্রী পর্যস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
তাহার ধর্মভাব কোন্‌ স্রোতে বহিবে, করুণাময় বাল্যকালেই ইঙ্গিতে তাহার আত।স 
দিয়াছিলেন। 

ইহাই বিদ্যাসাগরের চরিত্রনির্যাস। আন্তরিকতা ও একাগ্রতা সে চরিব্রতিত্তির মূল 
উপকরণ। হিন্দুস্তান বিদ্যাসাগরের এই আন্তরিকতা ও একাগ্রতা লইয়া শাস্ত্রনিশ্চিত 
স্বকার্য-সাধনে তৎপর হয়, ইহাই কায়মনোবাকো প্রার্থনা। এই প্রার্থনা লইয়াই “বিদ্যাসাগরে'র 
প্রকাশ। 

প্রথম বৎসরের নবজীবনে কবিবর হেমচন্দ্র যে সরল ও সরস ভাসায় এবং সম্যক 
উপযোগী গ্রামা-উপমায়, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিয়া 

১০২ 


চরিত্র-চার উপসংহার করিলাম। কবি সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় লিখিয়াছেন,_ 
“আস্চে দেখ সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর, 
বিদ্যার সাগর খ্যাতি, জানের মিহির। 
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাগী, 
দীক্ষা-পথে বুদ্ধঠাকুর নহে জ্ঞানপাপী। 
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দাগে শালকড়ি, 
কাঙ্গাল বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি। 
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে, 
স্বাতন্ত্র্যে সেকুল কাটা, পারিজাত ঘ্বাণে। 
ইংরেজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত “ডিস, 
টোল স্কুলের অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্‌।” 
নিপুণ চিত্রকর বিশাল চিত্রপটে যেমন বিরাট মনুষ্যের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করেন, 
ক্ষুদ্র চিত্রপটেও সেইরূপ করিতে পারেন। মহাকবি হেমচন্দ্র ক্ষুদ্র কবিতায় বিদ্যাসাগরের 
চরিত্রের সকল তথ্য উদঘাটিত করিয়াছেন। ধন্য কবি! 


০ 


17. 93181701010 5. 
110171%. ১০০1৮. (0 0115 
11050595, 1180181) 1৬100561]]া). 
৩17, 

119৬178 180 0০085107) 00 ৬1510 0116 110181/ ০01 005 4১51801০ 5০০1৪ ০1 
13211881, 1 :081160 01) 10116 2801) 381100815 1850, 2170 25 ] %/016 17811৬2 
511095, ] %/95 1701 20711650 011555 ] ৮01 168%৩ ঢা) 51025 0০1)11৫. | 
[91 50 11101) 21071017050 0180] 021116 09801 ৮/101)0001 217 6500500191101). 

৬৬1)1150] 25 11) 0106 ০0111900010, 1 59৬/ 002 188116 ৬7510015, ৬/০2171 
18801৬6 91)065, ৬/616 10806 101 0181$ (0 17009] [18917 1291, 10181 8159 10 
০8119 01)6117 51)0965 ৬101) [10611 0৬/1) 1021105, (1500021) 00616 ৮/০16 50176 
0০-০০৪1)07/ [১601016 1709৬1118 20০91 11) 0116 [00560]) 100) ৬101) (11611 
5110965 01. 

০ ০ ০ 

73951095, 11 [02150185 50 %/68111706 51065 01 0116 127151151) 109100017) 
01)0051) ০0111176 01 ০9০0, ০০910 ০০ ৪01110050 ৮101) 5110995 017, ? ০০010 
180 1796 09841 ৬/1)9 [96150105 01 0106 59116 50810005117 116 2180 10061 
51101181 0110011156211065 51801110101 09 2011110620, 581111919 0908096 0116 
11910791760 00 ৬৪৪] 18801৬6 5180985, ৫০. 

০ গ্ ০ 
1 179৬5 ৫০. 
(9৫.) 1. ০. ১1712. 
5.2.74. 


১০৩: 


সংস্কৃত পণ্ডিত ও বাংলার নবজাগরণ 


আমাদের অনেকের মনেই একটি বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে. ধাহারা কেবলমাত্র, অথবা 
প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা 
সাধারণতঃ “সংস্কৃত পণ্ডিত' বলিয়া পরিচিত, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নবযুগ বা 
নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার সহিত তাহাদের কোন সংম্রব ছিল না । অর্থাৎ, এই 
প্রগতিশীল, যুক্তিমূলক, নবীন যুগের সহিত তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার এত পার্থক্য ও 
অসামঞ্জস্য ছিল যে, এই নৃতন আদর্শ ও চিন্তাধারা ঠাহাদিগের উপর কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই। অনেকেই নিঃসংশয়ে এই মতটি প্রচার করিয়াছেন, অথবা 
স্বতঃসিদ্ধরপে স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় চোখ খুলিয়া যায় এবং সংস্কৃত 
শিক্ষায় চোখ বন্ধ হইয়া যায় । অর্থাৎ, সংস্কৃত পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ জগতের ব্যাপার সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং তাহাদের দৃষ্টি অতীত ঘটনার স্মৃতি ও মানসিক চিন্তায় সীমাবদ্ধ | 

এই ধারণা যে অনেকাংশে সত্য, তাহা স্বীকার করিলেও উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে 
ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় । একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধারণা যে গ্রহণযোগ্য 
নহে, তাহা দেখাইবার জন্যই কয়েকটি এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 

উনিশ শতকের নবজাগরণের সূত্রপাত প্রথমে বঙ্গদেশেই হইয়াছিল । ইহার মূলে ছিল 
ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচয় ৷ এই ইংরেজি শিক্ষার প্রধান 
কেন্দ্র ছিল হিন্দু কলেজ | ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের ছাত্রদল, *%০01£ 
[3০17881 অর্থাৎ “যুব-বঙ্গ' নামে পরিচিত | অধ্যাপক ডিরোজিও-র আদর্শ, উপদেশ ও 
ৃষ্টাস্তে অনুপ্রাণিত এই নব্য ছাত্রদল যে বঙ্গের অনাগত নবজাগরণের ভিত্তিস্থাপনে একটি 
প্রধান ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল-_ইহা সকলেই স্বীকার করেন । সুতরাং যাহারা এই 
কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের নব জাগরণের কৃতিত্ব বুল পরিমাণেই তাহারা 
দাবী করিতে পারেন । এই জন্যই যাহারা রাজা রামমোহন রায়কেই বঙ্গদেশের নবজাগরণের 
একমাত্র অগ্রদূত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহারা বহুদিন যাবৎ ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন 
যে. রামমোহনই হিন্দু কলেজের আদি কল্পক। কিন্তু এই ধারণ৷ যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্বক, আমি 
অন্যত্র তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি ।৯ এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিল গ্লোড়া হিন্দু 
সম্প্রদায়, এবং বহু সংস্কৃত পণ্ডিতও ইহার মধ্যে ছিলেন । ইহা অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য 
মনে হইতে পারে । সুখের বিষয়, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সমসাময়িক ও বিশ্বস্ত 
বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । সুতরাং প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিব । 

১৮১৬ স্ত্ীষ্টাব্দের ১৮ই মে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্‌ হাইড্‌ ঈষ 
লন্ডন-এর এক বন্ধুর নিকট এই কলেজের প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন 
তাহাই যে এবিষয়ে সরাশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
সুতরাং এই চিঠির যে-অংশে বর্তমান প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহার সারমর্ম দিতেছি ।২ 

"গত মেকার প্রথম ভাগে আমার পূরবপরিচিত কলিকাতাবাসী এক রণ আমার সঙ্গে 
দেখা করিয়া বলিলেন যে, এই সহরবাসী অনেক সন্ত্রস্ত হিন্দুর ইচ্ছা যে, ইউরোপে যে-রকম 


১০৪ 


উদার প্রণালীতে যুবকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে তাহাদের সম্তান সম্তভতিরা সেইরূপ 
শিক্ষালাভ করিতে পারে, সেইরূপ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা । আমার বাড়ীতে 
একটি সভার অধিবেশন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্য করিবার জন্য এ ব্রাহ্মণ 
আমাকে অনুরোধ করিলেন । আমি স্বীকৃত হইলে ১৪ই মে প্রায় ৫০ জন ধনী মানী ও 
নেতৃস্থানীয় সনতান্ত হিন্দু আমার বাড়ীতে সমবেত হইলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান 
পণ্ডিতেরাও ছিলেন । সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা ৫০ হাজার টাকা চাদা দিতে স্বীকৃত হইলেন 
এবং আরও অনেক টাকা ঠাদা তুলিয়া দিবেন, এরূপ ভরসা দিলেন। 

“সভা আরম্ত হইবার পূর্বে আমি সকলকে সভাস্থলের পার্্স্থ একটি কক্ষে সাদর অভ্যর্থনা 
করিয়া বসাইলাম । আমার অপরিচিত কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিতকে আমার সহিত পরিচিত 
করিয়া দেওয়া হইল । পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান, তিনি দুই হাত মুঠা করিয়া আমার 
দিকে প্রসারিত করিলেন, এবং মুঠার ভিতর হইতে অনেকগুলি সুগন্ধি পুষ্প আমার হাতে 
দিয়া বলিলেন যে, “সাহিত্যের প্রতীক স্বরূপ এই ফুলগুলি আমাকে উপহার দান করিলেন, 
আমি গ্রহণ করিলে তাহারা সুখী হইবেন ।” ঠাহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা 
করিতেছি, এমন সময় একজন ধনী, সন্ত্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ কথা প্রসঙ্গে আমাকে 
বলিলেন যে, আশা করি রামমোহন রায়ের নিকট হইতে কোন টাদা গ্রহণ করা হইবে না। 
আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, “রামমোহন আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন, 
এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন ।' আমি বলিলাম, “আমি রামমোহনকে চিনি 
না ; কখনও তাহার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই ; তাহার ধর্ম কি, তাহা জানি না।” 

এই কথোপকথনটি চিঠিতে উদ্ধৃত করিয়া হাইড্‌ ঈষ্ট একটি মহদ্পকার করিয়াছেন । পূর্বে 
বলিয়াছি যে হাইড ঈষ্ট তাহার চিঠির আরভ্তেই বলিয়াছেন যে, তাহার পরিচিত এক ব্রাহ্মণ 
সর্বপ্রথমে তাহার নিকট এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন । সুতরাং যাহারা বিশ্বাস 
করিতেন যে, রামমোহনের প্রচেষ্টায়ই বাংলায় নবধুগ প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রধান সহায়ক হিন্দু 
কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারা এই চিঠিখানি উদ্ধৃত করিবার সময় টিপ্লনী করিলেন যে, 
এই ব্রাহ্মণ অবশ্যই রামমোহন রায় । অন্ধ ভক্তি যে কৃতি পুরুষদিগকেও কিরূপ বিভ্রান্ত করে, 
ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । কারণ, এ-চিঠিতেই হাইড্‌ ঈষ্টু লিখিয়াছেন যে, 
রামমোহনের সহিত তাহার পরিচয় নাই । সুতরাং চিঠির গোড়াতে উল্লিখিত “পরিচিত 
ব্রাহ্মণ” যে রামমোহন রায় হইতে পারেন না, এই সহজ কথাটি মেজর বামনদাস বসু ও 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত পণ্ডিত লোকেরও মনে হয় নাই । তাহারা এই ব্রা্গণকে 
রামমোহন রায় বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন । অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার গ্রন্থের পরবর্তী 
সংস্করণে তাহার ভ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন । কিন্ত রামমোহনের অন্ধ স্তাবকেরা সে-দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন নাই-_এবং আমি যখন প্রথম এই ভুলটির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি, তখন “দেশ' নামক পত্রিকায় আমার প্রতি বছ কটুক্তি ও নিন্দাবাদ-সূচক চিঠি-পত্র, 
মন্তব্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু ইহার প্রতিবাদস্বরূপ যে সমুদয় চিঠি-পত্র পাঠান 
হইয়াছিল, তাহা সম্পাদক মহাশয় ছাপান নাই । ধর্মান্ধতা যে পত্রিকা সম্পাদকদিগকেও 
কিরূপ কর্তব্যত্রষ্ট করে, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন | তবে সত্য কখনও চিরকাল চাপা 
থাকে না । সম্প্রতি প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে এ ব্রাহ্মণ রামমোহন রায় নহেন। 
তবে স্তাবকেরা বলেন যে রামমোহনই এ ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, অন্ধ 
বিশ্বাস ছাড়া ইহার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই। 
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এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে কলিকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা 
করেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও এই নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । সার্‌ 
হাইড ঈষ্ট উক্ত পত্রের উপসংহারে তাহার বাড়ীতে যে প্রথম সভা হয়, সে-সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন : 

“এই সভার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, হিন্দুদের মধ্যে যে নানা জাতি আছে, ঠাহাদের 
প্রতিনিধিরাও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন | যাহারা এক সঙ্গে বসিয়া আহার করা 
সমাজ ও ধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাহারাও নিজ নিজ সম্তানদের একসঙ্গে উপবেশন 
ও বিদ্যাভ্যাস করার জনা খুবই আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন । 

“দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কলিকাতার যে কয়জন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত সভায় উপস্থিত 
ছিলেন, ঠাহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুযায়ী যে পাঠাসূচী সভায় প্রস্তাব করা হইল, 
তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন । সঙাভঙ্গের পর পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান, তিনি 
আমাকে বলিলেন : 'একদিন আমাদের দেশ যে জ্ঞানের গরিমায় উজ্জ্বল ছিল, তাহা আজ 
আর নাই । কিন্তু আমাদের আশা হইতেছে যে, এই প্রস্তাবিত কলেজের প্রতিষ্ঠার ফলে 
আবার হিন্দুরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেশের প্রাচীন গৌরব কেবল 
পুনরায় উজ্জীবিত করিবে, তাহা 'নহে, তাহা আরো বৃদ্ধি করিবে । আমরা যে এই দিনের 
সম্ভাবনা দেখিয়া যাইতে পারিলাম, তাহাতে আমাদের খবই আনন্দ হইয়াছে ।” 

এই সভার অধিবেশনের চারিদিন পরেই সুস্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ চিঠিখানি 
লেখেন । সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নাই। রামমোহন রায় বা ডেভিড হেয়ার নহে; কলিকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ই যে এই কলেজের 
পরিকল্পনা করেন, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, প্রস্তাবিত কলেজের যে নিয়মপ্রণালী 
সর্বপ্রথম গৃহীত হয়, তাহাতে স্পষ্ট নিদেশ আছে যে, এই বিদ্যালয়টি কেবল হিন্দুদের জন্য, 
অন্য কোন ধর্মসম্প্রদায়ের ছাত্রের এখানে প্রবেশ নিষেধ | ধাহারা প্রচার করেন যে, 
রামমোহন রায় এই কলেজের পরিকল্পক, তাহারা ভুলিয়া যান যে, হিন্দুধর্মবিরোধী 
রামমোহনের পক্ষে এই শত প্রস্তাব করা, বা ইহাতে সম্মত হওয়া অসম্ভব, এবং ইহা যে 
সঙ্কীর্ণতা ও অনুদার মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, রামমোহনের যে ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ তাহারা 
কল্পনা করেন, তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
হাইড ঈষ্ট-এর বাড়ীতে যে সভায় হিন্ু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তাহাতে রামমোহন রায় 
বা ডেভিড হেয়ার কেহই উপস্থিত ছিলেন না, এবং এই কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জনা 
যে “কমিটি' গঠিত হয়, তাহার সভা নির্বাচিত হন নাই । 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনে সংক্কীত পণ্ডি৩দের অবদান উল্লেখ করিলাম । উনিশ শতকের 
নবজাগরণের আর একটি বৈশিষ্টা, স্ত্রী-জাতির উন্নতি | এ-সম্বন্ধেও সাধারণের বিশ্বাস যে, 
রামমোহন রায়ই এই সংস্কারের পথ প্রদর্শক | সতীদাহ নিবারণের জন্য রামমোহন রায় যাহা 
করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগা । কিন্তু এ-বিষয়েও যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবদান 
আছে, আমরা তাহা ভুলিয়া যাই । সতীদাহ প্রথা যে হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, রামমোহন 
তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' নামে যে গ্রন্থ 
লেখেন তাহা ১৮১৮ শ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রকাশিত হয় । কিন্তু ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এবিষয়ে 
পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বহুশান্ত্র মন্থন করিয়া যে সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, স্বয়ং 
রামমোহন তাহার একখানি গ্রন্থে তাহা উদ্বীত করিয়াছিলেন : এবং বর্তমান যুগের একজন 
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এতিহাসিক, যিনি রামমোহনকেই সতীদাহ এবঃ অন্যানা সামাজিক সংস্কারের পথপ্রদর্শক 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, রামমোহন উল্লিখিত তাহার গ্রন্থে 
সতীদাহের বিরুদ্ধে যে সমুদয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ অথবা, (প্রায় 
সকল) মৃত্যুপ্রয় বিদ্যালঙ্কার তাহার পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ।* পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাগীশ যে সতীদাহ প্রথা নিবারণের আন্দোলনে রামমোহন রায়কে সহায়তা 
করিয়াছিলেন, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে । 

স্ত্রীলোকের উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা উনবিংশ শতকের নবজাগরণের একটি বৈশিষ্টা । 
হিন্দুদের মধ্যে একটি কু-সংস্কার প্রচলিত ছিল যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই বিধবা 
হইবে । সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমে স্ত্রী-শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না । উনিশ শতকের 
প্রথমভাগে সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সারা মুর্শিদাবাদ জিলায় মাত্র নয়জন 
স্ত্রীলাকের অক্ষর পরিচয় ছিল | ধনী বা জমিদারের কন্যারা কেহ কেহ গৃহে সামান্য কিছু 
লেখাপড়া শিখিত-_-তাছাড়া ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিল। 
রামমোহন রায়ের “আত্মীয়সভা'-র বৈঠকে, এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই বিষয় 
লইয়া মৌলিক আন্দোলন হইত মাত্র । কিন্তু এই গুরুতর সমসাটির প্রতি একজন ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতই সর্বপ্রথম একখানি বই লিখিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার নাম 
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার | ১৮২২ শ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ন্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত 
করিয়া, পূর্বোক্ত কু-সংস্কারের অসারতা এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন । 
তাহার সমসাময়িক রামমোহন রায়, বা অন্য কেহ এইরূপ প্রচারের দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ-রূপ আমার জানা নাই । 

এই প্রসঙ্গে আর একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । তিনি 
পূর্বোন্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ | ইনি গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য নামে পরিচিত | তিনি 
“সংবাদ-ভাস্কর', 'রসরাজ' প্রভৃতি বাংলা পত্রিকার সম্পাদক রূপে স্বাধীন মতামত প্রকাশ 
এবং সমাজ সংস্কারের সমর্থন করিয়া খুব খ্যাতি লাভ করেন । বর্তমানে “বেখুন কলেজ' 
নামে পরিচিত বিদ্যালয়টি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হিন্দুরা ইহা৷ বিশেষ সমর্থন করেন 
নাই। কিন্তু গৌরীশঙ্কর ইহার পূর্ণ সমর্থন করিয়া ১৮৪৯ শ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে'র 
“সংবাদ-ভাক্কর'-এর সম্পাদকীয় স্তস্তে লিখিয়াছিলেন : 

“আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ 
করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কু-প্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং 
বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদি?গব বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত 
আছি।.. 

সহমরণ পক্ষাবলম্বি গ্লাচ-ছয় সহম্্ পরাক্রাস্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট হৌসের 
প্রধান, হালে লড বেশ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় 
করি নাই তবে এইক্ষণে আর ভয়ের বিষয় কি। 

সহম্র সহআ্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন. তথাচ 
আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাকাই কহিব ।” 

গৌরীশঙ্কর “সংবাদ-ভাস্কর'-এর সম্পাদন কার্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেন । 
তিনি যে চারিখানি সাময়িক পত্র পরিচালনা করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ “জানাঘেষণ': তাহার 
অন্যতম ৷ অনেক সভা সমিতি ও জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত ঠাহার যোগ ছিল । বর্তমান 
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কালে 19161101497 বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তাহাই ছিলেন । 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে কেবল স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থন করিতেন তাহা নহে । বেখুন স্কুল স্থাপিত 
হইলে প্রথম বৎসরে যে ২১টি বালিকা ভারি হয়, তাহাদের মধ্যে দুইজন ছিল মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা । তিনি স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থন করিয়া “সর্বশুভকরী' পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ 
প্রবন্ধ লেখেন ।১ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি তাহার কন্যাদের বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়া 
দিয়াছিলেন |১ « 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা আবশ্যক যে যখন অনেক ইংরাজি শিক্ষিত 'নব্যবঙ্গ স্ত্রী-শিক্ষার 
বিরোধী ছিলেন, তখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেহ কেহ ইহার সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন | /7/14% 17161118405 পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত নব্যবঙ্গ নেতা যখন 
তাহার পত্রিকায় স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন, তখন পূর্বোক্ত 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ “সংবাদ-ভাস্কর' পত্রিকায় তাহার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।" 

বাংলায় নবজাগরণের আর একটি বিশিষ্ট অবদান, বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি | 
এ-এক্ষেত্রেও অনেকে রামমোহন রায়কেই বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের জনক বলিয়া 
অভিহিত করেন । রামমোহন রায়ের প্রথম বাংলা গ্রন্থ “বেদান্তসার' ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সমুদয় গ্রন্থ ১৮০২ হইতে ১৮১৩ শ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে রচিত | সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ইহা সত্ত্বেও বাংলা গদ্য সাহিত্যে রামমোহনের 
জনকত্ব বজায় রাখিবার জন্য লিখিয়াছেন যে, স্কুল পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডির বাহিরে রামমোহনই 
সর্বপ্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্যের শর্ট ।৮ মৃত্যুপ্জয়ের অনেকগুলি পুস্তক প্রধানতঃ ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজ-এর ছাত্রদের জন্য লিখিত হইলেও এগুলির সাহিত্যিক মূল্য তাহাতে হাস 
পায় না। তাছাড়া শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকা' 
পাঠ্যপুস্তক নহে, রামমোহনের গ্রন্থের ন্যায় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা, এবং ইহার 
রচনাকাল ১৮১৩ শ্রীষ্টাব্দ । সুতরাং বাংলা গদ্য সাহিত্যের শ্রষ্টা হিসাবে রামমোহন অপেক্ষা 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের দাবী অনেক বেশী । অবশ্য মৃত্যুপ্জয়ের প্রথম গদাগ্রন্থ 
প্রকাশের এক বৎসর পূর্বে (১৮০১ শ্রীঃ) রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রকাশিত 
হয় ; সুতরাং তিনিই বাংলা গণ্য সাহিত্যের অঙ্টা । কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ 
পণ্তিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকেই “বাংলা গদ্যের সক্ষম শিল্পী” বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন ।৯ তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । কিছুদিন পূর্বেও এই ধারণা প্রচলিত 
ছিল যে বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই প্রথমে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন । 
কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, রামমোহনের পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত বাংলা ব্যাকরণের 
গুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে ।+” 

এ যাবৎ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে একথা অনস্বীকার্য যে উনিশ শতকে বাংলার 
নবজাগরণের চারিটি প্রধান লক্ষণ-_ইংরাজী শিক্ষা এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন, সামাজিক 
সংস্কার ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি-_এ সমুদয় বিষয়েই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যথেষ্ট অবদান 
আছে। এই সবগুলিরই পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই প্রাতঃস্মরণীয় স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের জীবনে | ইহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ এ সকলই সুবিদিত 
& তথ্য এবং বর্তমান প্রবন্ধে ইহা সম্ভব নহে । ডাক্তার ময়েট্-কে লিখিত পত্রে তিনি সংস্কৃত 
.করেজের অধ্ক্ছরপে লিখিয়াছিলেন : 

“আমার বক্তব্য হল, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে দিন প্রধানতঃ ০৮০০৪ 
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জন্য । তার সঙ্গে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ন্ত করার সুযোগ দিন । 
এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি--আমি কয়েক বছরের মধ্যে 
এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি করে দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিদ্যার প্রসারে আপনাদের প্রাচযবিদ্যার অথবা শুধু 
ইংরাজী বিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশী সাহাযা করতে পারে ।”১১ 

এই কয়েকটি কথায় ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষার যে প্রণালী ও আদর্শ প্রচার করেন, তাহা কেবল - 
উনিশ শতকের নহে, বিংশ শতকেরও শিক্ষার আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইবার যোগ্য । 

্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৮৫০ শ্বীষ্টাব্দ হইতেই বিদ্যাসাগর 
বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ; তিনি ইহার “ম্যানেজিং কমিটি'-র অবৈতনিক 
সম্পাদক ছিলেন । ১৮৫৭ স্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে 
তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ।১২ 

সামাজিক সংস্কারের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সমর্থক আইন প্রণয়ন বিদ্যাসাগরের অক্ষয় 
কীর্তি । তিনি কেবল ইহা প্রণয়ন করেন নাই, তাহার পুত্রের বিধবা-বিবাহ সমর্থন 
করিয়াছিলেন । ঠাহার সহোদর ভ্রাতা শল্তুচন্দ্র সামাজিক গোলযোগের, অর্থাৎ এই বিবাহ 
হইলে আত্মীয় কুটুম্বেরা তাহাদের সহিত আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই আশঙ্কার 
উল্লেখ করিয়া এই বিবাহ নিবারণের জন্য অনুরোধ করিলে, বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন : 

“বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম |. এ বিষয়ের জন্য সর্ববস্বাস্ত 
হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্ুখ নহি |: আমি দেশাচারের নিতান্ত 
মনের জরাজিরনননি রং নজারারা রর 

চিন 

এই একটি ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের দার্যের কথা স্মরণ করিলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
বলিতে হয় : “বিধাতা সাত কোটি বাঙ্গালী গড়িতে গড়িতে একটি মানুষ সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন ।” 

বিদ্যাসাগরের উক্তির মাহাত্ম্য সম্যক বুঝিতে হইলে এ-বিষয়ে তাহার পূর্ববর্তী সমাজ 
সংস্কারকগণের অগ্রণী রাজা রামমোহন রায়ের বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একটি উক্তি স্মরণ করা৷ 
প্রয়োজন । তাহার মতের জনৈক বিরোধী, 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙক্ষী' নাম গ্রহণ করিয়া 
লিখিয়াছিলেন : 

“নানা মুনি-বচন সত্বেও বিধবার বিবাহের নিবৃত্তির ব্যবহার এবং মদ্যপানে ও হিংসার 
প্রাবর্তক প্রমাণ সত্বেও তাহার অকারণে ব্যবহার ইত্যাদি সদ্ধবহার হয় ইহার বিপরীত 
অসদ্ধযবহার |” 

উক্তিটির তাৎপর্য এই যে, বিধবার বিবাহ যদিও শাস্ত্র-সম্মত, তথাপি ইহাঁ না-করাই 
সদ্যবহার, এবং মদ্যপান ও জীবহিংসা (অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ) শাস্ত্র-সম্মত হইলেও তাহা 
না-করাই সদ্ধবহার ৷ ইহার উত্তরে রামমোহন লিখিয়াছেন : 

“বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ধ্যবহার কহাইতে পারে না. 
কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধ হিংসা সল্লোকেদের মধো অনেকের ব্যবহার্য অতএব তত্তৎ 
পক্ষে সে সর্ধবথা সদাচার ও সম্ধবহারে গণিত হইয়াছে ।”১* 
অর্থাৎ বিধবার বিবাহ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিষিদ্ধ, সুতরাং ইহাকে কদাচ সম্ধ্যবহার বলা 
যায় না কিন্তু বিহিত মদ্যপান অনেক সৎ লোকেই করিয়া থাকেন, অতএব ইহা সদাচার ও 

১০৯ 


সঘ্যবহার বলিয়া গণিত হইবার যোগ্য ৷ অর্থাৎ সর্বলোকে যাহাকে মন্দ বলে, তাহাই 
অসদাচার, কোন কোন সংলোক বিধিমত যাহা করেন, তাহাই সদাচার | সুতরাং 
রামমোহনের মতে সামাজিক আচার ভাল কি মন্দ, তাহার বিচারের একমাত্র মাপকাঠি 
লোকমত-_-ইহাতে যুক্তিতর্কের কোন স্থান নাই । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “পথ্য প্রদান 
গ্রন্থে নবযুগের সমাজ-সংস্কারকদের অগ্রণী রামমোহনের মতের কথা, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ হইতে মহারাজা রাজবল্লভের ন্যায় বড় বড় হিন্দু নেতাদের এ বিষয়ে নিক্ষল চেষ্টার 
কাহিনী ম্মরণ করিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টায় বিধবা-বিবাহের সমর্থক 
আইন প্রণয়নের গুরুত্ব যে কত সে-সম্বন্ধে আমরা সঠিক ধারণা করিতে পারিব । ১৮৫৬ 
্বীষ্টাব্ডে এই আইন পাশ হয় । ইহার পূর্ব সরে আইন করিয়া কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ 
রহিত করিবার প্রস্তাব হয় । বাংলার ২১,০০০ ব্যক্তি স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্রে এই প্রস্তাব 
সমর্থিত হয় । গভর্ণমেন্ট ইহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন । এই 
কমিটির গণ্যমান্য হিন্দু সদস্যগণ, রমানাথ ঠাকুর, দিগন্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
এইরূপ আইন প্রণয়ন অনাবশ্যক ও অসঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করেন ; কেবল ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিষম কু-প্রথা রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়নের পক্ষে 
মত প্রকাশ করেন। 

বাংলার নবজাগরণের আর একটি প্রধান লক্ষণ, বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব | এ-বিষয়ে 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথ পূর্বে বলিয়াছি । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা স্বয়ং 
বক্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমার কোন মস্তব্য যোগ করা ধৃষ্টতা 
মাত্র । 

যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তাহা হইতেই উনিশ শতকের বাংলাব নবজাগরণে ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের অবদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইবে । 
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বিদ্যাসাগরিকা 


সুকুমার সেন 


বিদ্যাসাগর ছিলেন গম্ভীর মতিমান্‌, কিন্তু ঠার চরিত্র গহন ছিল না, লবণাক্ত এবং উত্তালও 
ছিল না। ছিল স্বচ্ছ এবং শান্ত | ঠার যে অনেক গুণ ছিল সে কথা বলা আজ বাহুল্য | তার 
ব্যক্তিত্বে কিছু কিছু এমন বিশিষ্টতা'ছিল যা আমাদের চোখে প্রায়ই পড়ে না। তার মধ্যে 
একটা হল মনে স্পষ্টতা এবং কর্মে স্বাচ্ছন্দ্য | তিনি যা করবেন ঠিক করতেন তাতে আর নড় 
চড় করতেন না । এই কারণে অল্প বয়সে তাকে কেউ কেউ বলত গোয়ার আর বেশি বয়সে 
কেউ কেউ বলত দাস্তিক । বিদ্যাসাগর পরিপূর্ণ মাত্রায় কেজো লোক ছিলেন । কাজ আর 
অকাজ বিষয়ে ভার স্পষ্ট ও দৃঢ় ধারণা ছিল । তিনি কোন রকম আডম্বর বা অবাস্তরতার 
প্রশ্রয় দিতেন না এবং কার্য সিদ্ধির জন্য কাউকে তোয়াজ করতেন না । আমাদের দেশের 
তখন যারা হোমরা-চোমরা ছিলেন, যাদের দেশহিত কর্মোদ্যমের দিকে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও 
সাধারণ মানুষ চেয়ে থাকত, তাদের অনেকেরই চরিত্র তিনি জানতেন । এইজন্যে বিদ্যাসাগর 
কর্মের ক্ষেত্রে কোন অকর্মণ্য সহযোগীকে কদাপি সহ্য করতেন না, কিন্তু কর্মিষ্ঠ সহযোগীকে 
সর্বদা বরণ করতেন । কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের বিশেষ ন্মেহভাজন ছিলেন, তিনি 
বিদ্যাসাগাবর চরিত্র ভালো করেই জানতেন | তিনি বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন 
(হাতের কাছে বই নেই, স্মৃতি থেকে লিখুছি, তাই একটা আধটা শব্দে গোলমাল হতে পারে), 
“৬1475971 ০010 17011১62017 21১101017011601 10176 10079” (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর তার 
সিংহাসনের পাশে কোন অংশীদারকে সহ্য করতে পারতেন না)। কথাটা শুনতে খুবই 
খারাপ, বিদ্যাসাগর যেন সাধারণ বাঙালীর মতোই ঈর্ষালু ছিলেন । মনে হচ্ছে, কৃষ্ণকমলবাবু 
এমনও ইঙ্গিত করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর অন্য বাঙালীকে তার পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ কর্তাদের 
কাছে ধেষতে দিতেন না. পাছে তাদের উপর নিজের প্রভাব খর্ব হয়। এই 
ধারণা- কৃষ্ণকমলবাবুর মতো “প্রত্যক্ষদশী”র হলেও-_সম্পূর্ণ ভুল। হেমরা-চোমরা 
সহকারীরা কাজকে এগোতে যে কিছুমাত্র সহায়তা করে না, তা তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতেন । 
তাই কাজের ক্ষেত্রে স্বার্থপরদের সহকারিত তিনি কখনো স্বীকার করেননি । এইখানে উক্তি 
স্মরণ করি । কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাদের পরিকল্পিত “সারস্বত-সমাজ” (বাংলা 
একাডেমি বা সাহিত্য পরিষদের মতো) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে 
গিয়েছিলেন তাকে সভাপতি হবার আবেদন জানাতে | কর্মকর্তাদের নামের তালিকা শুনে 
বিদ্যাসাগর বললেন, হোমরা-চোমরাদের নিয়ে কোন কাজ হবে না, তোমরা আমাকে বাদ 
দাও । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিদ্যাসাগরের কথাই ফলেছিল, হোমরা-চোমরাদেরও নিয়ে 
কোন কাজই হয়নি (কেবল রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভূগোলের পরিভাষা করে দিয়েছিলেন ।) 
বিদ্যাসাগরের নাম অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল । কিন্তু যেখানে তিনি তার নিজের 
বিবেচনার মতো কাজ করবার অবকাশ পাননি সেখানে তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতেন | কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি স্থাপনা-সভ্য (60010210101) 1৬161010101 9617916) ছিলেন 
এবং সংস্কৃত বোর্ডের সভ্যও ছিলেন । কিন্তু সেখানে পাদরী কৃষ্ণমোহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বেশি প্রভাব ছিল বলে এবং তার পাঠ্যপুস্তক ছিল বলে সেখানে তিনি উদাসীন থাকতেন । 


১১২ 


জানি না কেউ এ ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কিনা, বিদ্যাসাগর বক্তৃতা করতেন না । 
বক্তৃতা বলতে যা বোঝায় বিদ্যাসাগর কখনো তা করেছেন বলে আমার জানা নেই । এ 
একটা বড় বাঙালী অসুলভ প্রবৃত্তি । বিদ্যাসাগরের মতো কোন হোমরা-চোমরা বাঙালী, 
সেকালে ও একালে, ভাষণ পরাসুখ, এমনটি আর দেখা যায়নি । শোনা যায় বিদ্যাসাগর 
তোতলা ছিলেন, কিন্তু তারই জন্যে জনতার সামনে রসনা সংযম নয় বলেই মনে হয় | তিনি 
কর্মী ছিলেন এবং তার উদ্যমের মূলে দৃঢ়তা ছিল বলেই বৃথা বাক্যব্যয়ে জঞ্জাল বাড়াতে 
চাননি | যে মেঘ গর্জায় সে মেঘ তত বর্ষায় না--এ প্রাকৃতিক সত্য বিদ্যাসাগরের বেলায় 
মানবিক সত্য হয়েছে। 

চিন্তায় স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনায় পরিচ্ছন্নতা বিদ্যাসাগরের চারিত্র্যের বোধ করি উজ্জ্বলতম 
বৈশিষ্ট্য ছিল। তার সমস্ত কর্মের, তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, সংসিদ্ধির মূলে আছে এই. 
চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যটি । তার আগে রামমোহন রায় লিখেছিলেন কেজো গদ্য, মৃত্যুঞ্জয় 
বিদ্যালঙ্কার লিখেছিলেন পণ্ডিতি গদ্য । দুটি স্টাইলের কোনটিরই সর্বার্থসাধক সর্বকার্ধ-সমর্থ 
ভাবভারবাহক উপযোগিতা ছিল না। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার এই নড়বড়ে গদ্য রীতির 
সংস্কার ক'রে তার স্থায়ী সর্বসাধারণ রূপটি দিয়েছিলেন । (সর্বসাধারণ বলতে এখানে 
অল্পবিস্তর শিক্ষিত বাঙালীর কথাই বলছি)। একাজ তিনি অনায়াসে করতে পেরেছিলেন 
তার স্বচ্ছ চিন্তা ও পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনার গুণে । আজকের দিনের অর্থে বিদ্যাসাগর হয়ত 
“সাহিত্যিক” ছিলেন না, সাহিত্যসেবীও ছিলেন না, তিনি সাহিত্যের রথের জন্যে পথ করে 
দিয়েছিলেন । তিনি ছিলেন সাহিত্যের যথার্থ পথিকৃৎ । 

বিদ্যাসাগরের গম্ভীর চরিত্রের একটা প্রশস্ত দিক ছিল কারণ্য ৷ অসহায় মানুষের দুর্দশা 
তাকে পীড়িত করত । সত্যকার মহত ব্যক্তির চরিত্র যে বজ্র্ের চেয়েও কঠিন হয়ে ফুলের 
চেয়েও কোমল হতে পারে, এই কবিসুক্তির প্রমাণ পাই বিদ্যাসাগরের আচরণে । পীড়া ও 
পীড়নের প্রতিকারে তার সর্বসামর্ধ প্রয়োগের উদাহরণ প্রচুর আছে । এই সব উদাহরণ 
বিচার করলে আমরা পাই বিদ্যাসাগরের পরিচ্ছন্নতাবোধেরই এক অভিনব প্রকাশ । ব্যক্তির 
পীড়া সংসারজীবনকে বিপর্যস্ত করে, সংসার অপরিচ্ছন্ন হয় । দুঃস্থের আর্ত ও গভীর 
বেদনার দৃষ্টিতে দেখলে সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করে, দেশ অপরিচ্ছন্ন হয় । এমন দৃষ্টি 
বিদ্যাসাগরের ছিল । একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি । অনেকেই বোধ হয় জানেন, 
হিতবাদীর সম্পাদক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তিনি 
প্রবাসীতে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের প্রসঙ্গে ঘটনাটি লিখেছিলেন । 

মৃত্যুর দু তিন বছর আগে বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যের জন্যে কিছুদিন চন্দননগরে ছিলেন । তিনি 
প্রত্যহ সকালে বেড়াতে যেতেন, সঙ্গে দু-একজন থাকত, প্রায়ই যোগেন্দ্রবাবু থাকতেন । 
একদিন বেড়াতে বেড়াতে তিনি একটি সাওতাল বুড়ীর বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়েই থমকে দাড়িয়ে 
পিছু ফিরলেন । বুড়ীর কুটীরের চালে লাউগাছ উঠেছিল, সে লতার একটি ডগা রাস্তার ধারে 
পড়ে ধূলায় লুটোচ্ছিল | বিদ্যাসাগর যাবার সময় এটি লক্ষ্য করেননি, কিন্তু তার অবচেতন 
মনে হয়ত এই অপরিচ্ছন্নতা খোচা দিয়েছিল । এই খোচা ভার জাগ্রত মনে পৌঁছতে তিনি 
ফিরে এসে সেই লাউডগাটি চালের উপর তুলে দিয়ে গন্তব্য পথে চললেন । এই ঘটনায় 
দরিদ্রের প্রতি করুণার প্রকাশ নিশ্চয়ই আছে, তবে পরিচ্ছন্নতাবোধের পরিচয়ও কম নেই । 


১৯১৩ 


বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর 


আশুতোষ ভষ্টরাচার্য 


বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর যে সাহিত্য সম্পর্কে আমরা সর্বদাই গৌরব প্রকাশ করে 
থাকি, তার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বিষয় যে প্রবন্ধ ছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। 
অথচ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে আজ বাংলা সাহিত্যের যে বিষয়কে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ 
বলে মনে করতে পারি তা যে প্রবন্ধ নয়, এ কথাও সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন । 
মাত্র একশ বছরের ব্যবধানেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এ অবস্থা যে কেন সৃষ্টি হলো, তা 
গ্রভীরভাবে বিচার করে দেখা আবশ্যক । 

ধর্মালোচনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিতোর উতদ্তব হয়েছিল । শ্রীষ্টান ধর্ম 
প্রচারকেরাই এদেশে বাংলা গদ্যভাষার প্রথম প্রবর্তক ; এদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের 
উদ্দেশ্যেই তারা সর্বপ্রথম গদ্যভাষা অবলম্বন করেছিলেন এবং সেই সূত্রে স্রীষ্টান ধর্মের 
মাহাত্ম্য ও হিন্দুধর্মের নিন্দা প্রচার করে গদ্য রচনা প্রকাশ করেন । তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের 
প্রতি বিদ্বেমূলক যে মনোভাবই প্রকাশ পাক না কেন, বাংলা সাহিত্যে আধুনিক প্রবন্ধের 
প্রথম উন্মেষ দেখা দিল | এ সম্পর্কে আধুনিক প্রবন্ধ কথাটি উল্লেখ করবার বিশেষ একটি 
উদ্দেশ্য আছে । অনেকের বিশ্বাস, গদ্যভাষার উত্তবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবন্ধের উদ্ভব হয়েছে । 
কিন্তু একথা সত্য নয় । আমাদের দেশে মধ্যযুগেও প্রবন্ধ ছিল, তবে তা সেকালের প্রচলিত 
রীতি অনুযায়ী পয়ার ছন্দে পদ্যে লেখা হতো । মধ্যযুগের পয়ার ছন্দই মধ্যযুগের গদ্য | এ 
যুগে গদ্যভাষায় আমরা সাহিত্যের যে-সব বিষয় রচনা করে থাকি তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ই 
মধ্যযুগের পদ্যে পয়ার ছন্দে লেখা হতো । সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করবার মতো যেমন একটি 


তেমনই চৈতন্য- -চরিতামৃতের মতো দার্শনিক তত্বমূলক প্রবন্ধধর্মী রচনাও পয়ার ছন্দেই রচিত 
হয়েছে । আজকের গদ্যভাবার সকল দায়িত্বই সেদিন একমাত্র পয়ার ছন্দে রচিত পদ্যভাষা 
সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে । সেইজন্য আমরা মধ্যযুগে পদ্যে রচিত জীবনী, দার্শনিক প্রবন্ধ, 
এঁতিহাসিক প্রবন্ধ, ভ্রমণ বিবরণ, অলংকার শাস্ত্র ইত্যাদি সব কিছুই লাভ করেছি । গদ্যের 
অভাব সেদিন কোন দিক থেকেই সমাজ অনুভব করেনি । উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয় 
প্রকাশ করবার দায়িত্ব নব প্রবর্তিত গদ্যভাষাই গ্রহণ করেছে এবং গদ্যভাষার সন্ধান পাবার 
পর থেকেই পয়ারের ব্যবহার লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রবন্ধের বিষয়বস্ত আগেও যা ছিল এখনও 
তাই আছে, তবে এ কথা সত্য, সমাজ জীবনের 'ক্রমবিকাশের সঙ্গে চিস্তাধারারও যে 
ক্রমবিকাশ হচ্ছে সেই অনুযায়ী আধুনিক যুগে প্রবন্ধের নৃতন নূতন বিষয়বস্তরও সন্ধান 
পাওয়া ষাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে ধারা রচিত হয়েছে, তাকেই আধুনিক বাংলা 
প্রবন্ধ বলে নির্দেশ করা যায়। 

এবার যে কথার সূত্র ধরে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম, তাতে ফিরে আসা যাক । 
ধর্মালোচনার ভিতর দিয়েই বাংলা গদ্যভাষার পথ তৈনি হুয়েছিল, এবং গদ্যভাষার ভিতর 
দি়ৈই প্রবন্ধ রচনায় নৃতন প্রাণশক্তি সঞ্ধারিত হয়েছিল । প্রবন্ধই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 


১১৪ 


প্রথম সন্তান । শ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ গদ্যভাষা ও ধর্মপ্রচার বিষয়ক আলোচনার যে একটি 
আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা অনুসরণ করে এ দেশের লেখকগণও সেদিন অগ্রসর 
হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা তার মধ্যেই নিজস্ব একটি আদর্শের সন্ধান 
পেলেন এবং তারই বিকাশ করে ক্রমে আদর্শ সাহিত্যিক গদ্যভাষার প্রতিষ্ঠা করলেন । 

্ীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম বিষয়ক আলোচনার যে সুচনা 
হয়েছিল তার ধারা বহুদূর পর্যস্ত বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়ে এসে বিগত শতাব্দীর ধর্ম বিষয়ক 
প্রবন্ধ শাখাটিকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল । প্রথমত এই বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় সাহিত্যিক 
গুণ কিছুই ছিল না, একথা সত্য | কারণ স্বীষ্টান ধর্মপ্রচারক কিংবা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা 
রামমোহন রায় এবং তার সমসাময়িক লেখকগণ প্রধানত ধর্মীয় বাগবিতগাার মধ্যেই তাদের 
আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন | তবে রামমোহনের রচনার মধ্যে সাহিত্যগুণের যে 
অভাবই থাক না কেন, প্রবন্ধের আরও যে কয়েকটি গুণ অর্থাৎ চিন্তার সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণ 
এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার কৌশল, তাদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না । সেইজন্য রামমোহন 
রায়ই আধুনিক প্রবন্ধের সর্বপ্রথম শ্রষ্টী বলে মনে করা যেতে পারে | রামমোহনের চরিত্রের 
একটি প্রধান গুণ ছিল এই যে, তিনি যুক্তি দ্বারা বিপক্ষরে পরাজিত করতেন ; যুক্তি 
উপস্থাপনা বিষয়ে কেবলমাত্র তার ক্ষুরধার বুদ্ধিই সজাগ থাকতো তা নয়, তিনি শাস্ত্রীয় তথ্য 
দ্বারাও তার যুক্তিকে অকাট্য করে তুলতেন ৷ ভাষার সংযম রামমোহনের রচনার আর একটি 
প্রধান গুণ ছিল; তাও তার প্রবন্ধকে বহুলাংশে পাশ্চাত্য প্রবন্ধের গুণান্বিত করেছে। 
একদিকে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ আর একদিকে রক্ষণশীল দেশীয় পগ্ডিতসমাজ যখন তাকে 
অসংযত কটু বাকা দ্বারা সকল তথ্য এবং তত্ব নির্বিচারে অবহেলা করে ব্যক্তিগত আক্রমণ 
করে চলেছিলেন, তখনও রামমোহন নিজের সংযত ভাষা এবং যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার 
আশ্রয় নিয়েই উভয়পক্ষেরই সম্মুখীন হয়েছিলেন । তাতে তার নিজের যেমন একটি 
চরিত্রগুণ প্রকাশ পেয়েছিল তেমনই বাংলা প্রবন্ধেরও একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপিত 
হয়েছিল । প্রবন্ধের একটি প্রধান ধর্ম লেখকের আত্মপ্রত্যয় ৷ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত 
কেউ প্রবন্ধ রচনায় সার্থকতা লাভ করতে পারে না । বাংলা প্রবন্ধের পক্ষে একটি পরম 
সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তার জন্মমুহূর্তেই বাঙালী চরিত্রের মধ্যে বলিষ্ঠতম 
আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল-_ তিনি রামমোহন । তার ফলেই বাংলা 
প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে সেদিন থেকেই একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল | রামমোহনের 
আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ উপলব্ধির সঙ্গে যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ মননশীলতা সংযুক্ত হয়ে তাকে প্রবন্ধ 
রচনার যে অধিকার দিয়েছিল, তা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী-ব্যাপী ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার 
ধারা নিয়ন্ত্রিত করেছিল । বাঙালী চরিত্রে ভাব-প্রবণতা যত গভীরই থাক না কেন তার মধ্যে 
আরও একটি গুণ কখনও কখনও দেখা যায়; তা তার নৈয়ায়িক বুদ্ধি । সকল 
ভাব-প্রবণতাকে জয় করে নৈয়ায়িক বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়েই রামমোহন তার ধর্মবিষয়ক 
প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । সেজন্য বাংলা গদ্যভাষায় প্রাথমিক অবস্থায় যে ক্রটিই তার 
রচনায় দেখা যাক না কেন, তার গঠনকৌশলের মধ্যে প্রায় কোন ক্রটিই ছিল না। যে 
সাময়িক সাহিত্য প্রবন্ধ রচনার প্রধান সহায়ক, রামমোহন শ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অনুকরণে 
বাংলাদেশে ভারতীয়দের মধ্যে তারও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং একদিকে আদর্শ প্রবন্ধ 
রচনার এবং অন্যদিকে তা প্রকাশ ও প্রচার করবার প্রণালী নির্দেশ করে বাংলা প্রবন্ধ 
সাহিত্যের ভবিষ্যতের পথ তিনি ধেধে দিয়ে গেলেন । 
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কিন্ত রামমোহনের বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম ও সমাজ । সাহিত্য তার আলোচনার বিষয়বস্ত 
ছিল না। তার রচনা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত, প্রথমত ধর্ম ও তত্বমূলক এবং 
দ্বিতীয়ত সামাজিক আচারমূলক | তার নির্দেশিত বাংলা প্রবন্ধ রচনার এই দুইটি ধারাই 
সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধ লেখকগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন । এদের মধ্যে ধর্মীয় 
ধারাটিকে সর্বপ্রথম যিনি সাহিত্যগুণান্বিত করেছিলেন, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং 
সামাজিক আচারমূলক ধারাটিকে যিনি সাহিত্যগুণান্বিত করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর | রামমোহন রায়ের প্রবন্ধের মধ্যে যেসব গুণের অভাব ছিল, এই দুজনের 
রচনায় সে অভাব পূর্ণ হয়ে গেল । কেবলমাত্র তত্ব বিশ্লেষণ এবং তথ্য উপস্থাপনাতেই যে 
প্রবন্ধের গুণ সীমাবদ্ধ নয়, তাতে সাহিত্যরসের স্পর্শদানও যে একান্ত আবশ্যক, দেবেন্দ্রনাথ 
এবং ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েই তা উপলব্ধি'করে তাদের রচনাকে যথার্থই প্রবন্ধরূপে প্রথম সার্থকতা 
দান করলেন । 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা রূপেই দেবেন্দ্রনাথকে প্রথম গদ্য রচনার সংস্পর্শে 
আস্তে হয়েছিল | “তত্ববোধিনী পত্রিকা" কেবল যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে ধর্ম 
এবং তত্ববিষয়ক আলোচনায় নিয়োজিত ছিল তাই নয়, তার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙালীর সর্ববিষয়ক সাহিত্যিক মনীষারই বিকাশ দেখা দিয়েছিল । তার সঙ্গে প্রায় প্রথম 
থেকেই বাংলা সাহিত্যের দু-একজন 'বিশিষ্ট প্রবন্ধকার এসে যুক্ত হলেন ; তারা অক্ষয়কুমার 
দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

রামমোহন রায় ধর্মীয় তত্ব ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ রচনার যে-ধারার প্রবর্তন 
করেছিলেন, তাতে অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যস্থতায় এক সম্পূর্ণরূপে নৃতন ধারা এসে যুক্ত 
হলো । তার প্রধান কৃতিত্ব এই যে, বাংলা প্রবন্ধের সাহিত্য-ধর্ম রক্ষা করেও তিনি তার 
মধ্যে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করেছেন৷ সেইদিক থেকে বিচার করলে 
দেখা যাবে, তিনি বাঙালীর বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসাধনার অগ্রদূত | সেই সূত্রেই সে 
যুগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের তিনি ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক | রামমোহন ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে 
সেদিন যে-প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর সীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিংশ শতাব্দীর 
বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বারদেশ পর্যস্ত পৌছাতে পারেনি । কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের তপস্যা 
কেবলমাত্র উনবিংশতি শতাব্দীর ধ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনাগত যুগের মধ্যেও 
তার সম্ভাবনা রেখে গিয়েছিল । অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবের সময় পর্যস্ত কেবলমাত্র ধর্ম ও 
সমাজসংস্কার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল । কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্র যে কত বিস্তৃত, তার 
বিষয়ের মধ্যে যে অন্তহীন বৈচিত্র্য আছে, তা আমরা তার মধ্যেই প্রথম দেখতে পেলাম । 
পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ও যে সেই যুগের বাংলা গদ্যভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ 
পাবার যোগ্য ছিল, তা অক্ষয়কুমারই প্রথম প্রত্যক্ষ করালেন। 

বাংলা সাহিত্যে রামমোহন ধর্মমূলক প্রবন্ধ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার 
সূত্রপাত করলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র যুগেই সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ 
রচনার সূত্রপাত করেছিলেন । তার এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ বাংলা সাহিত্য বিষয়ক না হলেও 
বাংলা সাহিত্য যার মধ্য থেকে প্রাণরস আহরণ করেছিল, সেই সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন 
করেই রচিত হয়েছিল । কারণ, তখনও তৎকালীন বাংলা সাহিত্য অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা 
করবার মতো কোন উপকরণের সৃষ্টিই হয়নি । 

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ-্রস্থের নাম “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত 

১১৬ 


সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব | বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে সাহিতোর বিষয় অবলম্বন করে কোন 
প্রবন্ধ রচিত হয়নি । সুতরাং বিদ্যাসাগরের সামনে এই বিষয়ে কোন আদর্শই বর্তমান ছিল 
না; সে আদর্শ তিনি নিজেই স্থাপন করেছিলেন । তার উক্ত গ্রন্থখানি ১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্দে প্রথম 
প্রকাশিত হয় । তার ভিতর দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য ও তার লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করা 
হলেও সাহিত্য সমালোচনার যে পদ্ধতিটি তিনি তার মধ্যে প্রয়োগ করেছিলেন, তা বাংলা 
প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি নূতন দিক উন্মোচন করে দিয়ে গেল। রামমোহন কিংবা 
অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্য দিয়ে এই ধারাটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি । 

এই প্রবন্ধটির আরও একটি দিক ছিল । এ যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে রসসঙ্গত 
আলোচনা কেবলমাত্র বিদেশী পণ্ডিতগণই করে আসছিলেন; দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে 
গতানুগতিক প্রথায় টীকা-টিগ্ননী ও ভাষ্য রচনারই কেবলমাত্র প্রচলন ছিল । কিন্তু এই 
দেশীয় ধারার ব্যতিক্রম করে ইংরাজ পগ্ডিতদিগের রস-সাহিত্য সমালোচনার ধারা অনুসরণ 
করে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । এই বিষয়ে তিনি 
একসঙ্গে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান এবং রস বিশ্লেষণের যে-প্রতিভা 'দখিয়েছেন, তা বিদ্যাসাগর 
প্রতিভার একটি নূতন দিক দেখিয়ে দিয়েছে। এই গ্রন্থখানি ব্যতীতও বিদ্যাসাগরের 
প্রভাবতী সম্ভাষণ” এবং “আত্মচরিত' ঠার সাহিতাগুণাৰ্বিত মৌলিক রচনা । 

বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারমূলক যে-প্রবন্ধ-গরন্থগুলি রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে 
সাহিত্যগুণের স্পর্শ নেই, একথা বলা যেতে পারে না। বস্তুত দেখা যায়, “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা'র যুগেই সামগ্রিকভাবে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নীরস বিতর্কমূলক প্রবন্ধ 
রচনার- পরিবর্তে সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনার সূচনা হয়েছে । এমনকি অক্ষয়কুমাব দত্তের 
বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও সাহিত্যরসসিক্ত হয়ে উঠেছিল- কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তথ্যে 
নীরস হয়ে উঠেনি । বিশেষত যে-বিদ্যাসাগর তার সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক 
প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়েই তার অন্তর্নিহিত রসানুভূৃতির দুর্লভি পরিচয় ব্যক্ত করেছেন এবং 
তার সংস্কৃত কাব্য নাটক কথাসাহিত্যের বাংলা অনুবাদের ভিতর দিয়েই তার রচনাকে 
রসোজ্জবল করে নিয়েছিলেন, তার সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ রচনাও যে সাহিতারসের 
স্পর্শহীন হবে, তা কখনও সম্ভব ছিল না। বিশেষত বিদ্যাসাগর হৃদয়ের শাসনকে যত্দূর 
স্বীকার করেছেন, মস্তিষ্কের শাসনকে তত স্বীকার করে নিতে পারেননি | তিনি রামমোহনের 
মতো সুতীক্ষ যুক্তিবাদী কিংবা নৈয়ায়িক ছিলেন না-_ঠার হৃদয় তাকে যে পথে নিয়ে যেত, 
সেই পথেই তিনি অগ্রসর হতেন এবং সেইপথে চলতে গিয়েই তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তিরও সন্ধান 
পেয়েছেন । সুতরাং তার চরিত্রের মধ্যেই সাহিত্যিক গুণ অস্তরনিবিষ্ট হয়েছিল । সেইজন্য 
তার হাতেই বাংলা প্রবন্ধ সর্বপ্রথম সাহিত্যের বারিবর্ষণে সুন্গিগ্ধ হয়েছিল-_তা কেবলমাত্র 
তাহার সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার পরিবর্তে তার রচিত 
প্রবন্ধের সকল বিভাগকেই স্পর্শ করেছিল। বিশেষত সামাজিক সমস্যামূলক যে 
প্রবন্ধগুলো বিদ্যাসাগর রচনা করেছেন, তাদের প্রত্যেকটির উৎস তার হৃদয়ের মধ্যেই নিহিত 
ছিল। তার প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ তিনি হৃদয়ের দিক থেকেই বিচার 
করেছেন । হৃাদয়ই রসের উৎস; সেইজন্য তার প্রত্যেকটি প্রবন্ধই তার হৃদয়ের স্পর্শে 
সরস এবং সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে উঠেছে । কতকগুলো বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছাড়া বিদ্যাসাগর 
সামাজিক সমস্যামূলক নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলো রচনা করেন : ১) “বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), ২) “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
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কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব (১৮৫৫), ৩) “বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না 
এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১), ৪) “বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার, 
দ্বিতীয় পুস্তক' (১৮৭৩)। 

রামমোহনের ধর্মমূলক প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধের 
প্রধান পার্থক্য এই যে, রামমোহনের বিচার সুল্কস নৈয়ায়িক ধারায় মস্তিষ্কের পথে স্থাপিত 
হয়েছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিচার আবেগের পথে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে । 
রামমোহনের লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক ও ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ, বিদ্যাসাগরের 
লক্ষ্য ছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ | রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কাছে যুক্তি-তর্ক ও বিচারের 
কোন মূল্য ছিল না। বিদ্যাসাগরের আবেগমূলক প্রবন্ধ গুলোও সেদিন যে ঠার কাছে 
আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, তাও মনে-করবার কোনও কারণ নেই। তবু 
বিদ্যাসগরের পথ যে স্বতন্ত্র ছিল, তাই এখানে বক্তব্য 

বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবন-চরিত বাংলা সাহিত্যে “আত্মচরিত' রচনার পথ প্রদর্শক । 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রস্থটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি । তবে 'আত্মচরিত' গ্রস্থটিকে 
প্রবন্ধ-গ্রশ্থ বলা যায় না, কিংবা এর ভিতরে প্রবন্ধের কোন লক্ষণও নেই । প্রকৃতপক্ষে এই 
রচনা বিবৃতিমূলক (7411801%) ; কিন্তু এই বিবরণ যে কেবলমাত্র নীরস তথ্য পরিবেশনের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বরং তার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ জীবনের অনুভূতিতে সরল হয়ে 
উঠেছে, তা সহজেই অনুভব করা যায় । বাংলা গদ্য রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনের স্পশ 
ইতিপূর্বে আর অনুভব করা যায়নি । 

বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' তার শেষ বয়সের একটি শোকোচ্ছাসমূলক রচনা । 
রচনাটি বেদনারসের অভিব্যক্তিতে করুণ এবং অনুভূতির গভীরতায় সার্থক ৷ এই রচনাটিও 
বিদ্যাসাগরের 'আত্মচরিত'-এর অংশ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। 

বিদ্যাসাগর রচিত প্রবন্ধমালার মধ্যে তার যে-প্রবন্ধটির কথা প্রথম উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ 
“সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিবয়ক প্রস্তাব', তা বাংলা প্রাচীন সাহিতা সমালোচনার 
পথিকৃৎ, এবং এই ধারা অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তার প্রাচীন সাহিতা' গ্রন্থ রচনা করেছেন । 
কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুস্তলা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের যে শ্লোকটি 
উদ্ধত করেছেন, তা সর্বপ্রথম কালিদাস প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর টার উক্ত রচনায় উদ্ধাত 
করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ধারা অনুসরণ করেই করুণ রসের সার্থক নাট্যকার 
'উত্তর-রামচরিত' রচয়িতা ভবসৃতির আলোচনা করেছেন । সাহিতা বিচারে বিদ্যাসাগরের 
যে একটি যুক্তিবাদী অথচ সরস মন সক্রিয় ছিল, তা সংস্কৃত কবি-নাট্যকারদের নিরপেক্ষ 
আলোচনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। 

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পশণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত ভাষার মূল্য নিতান্ত সীমিত ; 
কেবলমাত্র সনাতন বধাধা-ধরা পথেই তার রসাম্বাদন হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর 
বাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন সতা, কিন্তু চরিত্রের যে-শক্তিতে তিনি সংস্কারের সকল বন্ধন থেকে 
মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই শক্তি নিয়েই সংস্কৃত সাহিত্যেরও সর্বসংস্কার-মুক্ত মূল্যায়ন 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন । আজ আমাদের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতা যখন উপেক্ষা 
এবং অবহেলার বিষয় হয়েছে, তখন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিদ্যাসাগর তার কি মূল্যায়ন 
করেছিলেন. তা আমাদের জানতে কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক | 

বিদ্যাসাগর উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনের ভিতর দিয়ে 
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' ভাষাতত্ব এবং নৃতত্ব বিষয়ে পৃথিবীর লোক জ্ঞানলাভ করেছে । সংস্কৃত ভাবার 
যে এই বিষয়ে একটি বিশেষ মূল্য আছে, বিদ্যাসাগরের পূর্বে একথা স্বদেশে কিংবা হিদেশে 
তখন পর্যস্ত কেউ বলেননি । কারণ, পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের 
ভিতর দিয়ে তখন পর্যস্তও একথা কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি । ইউরোপে তুলনামূলক 
ভাষাতত্বের সবেমাত্র যে-অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল, বিদ্যাসাগর যে তার সংবাদ রাখতেন, 
বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তা একটি পরম বিস্ময় । বিদ্যাসাগরের এই প্রবন্ধ ১৮৫৩ 
্রীষ্টাব্দে রচিত হয় ; জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ তার 
আট বছর পর প্রকাশিত হয় ।* তবে একথা সত্য, 'তত্ববোধিনী, পত্রিকা'য় সঙ্কলনের জনা 
অক্ষয়কুমার দত্ত যখন দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ার থেকে রত্বরাজি আহরণ করছিলেন, তার 
সহকর্মী বিদ্যাসাগরও তখন এই বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলেন না। তবে অক্ষয়কুমার দত্ত 
যেমন তার সংগৃহীত বিশ্ববিদ্যার উপকরণসমুহ বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালীকে উপহার 
দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন, বিদ্যাসাগর জাতীয়জীবনে তাদের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ 
করোছলেন । ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করা সন্বেও বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে 
স্কৃত ভাষা অনুশীলনেরও যে কি প্রয়োজন, তা যত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, 
তেমনভাবে সেদিন আর তা কেউ করেননি । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাসমূহ অনুশীলনের কল্যাণেই আমাদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা অবশ্যক | 
কারণ, তিনি যথার্থই মনে করেছেন, “সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরেজী শিখিয়া আমরা এই 
মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোন মতে সম্ভাবিত নহে । 
সেইজন্য বিদ্যাসাগর স্বয়ং সহজে সংস্কৃত শিক্ষার বিধান নিজেই রচনা করে দিয়েছিলেন । 
কারণ, তার সমসাময়িক কালে সংস্কৃত শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তা ঘেমন প্রাচীন 
তেমনই অনাবশ্যক হয়ে পড়েছিল ; তিনি তার একটি নৃতন পদ্ধতি রচনা করে দিয়ে সংস্কৃত 
শিক্ষার পথ সেদিন সুগম করে দিয়েছিলেন | সেইজন্য সংস্কৃত শিক্ষা আরও একশত বছরের 
অধিক কাল ধরে অগ্রসর হয়ে এসেছে । রামমোহন প্রবন্ধ রচনার যে ধারার সূত্রপাত 
করেছিলেন. তা প্রধানত উনবিংশতি শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশতি শতাব্দীর সিংহ্দ্ার 
অতিক্রম করে যেতে পারেনি ৷ বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যে 
ধর্মতত্ব ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ রচনার ধারাটি লুপ্ত হয়ে যায় । তার একটি প্রধান 
কারণ এই যে, সে-যুগে স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাঙালী জাতীয়' চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ 
হয়ে ধর্ম ও সমাজের পরিবর্তে দেশমাতৃকার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে । তখন থেকেই 
দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার একটি নৃতন ধারার সৃষ্টি হয় । স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
জাতি দেশের অতীত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক উপকরণের পুনরুদ্ধার সাধনে ব্রতী হয়েছিল। 
তারই প্রেরণা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে একটি নূতন শক্তি সঞ্চার করেছিল । রবীন্দ্রনাথ, 
যতদিন পর্যস্ত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ততদিন স্বরচিত সঙ্গীতে ও প্রবন্ধে এই 
আন্দোলনের প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের ' দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার ' 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেদিন বাংলা প্রবন্ধ রচনার ধারানুক ধারা পরিপুষ্ট করতে অগ্রমর হয়ে 
এলেন, উাদের মধ আচার্য রামেন্্সুন্দর, ত্রিবেদীর নাম বিশেষ উল্লেখয়োগ্য 1 তিনি 
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কেবলমাত্র দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার ধারাটি অনুসরণ করলেন না; পূর্ববর্তী যুগে 
অক্ষয়কুমার দন্ত যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার প্রবর্তন করেছিলেন, তার ধারাটিকে 
পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন | বিংশতি শতাব্দীর প্রধান বিষয় বিজ্ঞান ; ধর্ম এবং সমাজ এ 
যুগের প্রথম থেকেই গৌণ হয়ে পড়েছিল | সুতরাং আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক' প্রবন্ধ 
রচনার ধারাটি স্থাপন করে বাংলা প্রবন্ধ রচনায় যুগের দাবিকে স্বীকার করে নিলেন । 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটির সৃষ্টি 
হয়েছিল, তা প্রধানত ছিল আরেগমূলক । সুতরাং তা দীর্ঘকাল স্থায়িত্লাভ করতে পারল 
না । আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধারাটির গতিও স্তিমিত হয়ে পড়ল । 
বিংশতি শতাব্দীর প্রথম থেকেই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে 
ধারাটি স্থাপন করেছিলেন, বিংশতি শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে সেই ধারাটি বিকাশ লাভ 
করবে, তাই আশা করা গিয়েছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রামেন্দ্রসুন্দরের অস্ত্দষ্টি এবং 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার কৌশল নিয়ে সেদিন কেউ জন্মগ্রহণ করেননি । সেইজন্য তার 
অন্তর্ধানের সঙ্গেই বিংশতি শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটির সৃষ্টি হয়েছিল, তা 
লুপ্ত হয়ে গেল । ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের যারা কৃতি 
বৈজ্ঞানিক, ডারা বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ইংরাজিতেই তাদের গ্রস্থাদি রচনা 
করে এসেছিলেন । তার ফলে রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তীকালে খ্যাতনামা কোন বাঙালী 
বৈজ্ঞানিকের রচিত বাংলা প্রবন্ধ লিখিত হয়নি । উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মতত্ব ও সামাজিক 
আচার আলোচনায় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যেভাবে। পুষ্টিলাভ করেছিল, বিংশতি শতাব্দীতে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দ্বারা বাংলা সাহিত্যে সে ভাবে সমৃদ্ধিলাভ করতে পারেনি । অথচ বিংশতি 
শতাব্দীতে বিজ্ঞানচ্চা যদি বাংলা ভাষার মাধ্যমে না হয়, তাহলে এ যুগে প্রবন্ধ-সাহিত্যের 
পুষ্টিলাভ সম্ভব হবে না । কারণ এ যুগের বিষয়ই বিজ্ঞান, ধর্ম কিংবা সমাজ নয় | উনবিংশতি 
শতাব্দীর তুলনায় বিংশতি শতাব্দীতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অবনতির এটি বিশেষ কারণ 
বলে মনে হতে পারে । বিজ্ঞানচা যদি আমাদের দেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে এখনও শুরু 
না হয়, তবে বিজ্ঞান শিক্ষা কেবলমাত্র যেমন মুষ্টিমেয় ইংরাজি শিক্ষিতের অধিকারভুক্ত হয়ে 
থাকবে, তেমনই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেরও কোন পুষ্টি হতে পারবে না। 
বঙ্কিমচন্দ্রের পর প্রবন্ধ রচনার ধারাকে যিনি সর্বাধিক পুষ্ট করেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ । 
চৌদ্দ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্যে গাচটি সুবৃহৎ খণ্ডই রবীন্দ্রনাথের প্রব্দ্ধের সংগ্রহ । 
রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য-জীবনের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিককাল প্রবন্ধ রচনাতেই ব্যয় 
করেছেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আজ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার উত্তরসাধক কেউ নেই । 
একদিক দিয়ে ভাবপ্রবণতা, অন্যদিকে মননশীলতা, উভয়ের সঙ্গে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের 
সংযোগে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ হয়ে আছে । কিন্তু তা সত্বেও 
দেখা যায়, কথাসাহিত্য ও কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্র অনুসারীর অস্তিত্ব আছে, 
প্রবন্ধ সাহিতো তা নেই । রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার একমাত্র উত্তরসাধক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অকালে প্রাণত্যাগ করার ফলে তার ধারা অধিকদূর অগ্রসর হতে পারেনি । রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ 
রচনার যে একটি সুস্পষ্ট ধারা নির্দেশ করেছিলেন, সে পথে বহু অভ্যাগতের পদরেখা 
পড়বার অবকাশ ছিল | কেবলমাত্র যুগ পরিবর্তনের ফলে এবং তজ্জাতীয় প্রতিভার অভাবে 
সে পথচিহ ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । তার পুনরুদ্ধারের আর কোন আশা নেই। 
রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ রচনার যে একটি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
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করেছিলেন তাও কেবলমাত্র তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । তার তিরোধানের সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তরসাধকহীন তারও ধারাটি লুপ্ত হয়ে গেছে । ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, অক্ষয়কুমার 
দত্ত এবং রামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদীও বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কোনো উত্তরসাধক রেখে 
যেতে পারেননি । কিন্তু আমরা দেখেছি, রামমোহন প্রবন্ধ রচনার যে ধারা স্থাপন 
করেছিলেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর সীমারেখা অতিক্রত্ণ করতে পারেনি । কারণ বাংলা প্রবন্ধ 
ক্রমেই আত্ম-অনুভূতিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে । রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রধানত তথ্য এবং 
তত্বনির্ভর প্রবন্ধ রচনা করেছেন বলে তারা যেমন উত্তরসাধক রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথের 
প্রবন্ধ ক্রমাগত একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি-কেন্দ্রিক হবার ফলে তা উত্তরসাধক না রেখেই 
লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রবন্ধের ভিতর ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তাটি যত মূর্ত হয়ে ওঠে, গোষ্ঠীর সত্তা 
তত প্রকাশ পায় না । সেইজন্য ব্যক্তির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভাবধারারও অবলুপ্তি ঘটে । 
সার্থক ক্ষেত্রে উত্তরসাধক আশা করা যায় না । তাই রবীন্দ্রনাথের যেমন কোন উত্তরসাধক 
নেই, বিদ্যাসাগরেরও নেই। 
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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


হীরেন্্রাথ মুখোপাধ্যায় , 


জানি না সম্প্রতিকালে এটা বলা চলে কিনা.। কিন্তু আমরা জেনেছি ছেলেবেলা থেকে যে 
কোনো একজন মানুষ যদি সর্বস্তরের বাঙালির হৃদয়ের পূজা পেয়ে এসেছেন তোতিনি হলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

একশো বছর আগে তার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু আজও প্রাতঃস্মরণীয় বলে যদি কাউকে 
আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা জানাতে হয় তো নিঃসংশয়ে তিনি হলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় । 

এই বাঙালিঘরে জন্মানো প্রায় “অসম্ভব” মানুর় সম্বন্ধে আমাদের মনের কথা সবচেয়ে 
সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ । সূর্যের মতো যেন ছিল বিদ্যাসাগরের চারিত্র্য | 
একে ধরে রাখার শক্তি আর ব্যাপ্তি সমসাময়িক বাংলার সীমিত আকাশে ছিল না,আজও বুঝি 
তাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাবার যোগ্যতাই আমাদের নেই। 

বিদ্যার সাগর তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে দয়ার সাগর রূপে তিনি বাঙালির মনপ্রাণ অধিকার 
করে আছেন । অমন অসাধারণ তেজস্বী মানুষের মধ্যে লুকিয়ে ছিল “বাঙালি মায়ের 
হাদয়” । অনেক লেখালেখি তার সম্বন্ধে হয়েছে, কিন্তু কোথায় সেই লেখক যিনি এমন এক 
সরল গভীর মহাকাব্যের নায়কোচিত চরিত্রের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে লিখতে পারবেন ? 

সংস্কৃতে যার পাণ্ডিত্য অতুলন, তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন বাংলাভাষার সেবায় । 
সংস্কৃতের দুহিতারূপে বাংলার যে এশ্বর্য তা মুহুর্তের জন্যও ভুলতে পারেননি । বরঞ্চ সেদিক 
থেকেই এক অসাধ্যসাধন করলেন, বাংলাগদ্যের গঠন ও বিকাশে অচিন্তনীয় অবদান রেখে 
গেলেন, 'বর্ণপরিচয়' লিখলেন অনবদ্য সহজ সুললিত ছন্দে । ধর্ম নিয়ে সতত ব্যাকুল 
পরিবেশে বাঙালি শিশুকে অক্ষর পরিচয় করাতে গিয়ে কোথাও দেবদেবীর নাম আনতে 
দিলেন না। শব্দগঠনের মধ্যে সহজ সরল মানবিক চিন্তার উন্মেষ ঘটালেন । ব্যাকরণ নিয়ে 
প্রভৃত চিন্তার ফলে লিখলেন “উপক্রমণিকা' বাংলা ব্যাকরণেরও প্রকৃত গোড়াপত্তন 
করলেন । অনুবাদ করলেন শুধু সংস্কৃত নয়, ইংঘ়াজি থেকেও । 'শিক্ষাবিস্তারে জ্ঞানচচায় 
আজীবন লিপ্ত থেকে মুহুর্তের জন্যও দেশের সর্বসাধারণের মঙ্গলচিস্তা থেকে বিরত রইলেন 
না। বিদেশী শাসকরা অবাক হয়ে দেখল এমন একজন বাঙালিকে, যার দেশাভিমান আর 
আত্মমর্যাদাবোধ এমনই প্রখর যে অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতে তারা যেন তার সামনে মাথা নত 
করতে বাধ্য হয়েছিল । র ৃ 

নিজের দেশের এঁতিহ্য এবং বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যের পরম্পরা নিয়ে গর্বের অবাঁধি 
ছিল না। কিন্ত ১৮৫৩ সালে, যখন তেত্রিশ বৎসর ঠার বয়স, তখন সবাইকে আশ্চর্য 
করলেন ঘোষণা করে যে বেদাস্তদর্শন হল “ত্রাস্ত” | সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য প্রায় শো 
বছর আগে যাকে ভারতীয় দর্শনের চরম প্রকর্ষ বলে প্রচার করেন, যে-বেদাস্তকে 
বিদ্যাসাগরের সমসাময়িকেরা একেবারে মাথায় তুলে ভারতবর্ষের অহংকার ভেবে অতি 
পরিতুষ্ট ছিলেন, সেই বেদাস্ত-কে ভ্রান্ত বললেন সেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ! নানাদিক থেকে 
তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম, একেবারে অনন্য । এদেশের সুপ্রাচীন পরম্পরায় লোকায়ত দর্শন 
চার্বাক-বাদ কিংবা যে কোনো নামেই হোক না কেন) ধিকৃত হয়েছে । জোর করে, 
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উপহাসের ঠেলায়, তাকে ঠেলে ফেলা হয়েছে । স্বীকৃত চিন্তানায়ক ধারা (যেমন রামমোহন) 
ঠারা সবাই ঈশ্বরবিশ্বাসী । কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে ঈশ্বরচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না। এনিয়ে 
কিছু বিতর্ক আছে। কিন্তু কৃষ্ককমল ভট্টাচার্য-এর মতো সমকালীন মনীষীর বিবরণ অনুসরণ 
করে ভাবা অনুচিত হবে না যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বরতত্ত্ে অবিশ্বাসী ছিলেন । কেউ কেউ 
হয়তো 'নাস্তিক' কথাটা যেন বড্ড কঠোর ভেবে তাকে 'দুর্জেয়বাদী' (8£710510) বলতে 
চেয়েছেন। 

আলোচনা এখানে সম্ভব নয়_ শুধু মনে রাখা দরকার যে, উনিশশতক শুধু কেন, 
আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মনীষী জগতের হিতসাধনে ব্রতী হওয়াকে 
সর্বগরিষ্ঠ ব্রত মনে করতেন, ঈশ্বরবিশ্বাস আর সেই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সামাজিক 
প্রথা-রীতি ইত্যাদিকে যুক্তি বিচার বিনা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন । আর এজন্যই অমন 
এক মহানুভব বাঙালি সারাজীবন ছিলেন একক । সহায়ক যে পাননি তা নয় । বন্ধুও অল্প 
কয়েকজন ছিলেন । কিন্ত মূলত তিনি একাকিত্বের বোঝা বহন করলেন আজীবন । বিধবা 
বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ, সর্বজনের মঙ্গলপ্রয়াসে ব্যাপৃতি-___বিদ্যাবিতরণের সঙ্গে 
সঙ্গে আজীবন এই সব কর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন । বহু আঘাত পেতে হয়েছে তাকে । সাধে 
কি প্রচলিত হয়েছে তার সম্বন্ধে একটি গল্প : কে যেন ওর নামে নিন্দা রটনা করছে শুনে 
বিদ্যাসাগর বুঝি বলেন : “আরে, অবাক কাণ্ড, আমি তো ওর কোনো উপকার করিনি । 

এ জন্যই পালিয়ে যেতেন সাওতাল পরগনার কার্মাটারে-__যেখানে সত্যই সহজ সরল 
স্বাধীনতাপ্রিয় নির্বিরোধী অথচ তেজস্বী সাওতালরা ছিল তার বন্ধু। ১৮৫৫ সালের 
সাওতাল বিদ্বোহের কথা বিদ্যাসাগর জানতেন, সঙ্গে সঙ্গে জানতেন ইংরেজ-এর হুকুম 
বরদার হয়ে বাঙালি, বিহারী, ব্যবসায়ী, কর্মচারী ইত্যাদির দল সাওতালদের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । সর্বজনমান্য বিদ্যাসাগর শহরজীবনের কৃত্রিমতা শুধু নয়, 
তত্কালীন বাঙালি চরিত্রের ক্ষুদ্রতা আর নীচতা থেকে যেন এভাবে পালিয়ে ঘেতেন। 

এমনই ছিল বিদ্যাসাগরের চরিত্র মহিমা যে বিদেশী শাসক সম্মান না জানিয়ে পারত না। 
দেশ পরাধীন, তাই সম্যক মর্যাদা বিদ্যাসাগরও পাননি । কিন্তু সেদিনের ইংরেজ শাসনের 
কতকগুলি নিয়মকানুন ওর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না । একমাত্র তিনিই ধুতি-চাদর এবং পায়ে 
নিজন্ব ধরনের “তালতলার চটি' পরে লাটবাড়িতে স্বচ্ছন্দে প্রবেশের অধিকারী ছিলেন । 
উনিশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে সরকারি নিয়ম ছিল যে 'দেশীয়' (7811৩) ভদ্রলোকরা 
লাটবাড়িতে ঢুকতে হলে পরিচ্ছদ এবং পাদুকা বিষয়ে কয়েকটি নিয়ম মানবেন । 


এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল তাকে দেখতে এবং দরখাস্ত জানাবার জন্য 
যান । দলে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো দেশনায়ক । কিন্তু দলভুক্ত হয়েও 
তার জামাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (জে চৌধুরী' বলে বিখ্যাত) ধুতি, পাঞ্জাবি এবং নাগরা 
'পরিহিত বলে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হন ! 


বিদ্যাসাগর মহাশয় জানতেন দেশের দুর্দশা । যথাসাধ্য প্রয়াসে নেমেছিলেন সেই দুর্দশা 
দূরীকরণে । শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিতা বিকাশ, পরোপকার প্রভৃতি নিয়ে 
সর্বতোভাবে নিজের সর্বন্থ দান তিনি করে গ্েছেন। কিন্তু জানতেন পরাধীনতা হল 
সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ যা থেকে মুক্ত না হলে মনুষ্যত্বের বিকাশ এদেশে সম্ভব নয় । জানা 
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যায় যে, কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তাকে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন : “যোগ দেব যদি 
কংগ্রেস সশস্ত্র সংগ্ামে নামতে পারে !” 

এমন বলার পিছনে আছে মনের নিদারুণ যন্ত্রণা | তিনি জানতেন সময় তখনও সুপরিণত 
নয় । জানতেন দেশবাসীর চরিত্রে অজন্তর গলদ পরাধীনতার আবহাওয়াতে আরও মগস্তিক 
হয়ে উঠছে। জানতেন তার একক প্রয়াসে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় । তৎকালীন 
পরিবেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো অকুতোভয় মনস্বীকে মানতে হয়েছিল সেযুগেরই 
“নিষেধ'_ মনে পড়ে কার্ল মার্কস-এর কথা : “111 71816 10151019, 01101. 85 11169 
01০৪5৩” । ইতিহাস গড়ে মানুষ, কিন্তু যথেচ্ছভাবে তা করা যায় না । বিদ্যাসাগরের যুগে মানুষ 
এবং সমকাল প্রস্তুত ছিল না বৈপ্লবিক উদ্যোগের জন্য | এটাই হল বিদ্যাসাগর-জীবনের (এবং 
অন্যানা বু ভারতীয় মহামতির জীবনের) 'ট্রাজেডি' । 

এ বিষয়ে সার্থক আলোচনার গুরুত্ব আজও প্রথর | জানি না সেদিকে আমাদের মন 
ঝুকবে কিনা । 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধানের পর থেকে শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে । নানাদিক 
থেকে তার অনন্য চরিত্রের চিত্রন হোক, শিক্ষা আর অনুপ্রেরণা আসুক তা থেকে জনগণ 
মনে, দুই বাংলায় হয়তো আজও বিদ্যাসাগরের স্মৃতি অপরিল্নান । সেঁজন্যই আশা করব যে 
এই অলোকসামান্য মানুষটিকে স্মরণ করে আরম্ভ হবে সত্যিকারের কিছু কাজ । বিদ্যার 
সাগর সঙ্গে সঙ্গে দয়ার সাগর | আর শিক্ষাবিস্তার শুধু নয়, সর্ববিধ জনহিতকর্মে সদাব্রতী, 
এই যে মানুষের মধ্যে মানবমমতা ও কর্মব্যাপৃতির অতুলন সমাবেশ আমাদের গর্ব, তা যেন 
অন্তত কিছু পরিমাণে এ যুগের ব্যর্থতা থেকে আমাদের ধাচাতে পারে। 
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বিদ্যাসাগর স্মৃতি উপলক্ষে 
শিক্ষা 


সৈয়দ শাহেদুল্লাহ 


রামমোহন, বিদ্যাসাগর. প্রমুখের শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীও আজকের এই স্মৃতিদিবস পালন 
উপলক্ষে স্মরণ করা প্রয়োজন । দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গী পর পর উদ্ধৃত হ'তে দেখলে 
আপাতদৃষ্টীতে অর্থের দিক থেকে সমব্যাপী মনে নাও হতে পারে। কিন্তু মূলতঃ তার 
ওরিয়েন্টেশান (দিকস্থিতি) একই একথা সহজেই বোঝা যায়। 

পূর্বে দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম কেমন করে জমিদারী প্রথা 
প্রবর্তনের ফলে বাংলা দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল । রায়তওয়ারী এলাকা 
মাদ্রাজ প্রভৃতিরও দুর্ভাগ্য এই প্রায় মহাশূন্যতার পর্যায়ে পড়েনি । সে-সব এখানে আর 
বিস্তৃত আলোচনা করতে চাচ্ছি না। যেমন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতরা তেমনি গ্রামের 
মন্তব্য,পাঠশালার শিক্ষকরা জীবিকার উপায়ে হয় শহরে কিংবা অন্যত্র যেখানে রূজি জুটছিল 
সেখানে ছুটছিল | আমরা রাজনারায়ণ বসুর লেখায় জানি যে তিনি 'যে-শিক্ষকের কাছে 
বাংলা প্রাথমিক পাঠ পড়েছিলেন তিনি বর্ধমান জেলার । রবীন্দ্রনাথ তার জীবন-স্মৃতিতে 
একজনের কথা উল্লেখ করেছেন । “যদিও ছোট ছেলেদের চাকর বলিয়া ভূত্য-সমাজে 
পদ-মর্যাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু কুরু সভায় ভীম্ম পিতামহের মতো সে 
আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আপন গুরু গৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল। 
“তাহার নাম ঈশ্বর | সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশাইগিরি করিত ।” গ্রামের গুরু, কলকাতায় 
জমিদার-বাড়ির চাকর ! অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ইতিমধ্যে খৃষ্টান ভক্তদের মনে 
ভারতে শিক্ষার ব্যাপারে ইংলগ্ডে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা হয়। কিন্তু রাজব্যবস্থায় তার সাড়া 
পাওয়া গেল তখনই যখন ইংরাজ বুঝলো তার নিজ দেশে প্রসারমান শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করে ভারতে শাসন ব্যবস্থার জন্য বিলাত থেকে লোক পাঠানোর চেয়ে ভারতে 
সস্তায় কর্মচারী তৈরী করা যায় । ১৮১৩ সালে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক লক্ষ টাকা গ্র্যান্ট করা 
হয় । ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসের কিছু পুরাতন শিক্ষাবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যত্র 
এই অর্থনৈতিক কথাটা উল্লেখ করা হয় না ইংরাজের সদাশয়তা প্রচারের জন্য | মেকলের 
একটি উক্তি অবশ্য উদ্ধৃত হয় যাতে তিনি বলেছিলেন, এই শিক্ষা মাধ্যমে একদল মানুষ 
তৈরী করা হবে যারা চেহারায় ভারতবাসী হলে€ মনে প্রাণে হবে ইউরোপীয় । কিন্ত 
উপরোক্ত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যটি অনুষ্ত রেখে শুধু মেকলের উক্তি বলে সঙ্গে সঙ্গে আর 
একটা উদ্দেশ্যও অনেক সময় সাধিত হয়েছে । রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্ত প্রমুখের 
শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীকে বিনিন্দিত করা এবং দেশীয় লোকসমাজে খাটো করা | এইভাবে 
মেকলের এ উক্তিকে হিন্দু-মুসলমান রিভাইভেলিজম্‌ ও অন্ধ জাতিদন্তের সেবায় লাগানো 
হয়েছে । জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে 
রাজনীতি যখন ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো তখনই অবশ্য এই জিনিসটি বেশী সুস্পষ্ট 
হয়েছে । আমি অবশ্য উপরে যা বলেছি ১৮১৩ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত সমগ্র কালটার বিষয় সংক্ষেপে বলেছি । ঘটনাসমূহ অন্যত্র এবং আমার 


৯২৫ 


“শিক্ষা ও শ্রেণীসম্পর্ক” পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে বলে এখানে আর পুনর্বিবৃত করলাম না । 

রামমোহনের জীবনীকার লিখেছেন ঃ ১ “ঠাহার সময়ে রাজপুরুষদের মধ্যে একটা বিচার 
চলিতেছিল | একপক্ষের মত এই ছিল যে এতদ্দেশীয় লোককে ইংরাজী শিক্ষা পা দিয়া 
সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষাই দেওয়া বিধেয়, অপরপক্ষ ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন । 
"এই বিচারের সময় রামমোহন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহাস্টকে ১৮২৩ 
খষ্টাব্দের প্রথমে উক্ত বিষয়ে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন যে কেবল সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষায় এ দেশীয় লোকের বিশেষ উপকারের 
সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত লে।কের দৃঢ় নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই নিমূল হইবে 
না.কুসংস্কার বিনাশ ও সামাজিক উন্নতির ন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান যার পর নাই আবশ্যক ।” 
এই পত্রে তিনি বেকনের আবির্ভাবের পূর্বে ও বেকনের আবির্ভাবের পর পাশ্চাত্য শিক্ষার যে 
পার্থক্য হয় তাও পরিষ্কার করে স্মরণ করিয়ে দেন। দেশী কুসংস্কারের পরিবর্তে বিদেশী 

ংস্কারের আমদানী তার উদ্দেশ্য ছিল না। পাশ্চাত্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের অবলম্বন 
করে সংখ্যা ১৩টিকে অশুভ মনে করেন এদেশের গোড়া রক্ষণশীল মানুষ অনেকে । ঠিক 
এটিই না হোক কমবেশী অনেক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা এমনকি কুসংস্কার পাশ্চাত্য 
থেকেও আমদানী করা হয়েছে। যারা যুক্তিবাদী তারা তা করেননি | তারা তেমন নয় । 
বেকনের যারা অনুগামী তারাও নয় । বেকন সম্বন্ধে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌ বলেছেন £ “ইংরাজী 
বস্তবাদের আসল প্রবর্তক হপেন বেকন । তার কাছে প্রাকৃতিক দর্শনই হলো একমাত্র সত্য 
দর্শন এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা পদার্থবিদ্যা হল প্রাকৃতিক দর্শনের প্রধান 
ভাগ ' €কক্সন্বর্গ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পুস্তকের ভূমিকায় এঙ্গেল্স্‌ কর্তৃক উদ্ধৃত) 
রামমোহনের উপরিউক্ত পত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধত করলাম ।১ 

“৬1০1 01015 56111111219 01168110116 ৬925 [01000950, ৬/০ 01100175009 00910 116 
00৬611)1761)1 11) [2119191)0 1)90 0106160 2 ০0175100191 51011) 01 [10786 (0 06 
20110211৬ 06৮০916 (09 0176 01507800101) 01 105 [170181) 501912005. ৬০ ৬০1৪ 11116 
৮101) ১৭178801106 1801055 0181 0015 এগ) ৬০10 ০6 1810 0 11 61)1)109117% 
2801017৩911 20170101761) 01 (8161) 2170 20000901011 (0 11159018101 0116 79801৬65 01 
11019. 11) 11901)6178005, বএ0121 [91105001, 00116711509, /1810179 2170 
001)67 05601 501071025, ৬1101) 016 1901৬65 01[011016 179৬6 ০217160 [0 & 
969766 01 10016600101), 11190 1)95 191১60 01161) 200৬০ (116 1101190102175 01 0101)61 
[7171১ 01 0106 ৬/0110. ...৬/০ [110 0081 000 0909৮611101 275 50901191)1118 & 
১৪1151111 ১0110901 8110061 1111090 17011011510 11)0)211 50018 1070/1206 5 15 
211680৬ 00117161)0 117 11012. 

এরপর রামমোহন সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মাথামুগ্ডহীন তর্কাতর্কির কিছু দৃষ্টান্ত 
বর্ণনা করে দেখান এরূপ বিদ্যার্জন নিতান্তই নিরর্থক হবে । বলা বাহুল্য আরবী ফারসী 
ধর্মসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে । ডক্টর খুদাবখ্‌স্‌ এদের বিষয় আলোচনা 
করে রক্ষণশীলদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন । ফিরোজ তুগলকের সময় একজন সত্যই 
পণ্ডিত লোক শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (মৃত্যু ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দ) তার প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলানা সেখ 
আবুল ফাতা জৌনপুরীর সঙ্গে তিক্ততার সঙ্গে এই তর্কবিচারে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন যে 
বিড়ালের মুখের লালা পাক কিংবা নাপাক । যাইহোক পণ্ডিতদের এইসব নিরর্৫থক 
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তর্কালোচনা শিখিয়ে কিছু লাভ হবে না, এই সব বলে রামমোহন লিখছেন £-_ 

“10161 ০21) [07801] 1011010৬61780110 01156 টিটো) 57801) 536000181010175 85 (17৩ 
(0110/1178 ৬1810) 216 0176 11567065 515595160 0 0116 ৬/০৫৪1719:-11) ৯1181 
[81811051715 (16 50001 80501196011) 01১6 06119? ৬/1)90 16181101) 00995 106৪1 (0 0106 
[01৬1176 15561706? [0 111 ০900115 0০ 1006৫ (9 ০০ ০01০1 [10101901501 5001669 
0% 076 ৬০৫৪11010 00০011765 ৮11101) 16901) 01167] (0 1১9116৬6, 010 911 ৬151016 
1171175517856 170 169] 6915021106, [1101 85 01901, 01011101010. 179৮০ 170 80091 
০1)0109, 0765 ০0159706111 0656176 110 1621 217601101), 8110 (1)61010176 116 
5901761 /৪ 6508100 টিটো) 01)6[া। 2170 1626 0100 ৬/01]0 01161051101, /৯১211), 180 
55561010191 06161 091) ০6 061160 00% [0106 5810001)1 01 016 1৬117181158 [0 
1080৬/110 ৬/1191 1015 01810 17181065 01061011161 019. 80810 511165১ 09 [01017010101176 
০911811) 709558695 01 0116 ৬০৫৪1116., 0110 ৬/110015 0116 16981 171810010 2110 009০1801৬6 
11)118101706 01 [08558895 01 10176 ৬০০৪১, ০0০. 

776 51006171010 9858 911951018 ০8101001196 5810 10 086 1111910৬00 1115 
[110 21101 106 1095 19211760 নিট) 11 11100 10৬৮ 11019 10081 0195505 010 0901605 
11) 010 0111৬0156 016 ৫1৬1060 210 ৬/1190 ১0০0811911৬6 7617016)1) 0100 50101 09875 [0 
[116 009৮, 0১০ 0০90 (0 0176 ০91. 1116 ০০ (09 1196 ০1. 0০. 

11 01061 (0 917801০ ০ 1.0145110) 00 91010100191 0110 61011109০01 
017000188710 51101) 11712011791 16817111116 9১ 0110180161260, 11002 00110105111 
৮111 106 [169500 10 001119816 1106 51810 01 501617700 910 11167906170 17) 758070196 
19910161116 11106 01 1,010 1370017 ৬/111) 0100 [0101655 01101001606 170806 511)06 
176 ৬/1016. 

[10105019601 11109177060 107201১0176 131101591) 1010101] 11) 16170121106 01 1681 
10170160/5, 0116 13980010181) [01711950101 ৬০10 101 107৬6 0691] 21109৬/60 (0 
01501806 016 55161) 01 006 ১0110011111, ৬1710) ৬৪১ 0182 10651 08100181020 00 
[70617610916 12110121706. [1 0116 59116. 11191711617 [0106 521)510111 59516) ০ 
60000911017 ৬/01010 196 1016 10651 08101119190 (9 10661 01915 ৫০17119 11) 091101655. ॥1 
5০1) 1100 09661) 0176 [00110 01 006 13110151) 1651১121016. 900 75 1176 
11191061716] 01 010017801৬6 70010818001) 15 016 90100 01 0176 09৬০1116100, 11 
৬/11| ০01১6010110 [10110916 2 11016 1196121 2100 61011810615 55501) 9 
1175110001017, ৮1110121011 12011617205, 900191 1917110501019, 01191115015, 
/120012, ৮/101) 00017017500] 501017055 ৮/11101) 1129 06 20007119111120 ৮/111) 0116 
5115 [700৯৫ 1৬ 61100109176 এ 06৮/ 26110167191) 01 12161815 2110 1621111)8 
€0008060 11) 1:01100)0 2110 [0710৬101100 2 0011666 01115160 ৬101) 10606559819 
0০০05. 111১0110115 0170 00061 21979190005. 

11 16101656101 01915 50160 00 ০ [.010911, 1 0017061৬6 1755611 
0850110181116 2 50161]1) 00109 ৬/110) | 0৮/6 10 119 ০0801091101)...” 

এর অর্থ অবশ্যই এ হতে পারে না যে রামমোহন সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ভাষাগুলি 
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দেশের লোকের শেখার বিরুদ্ধে । তার মূল বক্তব্য হচ্ছে সরকার যে অর্থ মঞ্জুর করছেন তা 
“টু ইমপার্ট সাচ নলেজ আজ ইজ অলরেডি কারেন্ট ইন ইনডিয়া” (যা ভারতে এখন চালু 
আছে এমন জ্ঞানদানে) ব্যয়িত না হয় । বেকন্রে অনুসরণ করে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের 
নানাবিধ শাখা শেখানোর ব্যবস্থা যেন তাতে হয়। 

যাই হোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ১৮৫৩ সালে জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মত 
ভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিমত রাখার এক সমস্যার সম্মুখীন হন | তিনি তখন সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ | ইতিপূর্বে ১৮৫২ সালে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী এবং পাঠব্যবস্থা 
সম্বন্ধে পরিকল্পনা দিয়ে একটি নোট তিনি কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য দেন । (এই নোট 
বর্তমান প্রবন্ধে পরে উল্লেখ করার প্রয়োজন হবে |) এই পরিকল্পনা বিবেচনার এক স্তরে 
বেনারস সংস্কৃত কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ ব্যালেনটাইনের উপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
পরিদর্শনের ভার দেওয়া হল । ব্যালেনটাইন সংস্কৃত কলেজ ও তার অধ্যক্ষের পরিচালনা 
সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য দিলেও, পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে এমন কতকগুলি জিনিস উপস্থিত 
করেন যার প্রতিবাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে করতে হয় । ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের পুস্তক 
পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ব্যালেনটাইন অনুমোদন করেন | লেনিন ভাববাদী দর্শনের 
নবতম অবদানগুলির সমালোচনা করার জন্য এবং তারা যে রূপগ্রহণ করেই দেখা দিক 
প্রকৃতপক্ষে তারা যে ভাববাদী এই সত্যটি বোঝবার জন্য তার “মেটিরিয়ালিজম এপ্ু 
এমপিরিও ক্রিটিসিজম” পুস্তকে প্রথমে “পুরাতন ভাববাদী বার্কলের তত্ব” ব্যাখ্যা করেন। 
বার্কলের সূত্র হচ্ছে “অনুভূত হওয়ার মধ্যেই বস্তুর অস্তিত্ব ।” অনুভবকারীর মনের বাইরে 
তার কোনও অস্তিত্ব নাই । এই সূত্র ধরে বার্কলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে বৈজ্ঞানিকের 
কাজ হচ্ছে “প্রকৃতির স্রষ্টার ভাষা বুঝার জন্য সাধনা করা এবং বাস্তব কারণের ছারা 
প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা করার ভণিতা না করা ।” এ হলো বেকনের প্রদর্শিত পথের 
বিপরীত । বেকনের মত হল মনে পূর্ব হতে যে সব ধারণা ও সংস্কার আছে যো নানান 
উপায়ে মনে এসে থাকতে পারে) তাকে বাদ দিয়ে মনকে পরিষ্কার করে নিয়ে বাস্তব 
অভিজ্ঞতার যাচাইরে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে । বিস্তৃত দার্শনিক আলোচনার প্রস্তাব এখানে 
নেই। শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বক্তব্য বোঝার জন্য যেটুকু উল্লেখ করা দরকার তারই 
চেষ্টা করলাম । ইতিপুথে আমরা দেখেছি রামমোহন বেকনের দর্শনকেই অভিনন্দন 
দিয়েছেন ! উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে বিদ্যাসাগরও তখনকার কালের পাশ্চাতা বস্তববাদী 
দর্শনেরই সমর্থক | বিদ্যাসাগর ব্যালেনটাইনের রিপোর্টের বিষয়ে তার পত্রে অন্যান্য কথার 
মধ্যে বললেন ৩ £ “বিশপ বার্কলের “ইনকোয়েরি' বই সম্বন্ধে আমার মত এই যে পাঠ্যপুস্তক 
রূপে এই বই পড়ালে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনা বেশী । 

“কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয় । কি 
কারণে পড়াতে হয় তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাংখ্য ও বেদাস্ত যে 
্রান্তদর্শন (ফলস্‌ সিসটেম্স্‌ অফ ফিলজফি), সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই । 
তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে । সংস্কৃতে যখন এইগুলি 
পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিষেধক হিসাবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রের বই 
পড়ানোর দরকার । বার্কলের বই পড়ালে সে উদ্দেশ্য সাধিত হ'বে বলে মনে হয় না। কারণ 
সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের মত বার্কলে একই শ্রেণীর ভ্রান্তদর্শন রচনা করেছেন । ইউরোপেও 
এখন আর বার্কলের দর্শন খাটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে এখন লাভ 
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হযে না। তা ছাড়া হিন্দু ছাত্ররা যখন দেখবে যে বেদান্ত ও সাংখ্যের মতামত একজন 
ইউরোপীয় দার্শনিকের অনুরূপ তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও বাড়তে 
থাকবে | এই অবস্থায় বিশপ বার্কলের বই পাঠ্য হিসাবে প্রচলন করতে আমি ব্যালেনটাইনের 
সঙ্গে একমত নই | ""“ব্যালেনটাইন আরও বলেছেন,_এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ 
গড়ে তোলার দরকার, ধারা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দুই দেশের শাস্ত্রেই পণ্ডিত হয়ে উঠবেন 
এবং কতকটা দ্বিভাষী টীকাকারের মত কাজ করে উশয়ের মধ্যে যেখানে বাহ্য অনৈক্য আছে 
সেখানে সত্যকার অন্তর্নিহিত মিল কোথায় তা দেখিয়ে দিয়ে অনাবশাক কুসংস্কার দূর 
করবেন । হিন্দুদের দার্শনিক আলোচনা যে সব মৌলিক সত্যে পৌঁছাবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে 
তাদের পূর্ণ তর বিকাশ দেখিয়ে উভয়ের সমন্বয়ের পথ খুলে দেবে। 

“দুঃখের বিষয় আমি এ বিষয়ে ব্যালেনটাইনের সঙ্গে একমত নই । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও 
হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয় । সম্প্রতি আমাদের দেশের বিশেষ 
ক'রে কলকাতায় ও তার আশপাশে পণ্ডিতদের মধ্যে একটা অদ্ভূত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে । শাস্ত্রে যার বীজ আছে এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য 
সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধা ও অনুসঞ্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত | অর্থাৎ সেই 
শাস্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে । 
তারা মনে করেন যেন শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয় নি।-"” 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি আলোচনা করে শ্রীবিনয় ঘোষ 
বলেছেন £-_ "একটি সুরই ধ্বনিত হয়েছে । সেই সুরটি হল পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে 
ভারতবিদ্যার সম্যয়।” উপরে যা' উদ্ধীত করলাম তা হতে সহজে যে-সিদ্ধান্ত হয় সেটা হচ্ছে 
এর বিপরীত । (অবশ্য 'ভারতবিদ্যা' শব্দটিতে তিনি কি বলতে চান তার উপরও অর্থটা 
নিভরশীল 1) উপরে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যে ভারতের পুরাতন শাস্ত্রাদি পড়াবার সময় ইংরাজী 
দর্শন পড়ানো যেখানে অনুবাদকের ভাষায় “প্রতিষেধক” হিসাবে বলা হয়েছে সেখানে, 
বিদ্যাসাগরের মূল ইংরাজীতে এইরূপ আছে £_-৬/115 (6801116 010656 111 0116 
১০1১]110 0010175৩ ৬৬০ ১108110 010005০ 0100) 0৬ ১০৪] [01011050101)% 11. 01৫ 
[21811511 0001১ (6) :9801001001 011617 1100010170০.-__যাকে “অপোজ' করতে হবে, যার 
বিরোধিতা করতে হবে, যার “ইনফ্লুয়েন্স”কে কাটাতে হবে, তার সঙ্গে সমন্বয়ের প্রশ্ন কি করে 
আসে ? সমন্বয়ের কথা কনসিলিয়েশান এবং এগ্রিমেন্টের কথা তো ব্যালেনটাইনই 
তুলেছিলেন । বিদ্যাসাগরের মুল খসড়া প্রস্তাব ১৮৫২ সালের ৪ঠা এপ্রিল যা রচিত তার 
মধ্যেও বিদ্যাসাগরের দৃঢ় মত পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে । তাতেও সমস্বয়ের কোনও চিহ, 
নাই । তীর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে 'উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা ।" দ্বিতীয় বক্তব্যে তিনি 
পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন যে "ইউরোপীয় আকর থেকে ধারা জ্ঞান বিদ্যার উপকরণ আহরণ 
করতে সমর্থ নন"তারা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না ।' আর ঠার কছে ইউরোগীয় 
জ্ঞান বিদ্যা,বলতে কি বুঝায় তা উপরেই পরিষ্কার করা হয়েছে । সেটা হচ্ছে সেই বিদ্যা যার 
সঙ্গে ভাববাদ প্রভাবিত ধ্যান ধারণার কোনও সম্পর্ক নাই। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তার 
বক্তব্যে তৃতীয় পয়েন্ট-_যদিচ তার গুরুত্ব কম নয় | এ বিষয়ে তিনি সমভাবেই পরিষ্কার । 
“যারা সংস্কৃত ভাষায় পারদরশী নন, তারা সুসংবন্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে 
পারবেন না।” যেখানে তিনি বলছেন প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হিন্দু দর্শন জানা উচিত' 
সেখানেও তিনি উল্লেখ করতে ভুলছেন না ধে তাদের “মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল 
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ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না।” তার পূর্ণ বাক্যটি হচ্ছে এইরূপ £__“একথা ঠিক যে. 

হিন্দুদর্শনের অনেক মতামত আধুনিক অনেক মতামতের সঙ্গে খাপ খায় না কিন্তু তা হ'লেও 

প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত 1” এ তো অত্যন্ত সঠিক 

কথা । শুধু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কেন, সকলেরই তো যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করা 
1 ৪৪৪৩৩৩ 

গান্ধীজী তো চিরকাল আধুনিক শিক্ষার রিরুদ্ধে এবং তার নিজন্ব ধর্মীয় সংস্কারের 
ভিত্তিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচেষ্টা করে গেছেন । পাশ্চাত্যের শিক্ষার বিরুদ্ধে তার জেহাদ 
রবীন্দ্রনাথকেও তার বিরুদ্ধে কলম ধরতে বাধ্য করেছিল । 

মৌলানা আজাদের ক্ষেত্রেও দেখি তার শেষকালের লেখাতেও যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের 
মর্যাদা ক্ষুগ্ন হয়েছে । তার ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তারের পর বন্দী অবস্থায় লেখা “গুবারেখাতের” 
নামের পুস্তকে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে একস্থানে তিনি লিখেছেন ঃ 

“দর্শন চর্চায় স্বভাবে একটা স্টোয়িকাল এবং বেপরোয়া ভাব জন্মে যার ফলে জীবনের 
যত দুঃখ দুর্বিপাক একটু অনন্য দৃষ্টিতে অবলোকন করা যায় । কিন্তু তাতে তো চরিত্রের 
স্বাভাবিক দুর্বলতা ঢাকা পড়ে না। 

“দর্শন অবশ্য আমাদের এক প্রকার সান্ত্বনা দেয় কিন্তু সে সান্ত্বনা আগাগোড়া 
নেতিমূলক | প্রকৃত শাস্তির সন্ধান এতে পাওয়া যায় না। 

“বস্তু জগতের প্রত্যক্ষ ও প্রমাণনির্ভর তথ্য নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার | বিজ্ঞান বলে £ 
জড় জগতের প্রতিটি বস্তু এক অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নিয়মের নিগড়ে ধাধা । (প্রামাণ্য 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও অপরিবর্তনীয় নিয়মের রাজ্যেও আজ ফাটল ধরেছে । যে পরম তত্বের 
সন্ধানে বৈজ্ঞানিকরা পথে বেরিয়েছিল সে সম্পর্কেও দ্বিধা জন্মেছে তাদের মনে 1) তাহলে 
দেখা যাচ্ছে “বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'-_এ হেন কোন কিছুও বাজারে বিকোয় না। বিজ্ঞানু 
বিশ্বাস ও আশার আলো গুলিয়েই দেয় কিন্তু নতুন কোন আশার আলো সে দেখতে পারে 
না। তাহলে দুঃখ দুর্দৈব ভরা জীবনে মানুষ সান্ত্বনা লাভের আশায় মুখ ফেরাবে কার পানে ? 
“বাধ্য হয়ে ধর্মের পানেই দৃষ্টি ফেরাতে হয় 1” 

ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইংরাজকে আঘাত যেমনই দেওয়া হোক সংগ্রামের আহানে 
ধর্মাচ্ছন্নতা সমস্ত শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার 'সহায়কদের বিরুদ্ধে 
এক হতে বাধা দিয়েছে এবং দেশের জনসাধারণকে এই বাধার জন্য অনেক মূল্য দিতে 
হয়েছে । এখনও তার এঁতিহ্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ও গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের বিরোধিতায় নিযুক্ত হচ্ছে। 

কাজেই আজকের অভিজ্ঞতার নিরিখেও দেশের জনসাধারণ রামমোহন বিদ্যাসাগরের 
ধর্মনিরপেক্ষ বস্তৃবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে চা করা বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়াসকে 


শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবে । 
(সংক্ষেপিত) 


সুত্র 
১। নগেন্দ্রনাথ--প্‌: ৩১০ 
২ নগেন্দ্রনাথ-অক্ষয় দত্ত ভারতের উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা 
৩। বিনয় ঘোষ কৃত অনুবাদ মূল ইংরাজীর জন্য ইন্দ্র মিত্র ত্রষ্টবা 
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কর্মবৈচিত্র্য 


বিনয় ঘোষ 


বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য ছিল না । থাকতেও পারে না । সারাজীবন 
যারা একটা বড় আদর্শ অনুসরণ ক'রে চলেন, সাধারণত ঠাদের কর্মক্ষেত্র তার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকে । আদর্শ বড় বলে তাদের কর্মক্ষেত্রও বড় মনে হয় । একই আদর্শ চূর্ণরশ্মির 
মতো কর্মজীবনের বহু শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে । আমাদের কাছে তা কর্মবৈচিত্র্য বলে 
মনে হয়, কিন্তু আসলে তা একই কর্মের বাচত্র প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। বিশেষ ক'রে 
বিদ্যাসাগরের কর্মবৈচিত্রাকে এ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। 

সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়বার পর বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান ও 
বহুবিবাহের আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন । তার অন্যান্য স্বাধীন কাজকর্মের মধ্যে এই দু'টি 
কাজ থেকে তিনি শেষজীবন পর্যন্ত মুক্তি পাননি । তাছাড়া আরও একটি কাজ তার জীবনের 
সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িয়ে ছিল । সেটি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাসংস্কারের কাজ । 
বাকি সময়টুকু তিনি নানাবিষয়ে গ্রস্থরচনার কাজে নিয়োগ করেছেন । তার অবশিষ্ট কাজের 
মধ্যে উল্লেখ্য হল, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলজ) প্রতিষ্ঠা, 
ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন, হিন্দু ফ্যামিলি আযানুইটি ফন্ড এবং সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরি 
স্থাপন | সংস্কৃতপ্রেস প্রতিষ্ঠা ও প্রস্তক-প্রকাশের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। 
এখানে কেবল আমরা তার বাকি তিনটি কাজের কথা বলব। 


মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন । এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি বড় 
কীর্তি | সংস্কারক্ষেত্রে তার অন্যান্য কীর্তির সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, এটি কোনদিক থেকেই 
নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নয় । রবীন্দ্রনাথ ভার “বিদ্যাসাগরচরিতে' বলেছেন : 

সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটান 
ইনস্টিটুশ্যন । বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন 
এই প্রথম । আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি 
বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল । যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন ; 
যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্গণপগ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের 
একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংশ্রাম করিলেন, এবং 
সংস্কৃতবিদ্যায় যাহার অধিকারের ইয়ন্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃত-প্রস্তাবে 
স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন |... 

মেট্রোপলিটন-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিম্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া 
তাহাকে সগ্গৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বিদ্যাসাগরের 
কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যাবসায় নহে, তাহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায় | এই 
বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধা-বিঘ্ধ ও ফলাফলের 
সৃশ্ম্নাতিসূক্স্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে 
না; এই বুদ্ধি, কেবল সুন্ষ্মভাবে, নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের 
আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, ছিধা বিসর্জন দিয়া, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল 


১৩১ 


আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায় । এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল । 

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা কেন যে বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি বড় কীর্তি, 
তা রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় । “সবল কর্মবুদ্ধি', যা বাঙালির মধ্যে সত্যই 
বিরল, তারই সাক্ষী হল এই ইনস্টিটিউশন । ১৮৫৯ সালে উত্তর-কলকাতায় শঙ্কর ঘোষ 
লেনে “ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী 
ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী. মাধবচন্দ্র ধাড়া, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র 
পালিত ও বৈষ্ণবচরণ আ্য | এরাই সকলে মিলে স্কুল-প্রতিষ্ঠার খরচপত্র বহন করেন । 
অন্যান্য হিন্দু ভদ্রলোকেরাও টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে শ্যামাচরণ 
মল্লিক অন্যতম । ওয়েলিংটন স্কয়ারের দত্তরা স্কুলের পাঠাগারের জন্য অনেক বইপত্র দান 
করেন । সরকারী ইংরেজি-ন্কুলে শিক্ষার খর» বেশি, সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে তা বহন করা 
সম্ভব নয় । সেইজন্য এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি বিদ্যালয় গড়ে 
তোলা, যেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত-পরিবারের বাঙালি ছেলেরা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প 
খরচে ইংরেজি-শিক্ষার ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারে । প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল 
পরিচালনা করতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তারা বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ অনেক 
বেশি কার্যকর হবে মনে ক'রে তাকে ও তার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল পরিচালনার 
কাজে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন । বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হন, এবং তাদের 
দু'জনকে নিয়ে নতুন ম্যানেজিং-কমিটি গঠিত হয় । এই কমিটি ১৮৬১, মার্চ মাস পর্যন্ত স্কুল 
পরিচালনা করেন । 

এই সময় ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ও মাধবচন্ত্র ধাড়া, এই দু'জন প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে কমিটির 
মতবিরোধ হয়, এবং তারা সদস্যপদ ত্যাগ করেন । “ক্যালকাটা ট্রেনিং আযকাডেমি' নামে 
একটি প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলও তারা প্রতিষ্ঠা করেন । অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতারা বিদ্যাসাগরের উপর 
স্কুল-পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দিলেন, এবং পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, 
রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ ও হরচন্দ্র ঘোষ, এই ক'জনকে নিয়ে 
একটি নতুন কমিটি গঠিত হল । প্রেসিডেন্ট হলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, এবং “সেক্রেটারি' 
হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ১৮৬৪ সালে স্কুলের নাম পরিবর্তন ক'রে “হিন্দু মেট্রোপলিটন 
ইনস্টিটিউশন" নাম রাখা হল | ১এ বছরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বি. এ পর্যস্ত 
পাঠের অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হল । সিন্ডিকেট আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন । 
১৮৬৬ সালে প্রতাপচন্দ্র সিংহের এবং ১৮৬৮ সালে হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের 
সমস্ত দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের একার উপর পড়ে । বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়া সত্বেও 
বিদ্যালয়ের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে | ১৮৭২, জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণদাস পাল ও 
দ্বারকনাথ মিত্রকে নিয়ে বিদ্যাসাগর নতুন একটি কমিটি গঠন করেন । এই সময় আবার 
তিনি এফ. এ পর্যস্ত পাঠ অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদালয়ের কাছে আবেদন করেন । 
আবেদন নামঞ্জুর হতে পারে এবং সিন্ডিকেটের ব্রিটিশ সভ্যেরা আপত্তি করতে পারেন ভেবে, 
বিদ্যাসাগর বেলি সাহেবের (6. 0. 88916) কাছে একখানি ব্যক্তিগত পত্রে (২৭ জানুয়ারি, 
১৮৭২) তার উদ্দেশ্যের কথা জানান | বেলি তখন সিন্ডিকেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য 
ছিলেন ৷ সেইজন্য বিদ্যাসাগর তাকে সকল বিষয় জানিয়ে তার সমর্থন লাভের আশায় 
লেখেন : 

1 1 910810 ০6 01860 81. 076 591010816 11181 1122 0108150161 ০01 0186 
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উনিশ শতকের সম্তরেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ইংরেজ সদস্যদের 
ধারণা ছিল না যে এদেশীয় ইংরেজিশিক্ষিত লোকেরা কোনো কলেজের পরিচালনার বা 
অধ্যাপনার দায়িত্ব নিতে পারেন । বিশেষ ক'রে ইংরেজ শিক্ষক ছাড়া যে ইংরেজিসাহিত্য 
শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, একথা তারা কল্পনাও করতে পারতেন না। সিন্ডিকেটের সাহেব 
সদস্যরা এবং শিক্ষা-বিভাগের কর্তারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন যে ইংরেজি কলেজ 
চালাবার মতো যোগ্যতা বাঙালীরা এখনও অর্জন করেননি, অতএব তার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। 
তার অনুজ শল্তুচন্দ্র লিখেছেন :২ “অগ্রজ, তাহাদের এই সাহঙ্কার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, 
তর্ক-বিতর্ক দ্বারা নানাপ্রকার বাধা অতিক্রমপূর্বক, নিজ কলেজে সমস্ত দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত 
করতঃ ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কলেজ ক্লাস খুলিলেন। এই কলেজ লইয়া ই. সি. 
বেলির সহিত তাহার অনেক কথাবার্তা হয় । ই. সি. বেলি বলেণ, “বিদ্যাসাগর ! ক্লিরূপে 
তুমি নিজ কলেজ চালাইবে ? ইংরাজ-সাহায্য ব্যতীত ইংরাজী-কলেজ কিছুতেই চলিতে 
পারে না। 

বেলি ও অন্যান্য সাহেবদের কথার উত্তর বিদ্যাসাগর মুখে তো দিয়েছিলেনই, কাজেও 
দিয়েছিলেন । ১৮৭৯ সালে মেট্রোপলিটন ফার্স-গ্রেড কলেজে পরিণত হয়, ১৮৮১ সালে 
বি. এ পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম ছাত্র পাঠানো হয়, ১৬ জন ছাত্র বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 
বাঙালীর অধ্যাপনায় ও পরিচালনায় ইংরেজি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কি না, এবং 
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ইংরেজ-চালিত কলেজের মতো শিক্ষা বিষয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারে কি না, 
বিদ্যাসাগর 'তা ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন । ১৮৮২ সালে 
মেট্রোপলিটনে “ল' ক্লাস খোলা হয় এবং তার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ৫১৩ জন বি. এল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১৮৮৩, ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালের" পরীক্ষায় 
মেট্রোপলিটনের ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমস্থান অধিকার করে । এফ. এ, বি. এ পরীক্ষার 
ফলও ক্রমে ভাল হতে থাকে । কলেজের শিক্ষার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং 
ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে ৷ বিহারীলাল লিখেছেন : * “বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইংরেজী 
বিদ্যাপ্রসারণের প্রশস্ততর পথ আবিষ্কার করিয়া যে এ যুগে যশস্বী হইবেন, তাহা আর বিচিত্র 
কি? তিনি যে আপন বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত না করিয়া এ দেশীয় 
শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত করিন্তেন, তাহাই তাহার স্বদেশিপোষকতা-প্রবৃত্তির পরিচয় । 
এদেশী শিক্ষক লইয়া বিদাসাগর মহাশয় প্রতিদ্বন্দিতায় দিথ্িজয়ী 1: 

পিতা যেমন পুত্রকে সন্সেহে লালনপালন করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি এই মেট্রোপলিটন 
ইনস্টিটিউশনকে শেষজীবনে তার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য ও নেহ-যত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন । 
তখন তার দেহমন দুইই অবসন্ন হয়ে এসেছিল, এবং কর্মক্ষমতাও বিশেষ ছিল না। তা 
হলেও, সমাজের ও শিক্ষার-কল্যাণকর্মে তিনি রোগশয্যাতেও যেন নব-জীবনের প্রেরণা 
লাভ করতেন, এবং তার উৎসাহ ও মানসিক শক্তিও ফিরে পেতেন । মেট্রোপলিটনের 
কাজে তাই তার উৎসাহ ও শক্তির অভাব হয়নি । কাজকর্মের ব্যাপারে জীবনে কোনদিনই 
তিনি পরনির্ভর ছিলেন না। স্কুল-প্রিদর্শনের কাজ তিনি রুগ্রদেহ নিয়েও নিজে করতেন, 
এবং অধিকাংশ সময় কাউকে না জানিয়েই করতেন । ক্লাসের শিক্ষক-অধ্যাপকরা যখন 
পড়াতেন, তখন চুপিসাড়ে প্রায়ই তিনি তাদের পিছনে গিয়ে দাড়িয়ে থাকতেন । তাকে দেখে 
ছাত্র বা শিক্ষক কারও বিচলিত হওয়া নিষেধ ছিল | সসম্ত্রমে সকলে দাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা 
করলে তিনি বাধা দিয়ে বলতেন : “পড়াতে-পড়াতে বা পড়তে-পড়তে হঠাৎ দাড়িয়ে ওঠা 
ঠিক নয়, যে যা করছ মন দিয়ে তাই কর ।' শিক্ষক, ছাত্র, অন্যান্য কর্মচারী ও ভৃত্যদের পর্যস্ত 
তিনি সমান সন্গেহ দৃষ্টিতে দেখতেন । ছাত্রদের প্রতি কটু ব্যবহার করা বা অপমানসূচক 
শাস্তি দেওয়া শিক্ষকদের নিষেধ ছিল । যত দুষ্টপ্রকৃতির ছেলেই হোক, অন্য সকলের সামনে 
অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে তাকে অপমান করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন । একবার এই 
কারণে তিনি মেট্রোপলিটন স্কুলের শ্যামপুকুর শাখার এক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত 
করেছিলেন | যদি সত্যই কোনো ছাত্র অমার্জনীয় অপরাধ করত তা হলে তাকে আর 
বিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হতো না । সাধারণত ছাত্ররা আদর-আবদার ক'রে তার কাছে যা 
চাইত, তা তিনি মঞ্জুর করতেন । শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে তার বাক্তিগত সম্পর্কের দু'একটি 
কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি ।* 

একবার স্কুলের ছাত্ররা তার কছে পৌষ-পার্বণের ছুটি চায় । ছুটি মঞ্জুর ক'রে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তাদের হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, “তোমরা তো দেশ-ঘর ছেড়ে বিদেশে আছ ; 
কলকাতা শহরের বাসায় পিঠে পাবে কোথায় £ ছেলেরাও হেসে উত্তর দেয়, 'আপনার 
বাড়িতে পাব ।' বিদ্যাসাগর বলেন, “তাই নাকি ? বেশ তাই হবে ।" ছেলেদের জন্য বাড়িতে 
তিনি প্রচুর পিঠের আয়োজন করেন । এ ছাড়া স্কুলের শিক্ষক বা ছাত্র কেউ কোনো কাজ্ধের 
জন্য তার বাড়িতে গেলে তিনি তাকে না খাইয়ে ছাড়তেন না| এমনকি নিজের হাতে 
ফলমূল পর্যস্ত কেটে দিতেন | যে-কোনো রকমে হোক, মানুষকে সেবাযত্র ক'রে তিনি পরম 
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তৃপ্তিলাভ করতেন । এ ব্যাপারে তার কাছে মানুষে-মানুষে কোনো ভেদ ছিল না । শিক্ষক 
ছাত্র, এমনকি স্কুলের চাকর-বাকরদেরও অসুখ-বিসুখ হলে তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা তো 
করতেনহ, অনেক সময় নিজে তাদের সেবা-শুশ্রুষাও করতেন । স্কুলের বেতন ছিল মাসিক 
৩ টাকা, তাও অধিকাংশ ছাত্রই দিত না, বিনা বেতনে পড়ত । দারিদ্র্যের কথা শুনলে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রদের “ফি' ক'রে দেওয়া ছাড়াও, বইপত্রাদি দিয়ে সাহাযা করতেন । 
তার উপর, অসহায় ছাত্ররা তার কাছ থেকে খোরাকপোশাক বাবদ মাসিক সাহাযা পেত । 
১৮৭৪ সালের এফ এ পরীক্ষায় যোগেন্দ্রন্দ্র বসু নামে মেট্রোপলিটনের একটি ছাত্র 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে । কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল দেখে, 
প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাটক্রলিফ সাহেব 
বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : “176 1১70101185 00170 ৮/0110015. | বিদ্যাসাগর 
তখন কার্মাটারে ছিলেন । পরীক্ষার ফল গেজেটে প্রকাশিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ কলকাতায় 
চলে আসেন এবং যোগেন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন । তার কথায় যোগেন্দ্র একদিন 
তার বাড়িতে আসে, এবং বিদ্যাসাগর তার নিজের পাঠাগার থেকে সুন্দররূপে বাধানো ক্কটের 
ওয়েভারলি নভেলের একটি সেট নিজে হাতে লিখে তাকে উপহার দেন: 
/১৮/8706৫ 
10101110177. 01)910019130১6 21 10176 010১০ 0111৭ 11111101)0001601 858 
50746110111 016 1০001001101 11050100101017. 
(১৫) 1৯৬৫] 0106811016 বানি 
801). 100100101৬,1075 


এরকম বইপএ তিনি ভাল ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই উপহার দিতেন । মেয়েদের মধো 
সর্বপ্রথম যখন চশ্্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ এম" এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, 
তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাকে একখপগু শেক্সপিয়রের শ্রন্থাবলী 
উপহার দেন, এই কথা লিখে : 
২11//৯] 
001/13] 001/৭101/৯0010111 13570, 
11৩ ঠাসা 30178911 1-270৬. 
৬৬1)01)0১ 0)৮১121764 01761068700 011৬10১101001 ৯11৯, 
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কেবল উপহার দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হননি, সেই সঙ্গে চন্দ্রমুখীকে একখানি সুন্দর চিঠিও 
লিখেছিলেন । চিঠিখানি এই : 

বতৃসে চন্দ্রমুখি-_ 

সে দিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ত্ক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি যার 
পর নাই আহ্রাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখে কালহরণ কর, এবং 
স্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী ও সঙ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই আমার আত্তরিক 
মভিলাষ ও একাস্তিক প্রার্থনা ৷ 

এই সমভিব্যাহারে যত্কিঞ্চিৎ উপহার (91181559815 ৬/০113) প্রেরিত হইতেছে, 
পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। 
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ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর এই রকম ব্যবহার করতেন । লেখাপড়ায় একটু ভাল হলে 
যে-কোন ছাত্র তার কাছ থেকে যা-খুশি আদায় ক'রে নিতে পারত । শিক্ষার জন্য তার কাছে 
কেউ কিছু সাহায্য চাইলে তিনি কখনই তা না করতে পারতেন না। তার এই দুর্বলতার 
সুযোগ নিয়ে চতুর লোকেরা তাকে প্রতারণাও করত । একবার কলকাতা শহরৈ কোনো 
লক্ষপতি, দারিদ্রের ভান ক'রে, তার শ্যালককে বিনা বেতনে মেট্রোপলিটনে ভর্তি ক'রে 
দিয়ে যান । কিছুদিন পরে, এই শ্যালকটির পোশাক-পরিচ্ছদ ও টিফিন খাওয়ার বহর দেখে 
বিদ্যাসাগরের মনে সন্দেহ জাগে । তিনি খোজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে ছাত্রটির 
ভগ্নিপতি একজন লক্ষপতি | তখন একদিন তিনি তাকে ডাকিয়া আনেন এবং প্রতারক বলে 
মুখের উপর অভিযোগ ক'রে প্রচণ্ড ধমক দেন। তারপর ভগ্মিপতির সঙ্গে তখনই 
শ্যালকটিকেও স্কুল থেকে বিদায় ক'রে দেওয়া হয়। 

মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র ছিলেন গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।* ১৮৭০ সালে 
নদীয়া-শাস্তিপুরে গোপালচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, এবং শাস্তিপুর স্কুল থেকে এন্ট্রা্স পাস ক'রে, 
১৮৮৬ সালে ১৬ বছর বয়সে মেট্রোপলিটন কলেজে এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন । এই সময়ে 
তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্বচক্ষে দেখেন । তখন কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন 
বিখ্যাত ব্যারিস্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সংস্কৃত পড়াতেন নবীন পণ্ডিত এবং দর্শন পড়াতেন 
ক্ষুদিরাম বসু । গ্রামের ছাত্রদের বইপত্রের অসুবিধা হলে, কলেজের লাইব্রেরি থেকে বই দিয়ে 
তাদের সাহায্য করা হতো । বইপত্রের সুবিধা পাবার জন্য গোপালবাবু প্রিন্সিপালের কাছ 
থেকে একখানি চিঠি নিয়ে লাইব্রেরিয়ানকে দেঁন। লাইব্রেরিয়ান গোপালবাবুকে সাধারণ 
গ্রাম্য ছাত্র মনে ক'রে, চিঠিখানা ভাল ক'রে না দেখেই ছিড়ে ফেলে দেন এবং গোপালবাবুর 
অনুরোধে কর্ণপাত করেন না। যথাকালে কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে পৌঁছয় । 
বিদ্যাসাগর একদিন কলেজে এসে ক্লাস থেকে গোপালবাবুকে ডেকে পাঠান | ঘটনাটি 
গোপালবাবু বর্ণনা করতে করতে বললেন : “আমরা গ্রামের ছেলে, তখন বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের নাম শুনলেই ভয়ে আমাদের বুক দুর্দুর্‌ করত | কলকাতায় এসে দূর থেকেই 
তাকে দেখেছি। তিনি পাক্কি ক'রে কলেজে যাতায়াত করতেন, আমরা দূর থেকে তাকে 
দেখতাম, এবং যতক্ষণ তিনি কলেজে থাকতেন, ততক্ষণ ছাত্র বা শিক্ষক কেউ ফিস্‌ফিস্‌ 
করেও কথা বলতে সাহস করত না । যেদিন প্রথম তার কাছে আমার ডাক পড়ল, সেদিন 
তার সামনে গিয়ে দাড়াতে হবে ভেবেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল । কিছুতেই আমার 
পা চলে না, শেষে শিক্ষক ও ছাত্ররা আমায় ঠেলতে ঠেলতে একরকম চ্যাংদোলা করেই ষার 
কাছে নিয়ে হাজির করলেন । এত কাছাকাছি বিদ্যাসাগরকে দেখার সৌভাগ্য জীবনে আর 
কোনোদিন হয়নি । শীর্ণদেহ ছোটখাটো একটি মানুষ পিঠ সোজা ক'রে চেয়ারে বসে আছেন 
দেখলাম । কিন্ত দেখলে কি হবে ? চোখের দিকে চাইতেই মুহূর্তের মধ্যে মনে হল যেন 
বাইরের প্রকৃতির সমস্ত 'তেজ' এঁ হাড় ক'খানার মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে, এবং চোখের 
দীপ্তিতে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে । সামনে গিয়ে দাড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি 
কি লাইব্রেরিয়ানকে কোনো চিঠি দিয়েছিলে % আমি জানতাম বিদ্যাসাগর মশায় ভয়ানক 
কড়া লোক, সত্যি কথা বললে হয়ত লাইব্রেরিয়ানের চাকরি যাবে | তাই বোধ হয় চার-পাচ 

* এই.বিবরণ আমি নিজে গোপালচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সংগ্রহ করেছি । সম্প্রতি ১৯৫৮ সালে 
প্রায় ৮৮ বছর বয়সে, তার মৃত্যু হয়েছে। মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে (বিদ্যাসাগর যুগের) 
আর কেউ ঠার মতো দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে জানা নেই । - গ্রন্থকার 
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সেকেন্ড উত্তর দিতে আম্তা-আম্তা করেছিলাম । এর মধ্যে হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে বিনা 
মেঘে বজ্বাঘাত হল । অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মশায় প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে বললেন, “মিথ্যে 
কথা বলবার চেষ্টা করছ ? একেবারে দূর ক'রে দেব কলেজ থেকে ।' এরকম একটা শুকনো 
হাড়ের খোলের ভিতর থেকে যে এত জোরে গলার আওয়াজ বেরুতে পারে, তা আমি 
কল্পনাও করতে পারিনি । আওয়াজের রেশ কাটতে না কাটতেই আমার মুখ দিয়ে অনর্গল 
সত্যি কথা বেরিয়ে এল | আমি বললাম, “ছ্যা, আমি চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি আমার চিঠি না 
পড়েই ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ।' “হু' বলে শব্দ ক'রে তিনি বললেন “যাও” | পরদিন 
শুনলাম লাইব্রেরিয়ান পদচ্যুত হয়েছেন । 

কিছুক্ষণ থেমে গোপালবাবু বললেন “এত কঠিন মানুষটি ভিতরে ভিতরে কত কোমল 
ও রসিক ছিলেন, তা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয় । শিক্ষকদের অসুখ করলে তিনি 
তাদের আলাদা আযালাউন্গ দিতেন, এবং মাইনে থেকে তা কাটতেন না । তার পরিহাসের 
একটি ঘটনা আমার মনে আছে । নবীন পণ্ডিত মশায় খুব চমৎকার সংস্কৃত পড়াতেন । 
একদিন ছেলেরা তার ক্লাসে গন্ডগোল করছিল । বিদ্যাসাগর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । যেতে 
যেতে তিনি মন্তব্য করেন, “কেবল ভাল পড়ালেই হয় না, ছেলেদেরও ভাল ক'রে দেখতে 
হয় ।' নবীন পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, “তা জানি, কিন্তু শকুস্তলা পড়াবার সময় নয় ।' 
বিদ্যাসাগর মশায় হেসে চলে-যান । এরকম অনেক কথা তার সম্বন্ধে জানতাম, এখন সব 
মনে নেই, আর একদিনে বা একসঙ্গে মনেও পড়ে না। তবে এইটুকু বেশ মনে আছে যে 
আমরা বিদ্যাসাগর মশায়ের নিজের মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র ছিলাম বলে মনে মনে 
যথেষ্ট গর্ববোধ করতাম এবং তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সামনে মাথা উচু 
করেই চলতাম ।' 

গোপালবাবু ১৮৯১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । কিন্তু 
জীবনের শেষদিন পর্যস্ত ছাত্রজীবনের যে স্যতি তার মনে জাগরূক ছিল, তা মেট্রোপলিটন 
কলেজের দিনগুলির স্মৃতি । তার কারণ তিনি বললেন, “যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি বা 
তোমরা পাচ্ছ, তার ভিত্‌ যিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, মেট্রোপলিটন কলেজের 
সৌধ তিনিই নির্মাণ করেছিলেন । তার জীবদ্দশায়, তারই কাছাকাছি থেকে, সেই কলেজের 
ছাত্র হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ?% সত্যিই সৌভাগ্যের কথা । বিদ্যাসাগর মশায়ের 
মৃত্যুর কথাও তার মনে ছিল | জিজ্ঞাসা করতে দেখলাম. তার চোখে জল ছল্ছল্‌ করছে । 
তিনি বললেন, 'মনে আছে বৈ কি ! খুব মনে আছে । এখনও মনে হয় গতকালের ঘটনা । 
সেদিন কলকাতার ছাত্ররা সারাদিন উপবাস করেছিল, এবং খালি পায়ে চলেছিল । আর 
পিতৃবিয়োগ হলে যা হয়, আমাদের ছাত্রদের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই । তারপর দীর্ঘকাল 
আমি ধেচে থাকলাম, অনেক দেশনেতার ও সমাজনেতার মৃত্যু আমি দেখেছি, বেদনাও 
বোধ করেছি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে অসহায়ের-মতো যে শূন্যতা বোধ করেছিলাম 
সেদিন, সেরকম আর কখনো করিনি 1, 

মেট্রোপলিটন কলেজের একজন স্বনামধন্য ছাত্রের এই উক্তির মধ্যেই সেই 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, এবং যে-রূপকার সেটি নিজের হাতে 
নিখুতভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তিনিও আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত মূর্তিতে 
ভেসে উঠেছেন | এই চিত্রাঙ্কনের উপর আর কোনো আচড় না টানলেও চলে । 

হিন্দু ফ্যামিলি আ্যানুইটি ফন্ড ৷ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় কীর্তি “হিন্দু ফ্যামিলি 
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আযনুইটি ফন্ড' । বাঙালীর হিন্দু-পরিবার সাধারণত একজন উপার্জনক্ষম পুরুষনির্ভর । 
কোনো কারণে তার মৃত্যু হলে পরিবারের স্ত্রীপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলে অসহায় 
অনাথের মতো বিপন্ন বোধ করেন । এই পারিবারিক জীবনের খানিকটা নিরাপত্তার জন্য 
বিদ্যাসাগর 'আ্যানুইটি ফন্ত' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন । যিনি মাসে মাসে ফান্ডে কিছু টাকা 
দেবেন, তার মৃত্যুর পর স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয় সেই টাকার দ্বিগুণের কিছু বেশি 
যাবজ্জীবন মাসিক সাহায্য পাবেন । যেমন, যদি কেউ মনে করেন ডার মৃতু/এ পর তার স্ত্রী 
যাবজ্জীবন মাসিক ৫ টাকা ক'রে সাহায্য পাবেন, তা হলে তাকে প্রতিমাসে ২. করে 
আন্দাজ ফন্ডে জমা দিয়ে যেতে হবে । এইভাবে ত্যানুইটি ফন্ডে মাসিক ৩০. টাকা পর্যন্ত 
আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ফন্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২, ১৫ জুন । ১৮৭২, ২৩ 
ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে একটি সভা ক'রে ফন্ড প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়। 
প্রথমে ১০ জন “সাবস্কাইবার' নিয়ে ৩২নং কলেজ স্ট্রিটে ফন্ডের কাজ আরম্ভ হয়। 
পাইকপাড়ার রাজারা একত্রে ২৫০০. টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন । প্রথম দু'বছর ট্রাস্টি 
ছিলেন বিদ্যাসাগর ও জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র | তৃতীয় বছর ছ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিদ্যাসাগর ট্রাস্টি হন। প্রতিষ্ঠাকালে চেয়ারম্যান 
ছিলেন শ্যামাচরণ দে, ডেপুটি-চেয়ারম্যান মুরলীধর সেন, এবং ডিরেক্টরবোর্ের সভ্য ছিলেন 
প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র. রাজেন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন (সেক্রেটারি), 
ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, নন্দলাল মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নরেন্দ্রনাথ (সন ও পঞ্চানন রায়চৌধুরী | ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সাবস্কাইবারদের 
্বাস্থ্য-পরীক্ষক ছিলেন । 

১৮৭৫ সাল পর্যন্ত, মাত্র তিন বছর, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আ্যানুইটি ফন্ডের প্রত্যক্ষ সম্পক 
ছিল । ১৮৭৫, ২৭ ডিসেম্বর তিনি ডিরেক্টরদের কাছে একখানি পত্র লিখে ফন্ডের সঙ্গে 
সম্পর্কত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ১৮৭৬, ২ জানুয়ারি হিন্দু স্কুলের একটি সভায় 
ডিরেক্টররা ার সম্পর্কত্যাগের কারণ জানতে চান । ২১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর ফুলস্কাপ 
কাগজের প্রায় কুড়ি-বাইশ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি পত্র এই “কারণ' লিখে জানান | যে-কারণে 
আজও বাঙালীদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বিদ্যাসাগর সেই কারণগুলিই তার 
পত্রে বিবৃত করেছেন । ফন্ডের হিসেব-নিকেশের ঠিক নেই, নিয়মকানুনের বালাই নেই, 
সভার রিপোর্ট ঠিক রাখা হয় না । ডিরেক্টররা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথা চিন্তা না ক'রে কর্তৃত 
ও দলাদলি নিয়েই মত্ত থাকেন-__এই ধরনের বু অভিযোগ ক'রে পত্রের শেষে তিনি দুঃখ 
ক'রে লেখেন :« 

এই ফন্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্র ও পরিশ্রম 
করিয়াছি । উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে ; আমি সে প্রত্যাশা রাখি . 
না। যেব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও 
যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্ববপ্রধান কর্ণ ; কেবল এই বিবেচনায় 
আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতস্তি্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র 
বার্থসন্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না; কিন্তু না বলিয়াও 
ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফন্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা আমার 
অধিক মায়া । আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফন্ডের সংশ্্ব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেইজন্য 
আমার অস্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অস্তরাত্মাই জানেন । ধাহাদের হস্তে 
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আপনারা কাযভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহারা সরল পথে চলেন না। এমনস্থলে, এবিষয়ে 
লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভোগী হইতে ও ধর্মদ্বারে অপরাধি হইতে হইবে ; কেবল 
এই ভয়ে নিতান্ত 'নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমায় এ 
সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে । ৃ 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি ; তথাপি আপনারা আমার উপর 
এতদূর বিশ্বাস করিয়া গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এজন্য আপনাদের নিকট অকপট 
হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । এঁ গুরুতর ভার বহন করিয়া যতদিন এই ফন্ডের 
সংশ্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষী হইয়াছি; দয়া করিয়া, 
আপনারা আমার সকল দোষের মাঞ্জনা করিবেন । যতদিন আপনাদের ট্রষ্টি ছিলাম, 
সাধ্যানুসারে ফন্ডের হিত চেষ্টা করিয়াছি, জ্ঞানপূর্ববক বা ইচ্ছাপূর্ববক কখনও সে-বিষয়ে 
মিনির রী রা রাঠরাাানিনিরা 
। 
কলিকাতা ভবদীয়স্য 
১০ ফাল্গুন, ১২৮২ সাল শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণঃ 
ডিরেক্টরেরা অনেক চেষ্টা করেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত বদলাতে পারেননি ৷ 


এই আঘাত কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়েছিল । বিদ্যাসাগরের কঠোর সমালোচনায় ঠাদের 
উপকারই হয়েছিল | নিজেদের দোষক্রটির সমালোচনা ও সংশোধন ক'রে, পরবর্তীকালে 
তারা আস্মোন্নতির পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন । দোষ যে শুধু তাদেরই ছিল তা নয়, 
বিদ্যাসাগরেরও ছিল । বিদ্যাসাগরচরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল নিরাপস মন্নাভাব । 
একত্রে মিলেমিশে তিনি বড় একটা কাজকর্ম করতে পারতেন না । তার সততা নিষ্ঠা বিশ্বাস 
অবিশ্বাস পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির সঙ্গে সায় দিয়ে চলতে না পারলে তিনি কারও সঙ্গে 
এক-পাও চলতে পারতেন না । সেইজন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বুলোকের সম্মিলিত কাজকর্মে 
তিনি খুব বেশিদিন সহযোগিতা করতে পারেননি । আযানুইটি ফন্ডের ক্ষেত্রেও কতকটা তাই 
হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে "হিন্দু ফ্যামিলি আ্যানুইটি ফন্ডে'র 
ররর দারা নানান দারা রা রিনিলিনাহরি 
কীর্তি । 

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন | ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন বিদ্যাসাগরের কীর্তি নয়। তিনি তার 
পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা কিছুই করেননি । এটা সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী পরিকল্পনা । 
'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে'র তত্বাবধানে বাংলাদেশের নাবালক জমিদারদের শিক্ষার উন্নততর 
ব্যবস্থা করার জন্য ১৮৫৪, ১১ নবেম্বর একটি 'আক্ট' পাশ করা হয় । একজন বিশ্বস্ত 
সরকারী কর্মচারীর অধীনে, ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সের নাবালক জমিদারদের একটি স্বতন্ত্র 
বাড়িতে রেখে ভালভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৬, 
মার্চ মাসে কলকাতায় ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয় । প্রথমে প্রতিষ্ঠানটি ছিল চিৎপুরে 
রাজা নরসিংহের বাগানে, পরে ১৮৬৩, অক্টোবর মাসে মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে 
স্থানান্তরিত হয় । রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বা পরিচালক নিযুক্ত হন। 
১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়৷ ১৮৬৩, ১৮ ফেব্রুয়ারি 'বোর্ড অফ রেভিনিউ' 
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বিদ্যাসাগরকে এই ইনস্টিটিউশনের ভিজিটর বা পরিদর্শক হতে অনুরোধ করেন । নবেম্বর 
মাসে বিদ্যাসাগর পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৬৫, মার্চ পর্যস্ত তিনি পরিদর্শকরূপে কাজ 
ক'রে, বোধ হয় ডিরেক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করেন | এই 
দু'বছর পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হয়ে তিনি ইনস্টিটিউশনের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও 
উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।« 

পরিদর্শক নিযুক্ত হবার পর “বোর্ড অফ রেভিনিউ'-এর সেক্রেটারি আর: বি: চ্যাপম্যান 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তার মর্ম এই : 

১। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন এখন মানিকতলায় অবস্থিত । আপনি প্রতি বছরে মার্চ, 
জুলাই ও নবেম্বর মাসে একবার ক'রে অন্তত এই ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করবেন। 

২। বছরের অন্যান্য মাসে অন্যান্য পরিদর্শকরা দেখাশুনা করবেন। 


৩। আপনার কাছে ইনস্টিটিউশনের নিয়মকানুনের একটি কপি পাঠাচ্ছি। এই 
নিয়মাবলীর ৪০নং ধারা অনুযায়ী আপনার কর্তবা হবে, যে-তিনমাসের দায়িত্ব আপনার 
উপর দেওয়া হয়েছে, সেই তিনমাস মাসে একদিন ক'রে অন্তত পরিদর্শনের কাজে যাওয়া 
এবং তত্বাবধানে সাহায্য করা । অন্যান্য মাসেও আপনার ইচ্ছা হলে আপনি ইনস্টিটিউশন 


পরিদর্শন করতে পারেন। 
--ফোর্ট উইলিয়ম, ৩ নভেম্বর ১৮৬৩ 


কয়েকমাস ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করার পর বিদ্যাসাগর তার উন্নতির জন্য 
একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করেন (৪8 এপ্রিল, ১৮৬৪) । স্মারকলিপির মর্ম এই : 

“ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের ভিতরের ব্যবস্থা দেখে আমি খুশি হয়েছি । কিন্তু একটি ব্যবগ্থা 
সম্বন্ধে আমি খুশি হতে পারিনি, এবং তা পরিবর্তন করা প্রয়োজনীয় বোধ করছি। বর্তমান 
ব্যবস্থানুসারে নাবালক ছেলেরা এক ঘরে একত্র হয়ে এক টেবিলের চারিদিকে পড়তে বসে । 
প্রথম দিন থেকেই পড়াশুনা করার এই ব্যবস্থা দেখে আমি প্রীত হতে পারিনি । তারপর 
যতদিন আমি দেখেছি ততদিন আমার মনে হয়েছে, এ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার । 
স্পেলিং-বুক থেকে এন্ট্রাঙ্দ কোর্স পর্যস্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে, এবং তার জন্য ভিন্ন পাঠও 
নিদিষ্ট আছে । সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের ছেলেরা যদি এক টেবিলে বসে একসশে পড়াশুনা 
করে, তা হলে কেবল গগ্ডগোলই হতে পারে, পড়াশুনা হতে পারে না। সকালবেলা ডিরেক্টর 
এই ঘরে এসে বসেন, এবং আমার ধারণা তাতে ছেলেদের পড়াশুনার আরও ক্ষতি হয় । 
নানারকমের লোক নানা কাজে তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, এবং তাতে যথেষ্ট গণ্ডগোল 
হয় । ছেলেদের পাঠ্য বুঝিয়ে দেবার জন্য একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত আছেন । আমার ক্ষুদ্র 
বুদ্ধিতে এটা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয় । একজন শিক্ষকের পক্ষে নানা ক্লাসের ছাত্রদের 
একসঙ্গে পড়ানো অসম্ভব ব্যাপার । কোনো ছেলেরই তাতে কিছুমাত্র উপকার হয় বলে মনে 
হয় না। তার ফলে, এরকম একটি প্রতিষ্ঠান থাকা সত্থেও নাবালক জমিদাররা কিছুই 
লেখাপড়া শিখতে পারছে না। এইসব দোষক্রটি সংশোধনের জন্য আমি ভেবেচিন্তে 
আপনাদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি । আশা করি আপনারা প্রস্তাবগুলি বিবেচনা 
করে দেখবেন । 

১। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা জায়গা এবং আলাদা টেবিল থাকা উচিত ; 
৷ প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা শিক্ষক থাকা উচিত ; ৩। নিচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য যে 
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শিক্ষক নিযুক্ত হবেন তিনি সকালে ও বিকেলে দুবেলাই হাজির থাকবেন । উচু ক্লাসের 
শিক্ষক একবেলা হাজির হলেই চলবে । 

নাবালকদের ভাল করে শিক্ষা দেবার জনা আমি একাধিক শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব 
করছি । বর্তমানে স্কুলে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয, তাতে এইভাবে বিশেষ যত্বু নিয়ে শিক্ষার 
ব্যবস্থা না করলে ছেলেদের পক্ষে লেখাপড়া শেখাই সম্ভব নয় । যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয়, তা হলে আপনাদের ইনস্টিটিউশনে নাবালকদের শিক্ষাবাবস্থার যে-সব দোষক্রটি 
আছে তা দূর হয়ে যাবে। 


বিদ্যাসাগরের এই স্মারকলিপি পাবার পর রেভিনিউ সেক্রেটারি একখানি চিঠিতে তাকে 
সমস্ত বিষয় তদন্ত ক'রে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে অনুরোধ করেন । 
চিঠিখানি এই : 
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এই চিঠি অন্যান্য পরিদর্শকদেরও পাঠানো হয়েছিল । চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 
যেন পরিদর্শকরা সকলে মিলে একটি রিপোর্ট দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অন্য 
পরিদর্শকর্দের মতভেদ হয়েছিল বলে তিনি ১১ জানুয়ারি, ১৮৬৫ একটি আলাদা রিপোর্ট 
দাখিল করেন। ভার রিপোর্টের মর্ম এই : 


“এই রিপোর্ট দেবার আগে আমি জানাতে চাই যে অন্যান্য পরিদর্শকদের রিপোর্টের সঙ্গে 
আমার এই রিপোর্ট পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু ঠাদের সঙ্গে আমার মতভেদ হওয়াতে আমি 
আলাদা রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি। সেজন্য মার্জনা করবেন । 

ছাত্রসংখ্যা । গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রেজিস্টারে ১২জন ছাত্র ছিল। 

শিক্ষা । দু'একটি বিষয় ছাড়া নাবালকদের শিক্ষার উন্নতি বিশেষ হয়নি । পরে সে-বিষয়ে 
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সবিস্তারে আলোচনা করব । 

ব্যায়ামশিক্ষা | ব্যায়ামশিক্ষার প্রণালী উন্নত ও প্রশংসনীয় । 

স্বাস্থ্য । সাধারণত ছেলেদের স্বাস্থ্য ভালই । ণ 

খাদ্য । যতদূর আমি নিজে দেখেছি, ছেলেদের খাদ্যদ্রব্য খুবই ভাল ও স্বাস্থ্যকর । 
নাবালকদের নিজেদের লোকরাই আলাদা রান্নাঘরে খাবার তৈরি ক'রে থাকে । 

ব্যয়। বৎসরের মোট ব্যয় ৩১,৫২৪4১০" অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক বালকের জনা ২৬২৭ 
টাকা মাসে ২১৯. টাকা । নাবালকরা ধনিক জমিদারবংশের ছেলে, এবং কলিকাতায় 
খাওয়া-দাওয়ার খরচও বেশি । সেইদিক দিয়ে বিচার করলে খরচ অত্যধিক হয়েছে বলা যায় 
না। 

পরিদর্শন | ১৮৬৩, নভেম্বর থেকে গত বছরের শেষ পর্যস্ত আমি ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন 
লাচবার পরিদর্শন করেছি । প্রথম থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা 
তেমন ভাল নয় । এই ব্যবস্থার কিভাবে উন্নতি করা যায়, তা আমি আমার ৪ এপ্রিল, ১৮৬৪ 
তারিখের স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছি । আমার প্রস্তাবের পর একজন মাত্র অতিরিক্ত 
শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল হয়নি । গত বছর আমার 
স্মারকলিপি পাঠাবার পর থেকে এবিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে 
ওয়ার্ডদের শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংস্কার না করলে তাদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতির কোনো 
সম্ভাবনা নেই । ইনস্টিটিউশনে তাদের ৪ থেকে ৬ বছর রাখা হয় । এই সময়ের মধ্যে 
বাইরের স্কুলেও ছেলেরা বিশেষ কিছ লেখাপড়া শেখে না। বর্ণপরিচয় থেকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা পেতে প্রায় ৯ বছর সময় লাগে । কিন্তু পরীক্ষা দিলেও ইংরেজিশিক্ষা 
তাদের বিশেষ কিছু হয় না। অতএব পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা পাবার আগেই যদি কেউ 
লেখাপড়! ছেড়ে দেয়, তা হলে তার কতদূর শিক্ষা হতে পার, তা সহজেই কল্পনা করা.যায় । 
ওয়ার্ডদের শিক্ষা প্রায় এইরকমই হয়ে থাকে । যতদিন সাধারণ স্কুলে তাদের পড়ানোর 
ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন তাদের এই অবস্থার কোন উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। অথচ 
ইনস্টিটিউশন ছেড়ে যাবার আগে তাদের কতকগুলি বিষয়ে কার্যোপযোগী শিক্ষা পাওয়া 
প্রয়োজন । সেইজন্য আমার ধারণা, এইভাবে তাদের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাল হয় : 

১। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউশন কেবল ওয়ার্ডদের বাসস্থান হয়ে ,আছে। একে 
বোড়িং-স্কুলে পরিণত করা প্রয়োজন । 

২ ওয়ার্ডদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা উচিত । 

৩। শিক্ষা দেবার জন্য সুযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত । 

সাধারণ স্কুলের মতো ওয়ার্ডদের লেখাপড়া শিখিয়ে কোনো লাভ নেই । তাদের কাজে 
লাগতে পারে এরকম শিক্ষাই অল্পকালের মধ্যে তাদের দেবার বাবস্থা করা দরকার । তাতে 
ফল ভাল হবে। 

ওয়ার্দের শাসন করবার জন্য যে নিয়মাবলী আছে, তার একাদশ নিয়মটির প্রতি 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । নিয়মের তাৎপর্য এই যে কোনোরকম গুরুতর 
অপরাধ না করলে ওয়ার্ডদের দৈহিক দণ্ড দেওয়া হবে না । কিন্তু অর্ডারবুক দেখে মনে হয়, 
প্রতি মাসে বালকদের ৪ থেকে ১২ ঘা পর্যস্ত বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। যে যে 
অপরাধে তারা এই দণ্ড পেয়েছে তার মধ্যে একটি ছাড়া আর কোনটাই গুরুতর অপরাধ 
বলে মনে হয় না। সেটিরও বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না । সে যাই হোক, আমার 
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মতে অপরাধ যে রকমেরই হোক না কেন তার জনা বালকদের কখনই দৈহিক দণ্ড দেওয়া 
উচিত নয় । আমি এই দণগুনীতির ঘোর বিরোধী । শিক্ষাক্ষেত্রে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা 
আছে তা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে বালকদের দৈহিক দণ্ড দিলে, তাদের চরিত্রের 
উন্নতি হয় না, অবনতি হয় ।' 

এই রিপোর্ট পাঠাবার পরে বিদ্যাসাগর ১৮৬৫, ২৯ আগস্ট ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের 
উন্নতির জন্য আর-একটি স্মারকলিপি পাঠান । এই ম্মারকলিপিতেও তিনি আগের মতো 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন । তার প্রস্তাব গবর্নমেন্টের পক্ষে সম্পূর্ণ 
গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি । তা ছাড়া শিক্ষা ও শাস্তির ব্যাপারে তার সঙ্গে ডিরেক্টর রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের মতবিরোধও হয়েছিল । অনেকে বলেন, সেই কারণে তিনি পরিদর্শকের কাজ ছেড়ে 
দেন। তা দেওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়, কারণ কোনো বিষয়ে মতভেদ হলে তিনি কিছুতেই 
আপস-মীমাংসা ক'রে কাজ করতে পারতেন না। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন থেকে তার 
পদত্যাগের কারণও তাই । 

প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে, অথবা কাজকর্মের দিক থেকে, বিদ্যাসাগর ওয়ার্ডস 
ইনস্টিটিউশনের জন্য বিশেষ কিছু করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এটি তার কোনো 
কীর্তির মধ্যেই গণ্য হবার মতো নয়। তবু তিনি এই ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শকরূপে 
শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে যেটুকু নতুন ক'রে চিস্তা করেছিলেন তার কিছু গুরুত্ব আছে । বিশেষ 
ক'রে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়া সম্পর্কে তার সুচিস্তিত মতামত তিনি যত সুস্পষ্টভাবে এই 
ইনস্টিটিউশন প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন, সেরকম আর কোনো ক্ষেত্রে করেননি । 
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এখনও বিদ্যাসাগর 


ক্ষুদিরাম দাশ 


বিদ্যাসাগর প্রগতিশীল আধুনিক বাংলার সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন এবং সেই সঙ্গে 
সেকাল ও একাল মিলিয়ে মানুষ হিসেবেও ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । তার প্রগতিমুখী চারিত্র্ের 
পরিচয় যেমন বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে ও বহুবিবাহ দূর করার প্রয়াসে, তেমনি বেখুন স্কুলের 
সংগঠনে ও মফস্বলের গ্রামাঞ্চলে বালিকা-শিক্ষার জন্য বঙ্গ বিদ্যালয় প্রবর্তনে | সংস্কৃত 
কলেজে পড়ার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণ সম্তানদের, এই সংকীর্ণ মনোভাব তার অসহনীয় 
হয়েছিল । অধ্যক্ষ হয়েই তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বার ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিশেষে উন্ুক্ত করে 
দিয়েছিলেন । তা ছাড়া ছাত্রদের সংস্কৃত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষারও প্রবর্তন করেন, 
আর সম্প্রতি ন্যায় প্রভৃতি দর্শন আয়ত্ত করার সঙ্গে পশ্চিমা লজিক, নীতিশাস্ত্র ও অন্যান্য 
দর্শন ছাত্রেরা আয়ত্ত করুক, এমন নিয়মও তিনি নিদিষ্ট করে যান। 

কর্মক্ষেত্রে তিনি প্রগতিমূলক ও বহুচিন্তিত স্বাধীন মতামতের দ্বারা চালিত হতেন । 
তখনকার সরকারের শিক্ষাবিভাগ তার এরকম সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে তিনি অধ্যক্ষের 
পদে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দেন । কী সমাজ সংস্কারে, কী শিশু সংস্কারে, কী সাংসারিক বিষয়ে 
তার মানবিকতাযুক্ত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধতা তিনি সহ্য করেননি । এতে তার আর্থিক ক্ষতির 
সম্ভাবনা তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন । পদস্থ সাহেব কর্মচারী টেবিলে জুতাসুদ্ধ পা তুলে রেখে 
তার অবমাননা করলে কীভাবে তিনি তার প্রতিশোধ নেন, তা সকলেরই জানা । রবীন্দ্রনাথ, 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ স্মরণীয় লেখকেরা বিদ্যাসাগরের এই তেজন্ষিতার বিষয়টি খুব 
জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন, আর কবি সত্যেন্দ্রনাথ তার একটি বাক্যে বিদ্যাসাগরের 
চরিত্রের এই দিকটিকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন । 

সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়, 
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় । 

সংস্কতের অসামান্য পণ্ডিত হলেও বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল সংস্কৃতকে সহজভাবে 
পরিবেশনের ওপর এবং এজন্য তিনি উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী লিখে পাঠ্য 
করেছিলেন । এই দুখানি বই আজও সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের অমূল্য সম্পদ । কিন্তু 
বিদ্যাসাগরের অসামান্য অবদান সংস্কৃতের দিকে নয়, মাতৃভাষার দিকে ৷ 

বাংলা স্কুল, ভাষাশিক্ষার জন্য বর্ণপধিচয় থেকে বোধোদয় আখ্যান-মঞ্জরী, কথামালা 
প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন তার মাতৃভাষার প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিষয় চিন্তাভাবনার প্রকৃষ্ট পরিচয় 
বহন করছে । বিদ্যাসাগর সহজ সরল লৌকিক ভাষার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন । লৌকিক 
স্বচ্ছন্দ বাংলার একটি স্বকীয় স্টাইল আছে। এটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়নি । অনার্য 
জনসম্পর্ক থেকে এসেছে । বিদ্যাসাগর, তার উপরিলিখিত বইগুলিতে এবং শকুস্তলা ও 
সীতার বনবাসে এই স্টাইলকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করেছিলেন । তাই তাকে যে আধুনিক 
বাংলা গদোর জনক বলা হয়ে থাকে, তা অত্যুক্তি নয় । তার প্রগতিমুখী মানসের আর একটা 
পরিচয় 'সোমপ্রকাশ' নামে একটি আধুনিক পত্রিকা প্রকাশে তার প্রেরণায় । 
, বিদ্যাসাগরের চরিত্রগুণ সম্পর্কে কয়েকটি মাত্র কথ বলায় কিছুই বলা হয় না। কী 
শিক্ষার ক্ষেত্রে, কী উপকার পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোনো পার্থকা তিনি করেননি 
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এবং জাতিবর্ণভেদ বা সম্প্রদায় ভেদকে তিনি মানেননি । প্রচলিত ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে 
তিনি ছিলেন নিতান্ত উদাসীন | নারীর জন্য, আর্তদুঃখীর জন্য তার মমতা ও করুণার 
সমান্তরাল দৃষ্টাস্ত আজও দেখা যায় না । আর তার দয়া বা করুণা কেবল কথা বা উপদেশেই 
সীমিত থাকেনি | তা কার্যকরী প্রয়াসে সার্থক হয়েছে । মহাকবি মধুসূদন এ বিষয়ে তার 
উচ্ছসিত গুণগান করেছেন ইংরেজিতে ও বাংলায় । আর একদিকে, “বন্্রের থেকেও কঠিন 
অনাদিকে কুসুমের থেকেও কোমল'-এ দুই বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ এই দরিদ্র গ্রাম্য ব্যক্তিটির 
আত্মবিকাশের মধ্যে কীভাবে এসে সংলগ্ন হয়েছিল, তা ভেবে সকলেই বিস্ময়বোধ 
করেছেন তত দারিহি টিন সবার রাহনি দির রহা রন এ 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 
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শকুস্তলা : গ্যেটে, বিদ্যাসাগর ও 
রবীন্দ্রনাথ 


দেবীপদ ভট্টাচার্য 


বাংলা সাহিত্য তথা রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন রবীন্দ্রনাথের “প্রাচীন সাহিত্য 
গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ১৩১৪) 'শকুস্তলা' রচনাটি রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' 
(নবপর্যায়) পত্রিকায় ১৩০৯ সালে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । এ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ 
মহাকবি কালিদাস রচিত “অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্‌” নাটক সম্পর্কে জর্মান কবিকুলগুরু গ্যেটের 
(১৭৪৯-১৮৩২) মন্তব্য উৎ্কলন করেছেন এইভাবে__ 

যুরোপের কবিকুলগুর গ্যেটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুত্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, 
তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই । ঠাহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় 
ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুস্তলাকে এক মুহুর্তে উদ্ভাসিত করিয়া 
দেখাইবার উপায় । তিনি এক কথায় বলিয়াছেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত 
বৎসরের ফল, কেহ যদি মত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায় তবে শকুস্তলায় তাহা পাইবে । 
রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের এই উক্তিকে একটি সাধারণ প্রশস্তি রূপে গ্রহণ করেননি । তিনি এই 
মন্তব্যের বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন এবং ভার মতে-_ 

কবি বিশেষ ভাবেই বলিয়াছেন, শকুস্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে সে 
পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্তা হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি । 
[শকুস্তলা, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী)] 
এরাপ তাৎপর্যবহ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন সম্ভব হয় না। তিনি তন্ময়পন্থী বা অব্জেক্টিভ 
সমালোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না । তিনি মুলত মন্ময়পন্থী বা সাব্জেক্টিভ সমালোচনার 
পক্ষপাতী, যার সমর্থক ছিলেন ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্লাস (১৮৪৪-১৯২৪)। 
রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের উক্তির অন্তর্নিহিত ভাবটি যে-াবে গ্রহণ করেছিলেন তদনুযায়ী তিনি 
'অভিজ্ঞান-শকুস্তলম'-এর এক মহত্বর অনবদ্য ভাষ্য রচনা করেছেন । 

অধিকাংশ বাঙালী পাঠক এই ধারণা পোষণ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
শকুস্তলা-সম্পর্কিত গ্যেটের এই উক্তিটিকে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন । কিন্তু ইতিহাসের 
দিক থেকে দেখলে স্বীকার করতে হবে, বাঙালীদের মধ্যে এ কৃতিত্বের প্রথম অধিকারী 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভার “সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৮৫৩) 'অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্‌; 
আলোচনা প্রসঙ্গে নিশ্ন-উদ্ধৃত মন্তব্য করেন-_ | 

নানা বিদ্যাবিশারদ, অশেষ দেশ ভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্‌ উইলিয়ম জোন্স শকুস্তলা পাঠ 
করিয়া এমন শ্রীত হইয়াছিলেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি শেক্সপিয়রের তুল্য 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন ; এবং জর্মান দেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি 
গ্যেটে শকুস্তলার সর্‌ উইলিয়াম জোন্স কৃত ইংরেজী অনুবাদের ফর্টর্‌ কৃত জর্মান অনুবাদ 
পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, “যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, 
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যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ 'ও বশীকরণকারী বস্তর অভিলাষ করে, যদি কেহ শ্রীতিজনক ও 
প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুস্তল ! আমি তোমার নাম 
নির্দেশ করি ; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল । [“সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক 
প্রস্তাব', ১৮৫৩ মার্চ । প্রবন্ধটি ১৮৫৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বেখুন সোসাইটির অধিবেশনে 
পঠিত । প্রবন্ধটি ইংরেজিতে অনুদিত ও পঠিত হয়েছিল] 
রবীন্দ্রনাথের চেয়ে পঞ্চাশ বছর পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্যেটের এই শকুস্তলা-প্রশস্তি 
উপস্থাপিত করেন প্রায় আক্ষরিকভাবে । শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয় নন, রবীন্দ্রনাণের চেয়ে 
বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) “বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 
১২৮৫ সালে বৈশাখ সংখ্যায় 'কালিদাস ও শেক্ষপীয়র' নামে যে তুলনামূলক প্রবন্ধটি 
প্রকাশ করেন সেখানেও গ্যেটের এই শকুস্তলা-প্রশস্তিটি দেখতে পাই । তিনি লিখেছেন-_ 

সৌন্দর্য বর্ণনা ও যেখানে হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা, সেখানে কালিদাস শেক্ষপীয়র 
হইতে অনেক ন্যুন | যে চরিত্রপাঠে মনের ওঁদার্য জন্মে, যে চরিত্র অনুসরণ করিয়া শিক্ষা 
করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গল্পও কালিদাসের নাটকে নাই | তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র 
হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক সেখানে কালিদাসের বড়ই বাহাদুরী ৷ কালিদাসের নাটক 
পড়িলে গ্যেটের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে__“যদি কেহ বসন্তের কুসুম, শরতের ফল, স্বর্গ ও 
পৃথিবী একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুস্তভলে তোমায় দেখাইয়া দিবে” । [*সাহিত্যসাধক 
চরিতমালা', সপ্তম খণ্ড, পৃ ৬০-৬১] 
এ রচনাটি রবীন্দ্রনাথের “শকুস্তলা' প্রবন্ধের চব্বিশ বছর পূর্বে রচিত, যখন রবীন্দ্রনাথ সতের 
বছর বয়সের তরুণ । কাজেই রবীন্দ্রনাথের পূর্বে গ্যেটের শকুস্তলা-প্রশস্তির উল্লেখ করেছেন 
অন্তত দুজন বিখ্যাত বাঙালী মনীবী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 

এই সুত্রে একটি বহুজ্ঞাত তথ্যের পুনরুল্লেখ করা দরকার । ১৭৮৪ সালে কলকাতায় 
এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত তৎকালীন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি 
স্যর উইলিয়াম জোন্সের (১৭৪৬-৯৪) প্রযত্রে ৷ তিনি প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী ছিলেন, সেজন্য 
বিস্মৃতপ্রায় প্রাচ্যবিদ্যার পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন । ইংরেজি ভাষায় অনূদিত তার 
5/১007/1./5/01/176 চিক, হা ১৭৮৯ সালে- প্রথম প্রকাশিত হয়। 
জোন্স এঁ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি সংস্কৃত নাটক (813) সম্পর্কে একজন 
বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ রাধাকান্ত (7২7180811)-এর কাছে শোনেন, এবং এ ব্যক্তি (110 1780 
1078 5০1) 811111৬6 10) [21781151) 17121011615) তার সকল সংশয় দূর করেন। 
রাধাকান্তের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটক হল কালিদাসের 
“অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌' ৷ জোন্স সত্বর এ নাটকের একখানি পাণ্জুলিপি-পুথি সংগ্রহ করেন 
এবং তার সংস্কৃত শিক্ষক রামলোচনের সহায়তায় নাটকটির অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি 
প্রথমে প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের ল্যাটিন প্রতিশব্দ বসিয়ে দেন এবং উপলব্ধি করেন সংস্কৃতের 
সঙ্গে ল্যাটিনের গভীর মিল (১৪৪3 50 815৪. & 16557191809 00 58150110) | সেই 
ল্যাটিন অনুবাদের আক্ষরিক (৮০7৫ 101 010") ইংরেজি অনুবাদ করে তার গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন । মনিয়র উইলিয়াম্স্-এর (১৮১৯-৯৯) মতে জোন্স হলেন 'শকুস্তলা'র প্রথম 
যুরোপীয় আবিষ্ৃতীা *076 (9.চ0107681) (0 089০0%57 | জোন্স কর্তৃক অনুদিত 
শকুস্তলা-র জার্মান ভাষার প্রথম অনুবাদ করেন ফনস্টর (১৭৫৪-৯৪)। তিনি বিখ্যাত 
পর্যটক ও আবিফারক ক্যাপ্টেন কুকৃ-এর সহযাত্রী হন (১৭৭২-৭৫) তার পিতার সঙ্গে । 

১৪৭ 


তিনি লন্ডনে ১৭৯০ সালে জোন্স-কৃত অনুবাদ-্রস্থটি সংগ্রহ করেন ও জর্মান ভাষায় তার 
অনুবাদ করেন । প্রকাশক জে. পিটার ফিশার বইটি ১৭৯১ সালে মে মাসে প্রকাশ করেন । 
১৭৯১ সালের ১৭ মে তারিখে ফর্স্টর ঠার বই গ্যেটে, হার্ডার ও তার শ্বশুর মহাশয়কে 
একই সঙ্গে পাঠান । অবশ্য শীলার, যিনি এই অনুবাদ-্রন্থটি চূড়ান্ত প্রকাশের, পূর্বেই 
দেখেছিলেন, তিনি ১৭৯০ সালে তার পত্রিকা 7%2/7-য় অংশবিশেষ প্রকাশ করেন । 
হার্ডারও শীলারের ন্যায় অভিভূত হন 'শকুস্তলা' পড়ে । তিনি ফর্স্টরকে লেখেন যে 
শকুস্তলা “প্রাচ্যের নিজন্ব খাটি ফুল ; এবং এই প্রথম, সুন্দরতম প্রকাশ । এ ধরনের সৃষ্টি 
পৃথিবীতে দুহাজার বছর অন্তর একবার করে ঘটে? । 

তিনি উৎসাহিত হয়ে 'শকুস্তলা' সম্পর্কে লিখলেন-_ 

৬/০ 9810171518 1501 17011 111701) 21015017৬/01)05151) 11901) 

ড/০ 161501/)91805 516 1201, 1560 ৮০) 061] 0011611) €]া0]2051 

9০1 117 26810550, 0 116111655 1,210 0080 001 চ011101- 061- [00196 ' 

90য]115 065 11601725185, 511160 ০00 11801) 11) /১0761 09111). 

(৬/৪116 1167, 1776 06772277 59/771010155767157106) 17101707101 1776 

09677771275, 58100101918 ৮৯001191075 70055, 1971) 

এর ইংরেজি অনুবাদ-_ 

৬/1216 98150110918 11৬65 ৬10) 1867 02171511604 0০0% 

৬৬11016 10151121008 16051$69 1891 0116৬, 212৬4 [0] (119 09৫5, 

11911 00 01766, 0 18019 19170, 2100 11101, 169061 01 5011105, 

৬০০০ 0 11)6 16811, 01011 106 01001) 111101)61 011100181) 
' 061651181 ১19০6. 
কবি-মনীষী গ্যেটে আগ্রহতরে গ্রন্থটি পাঠ করেন এবং তার হৃদয়ের সেই অলৌকিক. 
আনন্দের ভার নিম্ন উদ্ধৃত শ্লোকে উদ্বারিত করেন__ 


৬/1|| 10) 016 831007161) ৫০5 [11011 
016 চ1710106 025 5981101) 191)165, 
৬৬1]| 1019, ৮125 19120 0110 0120010 
৬৬111 101) 525 98061 0070 1581), 
ড/11| 10) 0017 1711111761) 016 12106 1711 
[21101] 81761) 10627016610, 
ি51]1) 101) 99310111819, 0101), 0190 
99195621165 895881. (0০990), 17/6716, 991917161-- 
4১0458809, 1, 4, 22) 
হার্ডারের নির্দেশে পরে গ্যেটে 1০; স্থলে ৫৪" অর্থাৎ 'আমি' স্থলে 'তুমি' বসিয়ে -দেন । এই 
্রশস্তি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৯১ সালে 106/50%2 1107:4/55477 নামক পত্রিকায় | 
অবশ্য মনিয়র উইলিয়াম্স্‌ তার সম্পাদিত ও অনূদিত ১81590181818'-র ভূমিকায় (১৮৫৩) 
গ্যেটের শকুস্তলা-প্রশস্তির পরবর্তী পাঠ উপস্থাপিত করেছেন__ 
৬1115 0 085 8105 055 [01)217, 


১৪৮ 


016 [10001106 065 91981061617 191165 
৬1115 081 425 16121 1180 €110200101, 
৬৬11151 00| 9/25 5800100 01101081)10, 
৬/11151 008 017 171110161, 076 12706 111 
[21101] 0111] 06217611691 
610) 108 99100170819, 0101), 170 
১০015191165 85261. (1৬1017101 ৬/111105, 5010/11010 
07 1176 £.051 11116, 1853) 
মনিয়র উইলিয়াম্স্‌ এইভাবে পঙ্ক্তিগুলির ইংরেজিতে অনুবাদ করেন : 
৬/০১1051 01708 0176 ০9015 9০৪15 
01095501175 010 08০ 10105 01105 060111)6 
2৯১10 211 0৮ ৬1101) 076 ১০৫] 15 
0019117760, €101981000160.685164, 6০0 ? 
৬/০11051 01701 0176 62101) 21001162৬51) 
(15016 10। 016 5016 10810 ০01119170 ? 
[1721716 01766, 05810171212 ! 2170 
91] এ 0106 15 5910. 
রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে লেখেন'“তরুণ বৎসরের ফুল' ও “পরিণত 
বৎসরের ফল' । কিন্তু বিদ্যাসাগর ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরা যখন লেখেন “বসন্তের পুষ্প' 
'বসন্তের কুসুম" এবং 'শরদের ফল' “শরতের ফল' তারা অর্থের অতিব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন, 
একথা বলা বোধ হয় যাবে না। গ্যেটের এ অমর পঙ্ক্তিগুলির অনুবাদ সম্পর্নে আমি 
শুদ্বাশুদ্ধ বিচার করছি না । প্রথমে বলে রাখি শকুস্তলা-প্রশস্তির সন্ধান মেলে গ্যেটের কাবা 
্রস্থাবলীতে | সেখানে কবিতাটি ইংরেজি অনুবাদে এইভাবে পেয়েছি-_ 


১/১৮০ ০ 414 


৬/০২11051 07010 006 01095510775 01 5011178 
25 ৬/511 5 0115 [0105 01 20001া]]), 
৬/09881051 01708 181 ০11917775 210 091191)15, 
৬/০111051 01801 ৮1021 1915110600519 15205. 
৮/০91051 00011801006 ০০) 1752৬০12211 
58111) 17) 016 06512189110) 
4৯11 01811576000 15 ৫0186, 
৬/1)21) 1 981:0100213 11217116. 
55061095 0179 11650 ৬/25 01০৬1) 
85 81৩ 076 10৬/171£ 10015 01106 ; 
[71 00610118171 0116 5৮৮] 48011600186 
ন০৬/০11716, 5191) 1)86 200৬০. 


১৪৯ 


ব০৬/ 01)9 58011117210, 1106 210 11081, 
01100615211 ৬107 511৬615110৬, 
৬110) 0176 50119 11810011901) 51)91021) 
[01105101065 80000) 009 010৬ ? 
১010 1 8070৬/ 01768000011 0100 2£6 

/৯19 000170৮1101) 50101) 11951611015 7া1621)118 
4৯5 0176 0895 11111050 (06601)61. 

0176 ১1701 016) 011 11105101811. 
(00961186. 70০1109/17/07/5, ৬০1. 1, 10101 0. তি ।110101. 

1000 111). 


আমাদের প্রয়োজন অবশ্য প্রথম অংশটিকে নিয়ে । এখানে দেখছি অনুবাদক 'বসস্তের 
পুষ্প ও 'শরতের ফল'ই রেখেছেন । নয়াদিল্লীস্থ ম্যকসমুলর্‌ ভবনের প্রাক্তন ডিরেকটর 
17101010 [২৪ এ অংশের অনুরূপ অনুবাদ করেছেন__ 
91911 ] 67101806006 01095501715 0 91011175 
1186 [0115 01 (190 2000017)1) 
11 0181 61001791105 2170 01781 0119171)5, 
911 01021 18081000165 2170. 1115, 
91411 1 21181019806 11) 21198116211 17691) 
2170 11016 01 0176 ০0101 : 
0৪11 : 1 ১5০90171915, 076০-_911 15 
০0171009560 11) 0176 1720710. 
কাজেই দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ কৃত তিনটি অনুবাদই গ্রহণযোগ্য । 
মনিয়র উইলিয়াম্স্‌ ১৮৫৩ সালে প্রবৃত্ত হন অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ নাটকের পাণ্ডুলিপি 
পুথি মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য একটি সংস্করণ প্রস্তুত করতে (1০ ০07/9116 
2180 70001151) 01) ০5010101101 016 16%1 01 0116 99100171918 হিটো। ৬৪110115 1৬055) 
ফরাসী ভাষায় প্রথম 'অভিজ্ঞান শকুত্তলম্‌* নাটকের সটীক অনুবাদ করেন আতোয়ান 
লেওনার্‌ দ্য শেজি (01785, &. [.. ১৭৭৩-১৮৩২)। ভার অনুবাদ ও টীকা-__[./ 
[২700 155/৬৭012/107/9/৯00 01৭1 /১1-4/1072১05 ১5017 চা 
7২/,07২17/07 04১1110/১54/71315 1830/(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে 
রক্ষিত) শেজি ও গ্যেটের মৃত্যু একই বৎসরে ঘটে ১৮৩২ সালে । শেজি তার গ্রন্থের 
আখ্যাপত্রে গ্যেটের 'শকুস্তলা'-প্রশস্তিটি মূল জর্মান ভাষায় উৎ্কলন করেছেন । ফরাসী 
ভাষায় কালিদাস-চার সঙ্গে শেজির নাম চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। অন্যান্য যুরোপীয় ভাষায় 
অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্‌ নাটকের বহু অনুবাদ হয়েছে । সে আলোচনা এখানে করা হল না। 


৯৫০ 


বিদ্যাসাগরের সমাজ-চিন্তা 


হরিদাস মুখোপাধ্যায় 
॥১॥ 
উনিশ শতক বাঙালীর ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড ভাঙা-গড়ার স্মরণীয় কাল। পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও সভ্যতার সংস্পর্শে-সংঘাতে এ দেশে যে আবর্ত সৃষ্টি হয়, তার মধ্য দিয়ে পুরানো বিশ্বাস 
ও প্রত্যয় নিয়ে পুরানো বাংলা ধীরে ধীরে দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়, আবির্ভূত হয় নতুন বাংলা 


তার নতুন ধ্যান-ধারণা ও প্রত্যয় নিয়ে। এই জাগরণ প্রথম স্তরে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মধ্যে সীমিত থাকা সত্ত্বে একে ইতালীয় মাপকাঠিতে যুগান্তকারী রেনেসাস বলতে 
কোনো বাধা দেখি না। প্রাচীনের অনুধাবন ও অনুসরণ (এমনকি অনুকরণ দিয়ে) এদেশে 


রেনেসাস শুরু হলেও এর বৈপ্লবিক সম্ভাবনাও কালক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ১৮১৫ 
সনে রামমোহন রায় স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাসের ত্রিশ বছর পুর্ব থেকেই 
(১৭৮৪-১৮১৪) এদেশে রেনেসাসের সূত্রপাত হয় এবং ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরাই ছিলেন 


এই ভারতীয় রেনেসাসের অগ্রদূত১। রামমোহনকে এই রেনেসাসের প্রবর্তক বলে কেউ 
কেউ যে বর্ণনা করেছেন, তা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে টেকসই নয়। অথচ বাংলার 
নবজাগরণে রামমোহনের সর্বতোমুখী প্রতিভার স্পর্শ লেগেছিল বাঙালী জীবনের প্রায় 
সর্কক্ষেত্রে। তিনি একাধারে রেনেসাসের ফলশ্রুতি, আবার রেনেসাসের বিরাট প্রেরণাদাতা ও 
চালিকা-শক্তিও। গতানুগতিক হিন্দু সমাজের অসার আচার-অনুষ্ঠানকে ভেঙে ফেলে হিন্দু 
সমাজ ও হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য তিনি প্রচণ্ড বিক্রমে যে সংশ্রাম শুরু করেন তার ফ্রুল 
বাংলার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বাঙালী নারীজাতির মানবিক অধিকার রক্ষার 
সংগ্রামে তৎকালে এ দেশে তার সমতুল্য ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। মূলত তারই চেষ্টায় 
সতীদাহ বা সহমরণ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছিল (১৮২৯)। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল 


শক্তি তার ব্যক্তিত্বের দাপটের সামনে পরাভূত হয়। একদিকে খ্রীষ্টান পাদ্রিদের অন্যায় 
আক্রমণ, অন্যদিকে হিন্দু সনাতনীদের জীর্ণ ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাকে আকড়ে থাকবার 
প্রবৃন্তিকে তিনি কঠোরভাবে আঘাত করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ 
পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি আধুনিক মেজাজ নিয়ে হিন্দু ধর্মের যে যুগোপযোগী র্যাশানেলিস্ট 
(যুক্তিনিষ্ঠ) গড়ন দাড় করালেন তাই ব্রাহ্মধর্ম। এটা হিন্দু ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র ধর্ম কিছু নয়, এটা 
আসলে হিন্দু ধর্মেরই আধুনিক ও যুক্তিনিষ্ঠ বাঙালী গড়ন মাত্র। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠ। করে 
(১৮৩০) রামমোহন বাংলায় সমাজ-বিপ্লবের রাজপথ রচনা করেছিলেন। হিন্দু কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা না হলেও এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট ভূমিকা 
নিয়েছিলেন তা ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। 


১ হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত “ইতিহাস-চচায় বিনয় সরকার” (কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ ৬৭-৭৪) 
পৃস্তকখানি ভরষ্টব্য | ১৯৩৭ 'সলে অকস্ফোর্ড থেকে প্রকাশিত 716 22০০ ০ 1414 গ্রন্থে এ বিষয়ে 
বহু তথ্য সনিবিষ্ট আছে । 


১৫১. 


॥২॥ 

রামমোহনের মৃত্যুর পর (১৮৩৩) যে দিকপাল মনীষী বাঙালীর 
চলনে-বলনে-আচরণে-বিশ্বাসে সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন, তিনি হলেন 
মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামের ঈশ্বরচন্ত্র "বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
কুলোদ্ভূত ঈশ্বরচন্দ্র কিভাবে উনিশ শতকের বাংলায় শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিপ্লবীতে রূপাত্তরিত 
হয়েছিলেন তা ইতিহাসের এক বিস্ময়। কিশোর বয়সে ও যৌবনের প্রারস্তে তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন কলকাতার বুকে কালাপাহাড়ী “ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন। হঠাৎ আলোর 
ঝলকানিতে ঝলসে-যাওয়া চোখ দিয়ে এর সদস্যরা গোড়ার দিকে নির্বিচারে ভারতীয় 
এঁতিহ্যের সবকিছুকে অস্বীকার করে এক অদম্য আবেগ নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা, দীক্ষা ও 
কৃষ্টির অন্ধ অনুকরণে মত্ত হলেন। মাতলামির এই ঘোর প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই অল্পদিন 
পরে অপসারিত হয় এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণপ্রিয় “ইয়ং লেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত ইংরেজী 
শিক্ষিত যুবকেরা তাদের হারানো আত্মসংবিৎ ফিরে পায়, অনায্মের অস্তিত্বের সম্মুখীন হয়ে 
নিজের স্বরূপকে নতুন করে চিনতে শেখে। বিদ্যাসাগর এসব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন, কিন্তু 
“ইয়ং বেঙ্গল” আবর্তের মধ্যে তিনি যৌবনে ঝাপ দেননি। তিনি আলাদা ধাতুতে গড়া ছিলেন। 
ইয়ং বেঙ্গল' থেকে তার মেজাজ ছিল স্বতন্ত্র। রামমোহনের উত্তরসূরী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
(১৮১৭-১৯৩৫) ব্যক্তিত্ব থেকেও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ছিল আলাদা। 


॥ ৩ ॥ 


বিদ্যাসাগর যতটা ছিলেন বিদ্যার সাগর, তার চেয়েও অনেক বেশি ছিলেন দয়ার সাগর। 
এমন হৃদয়বান মানুষ উনিশ শতকে বাঙালীর ঘরে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ, হয়তো 
এর একমাত্র ব্যতিক্রম পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। কুসুমের 
কোমলতা ও বজ্রের কঠোরতা দিয়ে গড়া ছিল তার চরিত্র। নির্ভীক, তেজস্বী, অসাধারণ 
ধীশক্তিসম্পন্ন, উদারচেতা, হৃদয়বান এই মানুষটি তার বিদ্যা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিগত শতকে 
আমাদের সমাজে যে সকল গঠনমূলক কর্মের অবতারণা করেন এবং জীবনের শেষ বিন্দু 
রক্ত দিয়ে তাকে সার্থক করে তুলতে ব্রতবদ্ধ হন, ইতিহাসে তার তুলনা দুর্লভ। নব্য বাংলার 
ধারা শ্রেষ্ঠ রূপকার, ঠাদের মধ্যেও তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন আজও অবিচলিত। ভাবে, প্রত্যয়ে 
ও কর্মে বিদ্যাসাগর একটা গোটা মানুষ ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে তিনি 
নিজের অস্তরে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধু হিন্দু শাস্ত্র-বেদ-বেদাস্ত-ন্যায় ও 
সংস্কৃত সাহিত্য গুলে খেয়ে মানুষ হননি, পশ্চিমার সাহিত্য-দর্শন, যুক্তি, বিচার ও বিজ্ঞান 
তার মাথায় ঢেলেছিল “জীবনের ধাককা', বব্য্গস-র “লেলা দ্য লা ভী”। তিনি জন্মসূত্রে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হলেও তার জাগ্তত চেতনা মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার পরিমগুলে 
সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি তৎকালীন বঙ্গ সমাজের যুগ-প্রতিনিধি হয়েও তিনি যুগের 
চিন্তাধারার গণ্ডিকে বছদূর অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর চিত্তব্রত পালিত 
বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে লিখেছেন, “[%/451015 51100101 80115561751 0)8015 00110 
[87] 81)680 01115 [20916 110 07165.” তা তথ্যহীন ও অসারখ। 





২ ডনঈর পালিতের লেখা 14৫৮ 1/1০৮ 7০11 ০7 74716122717 05718) 86/£61 কেলিকাতা, ১৯৮০, প্র 
১২০) পৃস্তকখানি দ্রষ্টব্য ৬1৫58598915 1098155€ ০0110111)0101017 19 73917291 [61915581100 ৬/5 1115 
707507911" কথাটার অর্থ কি? বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগর থেকে কি আলাদা? 


১৫২ 


সাধনা। তিনি শিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে নেননি, নিয়েছিলেন ব্রত হিসাবে। স্বনামধন্য স্বামী 
অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯) বিদ্যাসাগরের বহু কীত্তির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি 
বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে লিখেছেন, তিনি ছিলেন “076 77951 015111111১1)60 ০৫091101715 
8110 0116 87681651 [1171010 50)0181 01015 0171" অর্থাৎ সব থেকে খ্যাতিমান 

ও সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু পণ্ডিত,_-তা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়ৎ। বিদ্যাসাগর সমস্ত 
অন্তর দিয়ে উপলব্ি করেছিলেন যে, একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত, 
দুর্দশাস্রস্ত হীনবীর্য জাতিকে শক্তি ও মনুষ্যত্বের উপর দাড় করাতে গেলে শিক্ষা ভিন্ন দ্বিতীয় 
কোনো পথ নেই। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) জাতি গঠনে শিক্ষার 
গুরুত্ব নিয়ে যে সকল অনুপ্রাণিত উক্তি করেছেন ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন তার পূর্বসূরী 
হিসাবে বিদ্যাসাগর ইতিহাসে সম্বর্ধনাযোগ্য। 


মাত্র আট বছর বয়সে বিদ্যাসাগর তার পিতার সঙ্গে বীরসিংহ শ্রাম থেকে হাটাপথে 
কলকাতায় আসার সময় মাইলস্টোনগুলির ইংরেজী সংখ্যা চিহ্ন (1 থেকে 10) দেখে দেখে 
ইংরেজী অঙ্ক শিখে ফেলেন। এর কিছুকাল পরে বালক ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি 
হলেন সংস্কৃত শিখবার জন্য। ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত সময়টা হলো তার শিক্ষাজীবনের 
প্রস্তুতিপর্ব। কলেজীয় শিক্ষান্তে তার জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতার জন্য তিনি পণ্ডিত 
মশাইদের দ্বারা “বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হলেন। তদবধি তিনি এ বিশেষ নামেই 
জনপ্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে, ন্যায়ে, স্মৃতিতে ও ব্যাকরণে 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন না, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকেও তার মানস ছিল উদ্তাসিত। 
১৮৪১ থেকে শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগরের কর্মযজ্ঞের যথার্থ সূচনা। ১৮৪১ সনের ডিসেম্বর 
মাসে সরকারি চাকরিতে তিনি প্রথম নিযুক্ত হন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের 
প্রধান পণ্ডিত হিসাবে। এর প্রায় সাড়ে চার বছর পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী 
সেক্রেটারি পদে বহাল হন (এপ্রিল, ১৮৪৬) এবং এরও আবার 'াচ বছর পরে (জানুয়ারি, 
১৮৫১) তিনি এ কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অধ্যক্ষ হিসাবে সংস্কৃত 
কলেজে তার আযু্কাল ছিল মাত্র আট বছরের (জানুয়ারি, ১৮৫১- নভেম্বর, ১৯৫৮), কিন্তু 
এই স্বল্পপরিসর সময়ের মধ্যে তিনি স্বদেশবাসীর শিক্ষার স্বার্থে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্য 
সম্পাদন করেছিলেন । অর্থ নয়, হৃদয় ; রাজানুগ্রহ নয়, আত্মশক্তি ; গ্লোড়ামি নয়, মুক্ত মন 
আর সুতীব্র দেশপ্রেম__এই ছিল তার সবচেয়ে বড় মূলধন । সংস্কৃত কলেজে যোগদানের 
পর তিনি কলেজটিকে ঢেলে নতুন করে সাজালেন, শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও পাঠক্রমে পরিবর্তন 
আনলেন এমনভাবে ও দ্রুতগতিতে যাতে এই কলেজের ছাত্ররা নতুন যুগের উপযোগী 
“বিশ্বদৃষ্টি' লাভ করতে পারে । প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র চায় শুধু মশগুল থাকলে চলবে না, 
পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের দস্তভলও তাদের পেটে পড়া দরকার । নতুন ভারতবর্ধ জেগে 
উঠবে কেবল প্রাচীনকে ভর করে নয়, নবীনকেও সাদরে বরণ করে । এই ছিল বিদ্যাসাগরের 
জীবনদৃষ্টি। এর একদিকে ছিল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে ছিল 


৩ অভেদানন্দের 11416 ৫7৫ 110 17:০০ (কলিকাতা, ১৯৪০, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১৯৭) দ্রষ্টব্য? এই 
্রন্থখানির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল নিউইয়র্ক শহর থেকে ১৯০৬ সনে। 


১৫৩ 





আন্তর্জাতিকতাবাদ | বস্তৃত, রামমোহনের সময় থেকেই ভারতের জাগ্রত আত্মা এই ছ্বিবিধ 
ধারায় বিবর্তিত হতে থাকে । সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে ইংরেজীকে অবশ্য পঠনীয় বিষয় 
হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে, অন্রাহ্মণদের সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাচ্চার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং 
ছাত্রদের পাঠোপযোগী বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ__“উপক্রমণিকা” ও 
“ব্যাকরণ-কৌমুদী"_ রচনা করে বিদ্যাসাগর এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর 
সাধন করেছিলেন ৷ এত সহজবোধ্য ভঙ্গিতে এ ধরনের সংস্কৃত ব্যাকরণ তার পূর্বে বা পরে 
আর কেউ রচনা করতে পারেননি । 
॥ ৫ ॥ 


বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তা কলেজের মুষ্টিমেয় ছাত্রদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি 
ছিলেন বাংলায় গণশিক্ষার প্রথম প্রবর্তক যিনি সাফল্যের সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে বাংলা 
শিক্ষার প্রচলন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে বহুবিধ উপযুক্ত পুস্তক“ বোধোদয়” 
(১৮৫১), “বর্ণপরিচয়”, ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৫৫), “কথামালা” (১৮৫৬) ইত্যাদি__নিপুণ 
হস্তে রচনা করেছিলেন। ইতিপূর্বে স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জের উদ্যোগে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় 
যে শতাধিক পল্লী-পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল বাংলা-শিক্ষা প্রচলনের জন্য, প্রয়োজনীয় পাঠ্য 
পুস্তকের ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলে। সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন শিক্ষাব্রতী হিসাবে বিদ্যাসাগরের সুনাম সরকারি মহলে 
এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে বাংলার প্রথম ছোট লাট ফ্রেডারিক জে হ্যালিডে 
শিক্ষা! সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মতামতকেই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিতেন। হ্যালিডে 
সাহেব ছোট লাটের পদে উন্নীত হবার অল্পদিন পূর্বে বড় লাটের গ্রহণার্থ যে শিক্ষাবিষয়ক 
মিনিট তৈরি করেন তার সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
বিদ্যাসাগরের লেখা এক সুদীর্ঘ তথ্য-ঠাসা মন্তব্য বিদ্যাসাগরের এঁ মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বদ্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” পুস্তকে (ষষ্ঠ সংস্করণ 
১৩৭৭/১৯৭০, পৃ ৪৮-৫১) প্রদত্ত আছে। এ মন্তব্য পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায়,বঙ্গবিদ্যালয় 
প্রসঙ্গে ও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টি কত অসাধারণ ছিল। কোনো 
কোনো ব্যক্তির আপত্তি সত্বেও ছোট লা হ্যালিডে সাহেব কতকগুলি মডেল বঙ্গবিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার স্থান-নির্বাচনের দায়িত্বভার বিদ্যাসাগরের উপর অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগর গ্রাম 
থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য বহুসংখ্যক মডেল বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ছোট লাটের সক্রিয় 
সমর্থনে সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। বিদ্যালয় স্থাপন, তার পরিচালনা, 
পরিদর্শন, তার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সকল দিকেই তিনি অতন্দ্র প্রহরীর 
মতো কাজ করতে লাগলেন। সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার স্বার্থে তিনি গত শতকের 


৪'বিনয় সরকার তার 0০০1৮617416 (লাহোর, ১৯৩৭, প্‌ ৪৫৯-৬০) গ্রন্থে এই “9০801 08651 ০91 
11০৫017 17019”-র পথপ্রদর্শক হিসাবে রামমোহন রায়কে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা 
তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিসঙ্গত। তিনি লিখেছেন, “/১110551801, 1 [২8111101801 01)5 10119, ৩০0107705, 
50816517818 2770 50০10109150, ৬০ 1661 (৬০ 0150178110195 ৬/০ 61800808067, 01) 186 0186 18910, 
07517951 10191 5561711801৬5 01 186 57178771417... 08016101. 020 085 005৩1, 0105 311090 
50৫10-৩007701710 210 [১০91101০0-16851 [91)17050191865 85 0079০060৮0৩ (7801001) 01 738০০, 
170175, 97110), /১30501, ত5০৪৪৫০ 80 73617701807) 18855 (00730 1 1১01718181৩ ০7170186171 001 0৩ 
10100917 ৩091৩.” 


১৫৪ 


পঞ্চাশের দশকে যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেন, তার সঙ্গে তার যে জনদরদ ও দেশপ্রেম মিশ্রিত 
ছিল তা বাংলার জাগরণের ইতিহাসে তুলনাবিহীন। 


॥ ৬ ॥ 


নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি জানতেন সমাজের 
অর্ধাংশ নারী। এই অর্ধাংশকে পশ্চাতে রেখে ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আর 
যাই হোক দেশের প্রকৃত কল্যাণ কখনও সাধিত হতে পারে না। নারীশিক্ষার জন্য তিনি 
সমাজের প্রচলিত সকল বাধা-বিপত্তিকে ডিঙিয়ে যে সব মহৎ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন তা 
তার পক্ষেই ছিল সম্ভব। উনিশ শতকের গোড়ায় শ্রীষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে বাংলায় 
নারীশিক্ষার কিছু উদ্যোগ গৃহীত হলেও তার প্রধান ক্রুটি ছিল,এঁ শিক্ষা-ব্যবস্থায় মূল ঠাই 
পেয়েছিল শ্বীষ্ট ধর্ম। নিন্নবর্ণের কিছু সংখাক মেয়ে মিশনারি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও 
এর বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা হিন্দু সমাজকর্তাদের বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। নতুন জাতি 
গঠনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নতুন শিক্ষা যা ধর্মের গোড়ামি ও কুসংস্কার থেকে হবে মুক্ত, 
যার প্রাণস্পন্দনে থাকবে ধর্মনিরপেক্ষ উদার (59০8181 1190191) শিক্ষা । এই বিশেষ ক্ষেত্রে 
কলিকাতার সংলগ্ন বারাসতের বালিকা বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবজনক। 
সংস্কৃতি-সাধক ও গবেষক ডক্টর অজয়কুমার ঘোষ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে 
তার (কালীকৃষ্ণ মিত্রের) নাম বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের নামের সঙ্গে একযোগে 
উল্লেখযোগ্য। এমন কি বেথুন স্কুল (১৮৪৯) প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ 
সরকারের সহায়তায় বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় (১৮৪৭) প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই 
বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয়” । 

তখনকার দিনে নারীশিক্ষার ব্যাপারে সমাজের বাধা ছিল দুস্তর। পর্দার আবরণ ছিড়ে 
ফেলে নতুন জীবনের কলরবের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের টেনে আনা তৎকালে কি 
দুঃসাধ্য কাজ ছিল সমসাময়িক দলিল-পত্রে তার অজস্র স্বাক্ষর রয়েছে। বিদ্যালয়ে গিয়ে 
লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের কপালে অকাল বৈধব্যযোগ অবধারিত, এই বদ্ধমূল 
কুসংস্কারের শৃঙ্খল থেকে রক্ষণশীল সমাজকে মুক্ত করার জন্য বিদ্যাসাগরকে প্রচণ্ড লড়াই 
করতে হয়েছিল। নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-৫৮ সনের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ থাকাকালীন অবস্থাতেই) বাংলার বিভিন্ন জেলায়-_হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও 
নদীয়ায়-_-৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কথিত আছে বালিকা-বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় 
ব্যাপারে তৎকালীন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনক্ট্রাকশনসের সঙ্গে তার গুরুতর মতবিরোধ 
উপস্থিত হলে বিদ্যাসাগর অনেকটা এ কারণেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দেন 
(নভেম্বর, ১৮৫৮)। অধ্যক্ষ পদ থেকে সরে দীড়ালেও তৎকালীন সরকারি শিক্ষাধিপতিরা 
নানা উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-গরিমার সদ্যবহার করতে চেয়েছেন এবং 
বিদ্যাসাগরও অকৃপণভাবে তাদেরকে নিজ বুদ্ধি, পরামর্শ ও অভিমত দিয়ে সাহায্য করেছেন। 


৫“সমকালীন”, কার্তিক, ১৩৮৯, পৃ ৬২ ভ্রষ্টব্য। সম্পূর্ণ বাঙালীর উদ্যোগে বারাসত বালিকা বিদ্যালয়টি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্ মজুমদার ভার 87116/ 7474/10%710 0714 1712107 16670856706, 
[১৪11 |] গ্রন্থে বেশ্বে, ১৯৬৫, পু ২৯০) এই প্রসঙ্গে ১৮৪৯ তারিখটি উল্লেখ করেছেন। তবে ক'লকাতায় 
বেখুন স্কুল প্রতিষ্ঠার (৭ মে, ১৮৭৯) পূর্বেই যে বারাসত বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। 

১৫৫ 


॥ ৭ ॥ 


বাংলায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ড্রিস্কওয়াটার বেথুন সাহেবের নামও চিরস্মরণীয় হয়ে 
রয়েছে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য ঠার প্রচেষ্টায় কলকাতায় যে “হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়” 
(৭ মে, ১৮৪৯) স্থাপিত হয়-_সে বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে বেখুন স্কুল নামেই সমর্ধিক 
প্রসিদ্ব-_তা এদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ 
নারীশিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে বেখুন সাহেব এই বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করেছিলেন । শ্রীষ্ট 
ধর্মকে এর আওতা থেকে তিনি সঙ্ঞানে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। প্রথম দিকে যাটের বেশি 
এর ছাত্রী-সংখ্যা ছিল না। বিদ্যাসাগর প্রায় প্রথম থেকেই এই বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ে 
বহাল ছিলেন। প্রতিষ্ঠার দু বছরের মধ্যেই বেখুন সাহেবের অকালমৃত্যু ঘটলে (১৮৫১) এর 
তত্বাবধানের মূল দায়িত্ব বর্তায় বেথুন-বন্ধু বিদ্যাসাগরের উপর। ১৮৬৯ সন অবধি তিনি এ 
বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এ বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার 
জন্য তার চেষ্টা ছিল বিরামহীন। প্রথম দিকে এ বিদ্যালয়টি ছিল বেসরকারি, লর্ড 
ডালহাউসির অবসর গ্রহণের পর এটি পুরোপুরি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত 
হয়েছিল। এ বিদ্যালয়ের বিবর্তনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কীর্তি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 


॥ ৮ ॥ 


উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের দান ছিল অসামান্য। সম্পূর্ণ বাঙালীর চেষ্টায় ও 
বেসরকারি উদ্যোগে তিনি উত্তর কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনে যে মেট্রোপলিটান 
ইনস্টিটিউশন। (পরবর্তীকালের বিদ্যাসাগর কলেজ) স্থাপন করেন তা বাংলার উচ্চতর 
শিক্ষার ইতিহাসে তার এক ম্মরণীয় কীর্তি। আই: সি এস্‌. চাকুরি থেকে বহিষ্কৃত সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এই প্রতিষ্ঠানেই ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে 
বরণ করে নিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না, এটা কালক্রমে 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটা বড় পীঠস্থানেও পরিণত হয়েছিল। বিশ শতকের উষালগ্নে 
বিদ্যাসাগর কলেজের দোতালার একটি ঘরে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে 
“ডম সোসাইটি” স্থাপিত হয় (জুলাই, ১৯০২), তা বহুল পরিমাণে স্বদেশী আন্দোলনের 
আত্মিক ভিত্তি রচনা করে*। এই আন্দোলনের গুরুত্ব জাতীয় ইতিহাসে অনস্বীকার্য। 


॥ ৯ ॥ 


সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও বিদ্যাসাগরের নাম বাংলার রেনেসাসের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত। নারী জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠীর ব্যাপারে বিদ্যাসাগরও রামমোহনের মতো 
আপসহীন যোদ্ধা ছিলেন। পুরুষ-শাসিত সমাজের একজন হয়েও তার হৃদয় কেদে উঠেছিল 
নারীর দুঃখ-দুর্দশায়। যুগ যুগ ধরে ধর্ম ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ 
যেভাবে নারীর মনুষ্যত্বকে লাঞ্কিত করেছে ও মানবিক অধিকার থেকে তাকে ঝঞ্চিত করে 


৬এই প্রসঙ্গে হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত 7/ 07/81%5 হাঁ 1/1614411970/ 2%4:1107 
16০,৫74 (কলিকাতা, ১৯৫৭) ও “জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়” (কলিকাতা, ১৯৬০) 
গ্রন্থ দুখানি রষটব্য। বর্তমান লেখকের “বিনয় সরকারের বৈঠকে” গ্রস্থখানিতে (কলিকাতা, ১৯৪২) এ 
সম্বন্ধে প্রচুর তথা সঙ্নিবিষ্ট আছে। 


১৯৫৬ 


রেখেছে তার প্রতিবিধান না করতে পারলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, এটা ছিল বিদ্যাসাগরের 
কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাই তিনি নারীশিক্ষা ও নারীর অধিকার রক্ষার জন্য জীবন 
উৎসর্গ করেছিলেন রামমোহন সতীদাহ শ্বোমীর জ্বলস্ত চিতায় স্ত্রীর আত্মাহুতি) প্রথার 
বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং রক্ষণশীল সমাজের প্রচণ্ড বিরোধিতা 
সত্ত্বেও তিনি সতীদাহ নিবারণী আইন ইংরেজ সরকারের ছারা পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন 
(১৮২৯)। লর্ড বেন্টিঙ্ক আইনের দ্বারা এ অমানবিক ও ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে দেন। 


সতীদাহ নিবারণী আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল-বিধবাদের সুশু সামাজিক জীবনে 
পুনর্বাসনের প্রশ্নও জরুরি হয়ে ওঠে । বিদ্যাসাগর এই বিরাট সমাজ-সমস্যার মোকাবিলা 
করতে চাইলেন হিন্দু সমাজের একজন যুক্তিনিষ্ট, প্রগতিবাদী ও দরদশীল প্রতিনিধি হিসাবে। 
হিন্দু শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে তিনি সুস্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, হিন্দু শান্ত্রকারগণই 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহের অনুকূল অভিমত ব্যক্ত করেছেন। “মধু রে বহিবে বায় 
বেয়ে যাব রঙ্গে” এই নীতিতে এ দেশে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন অগ্রসর হয়নি,বিলাতেও 
নয়। গোটা রক্ষণশীল সমাজের বিদ্রুপ ও আক্রমণের মধ্যস্থলে দাড়িয়ে দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগর 
একদিকে শাস্ত্রীয় যুক্তি, অন্যদিকে পশ্চিমা মানবতাবাদের আদর্শ তুলে ধরে নিজ কর্মপন্থায় 


অবিচলিত থাকলেন। এজন্য কত লাঞ্থুনা ও বিদ্রুপ তাকে সহ্য করতে হয়েছিল তার হয়স্তা 
নেই। ১৮৫৪ সনে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তার প্রথম সন্দর্ভ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৫ সনে 
তার বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য ও যুক্তি-ঠাসা গ্রস্থ। মূলত বিদ্যাসাগরী এই গ্রস্থ এবং 


তৎকালীন মানবতাবাদ ও যুক্তিনিষ্ঠার আন্দোলনের উপর ভর করেই ইংরেজ সরকার 
বিধবা-বিবাহের আইন জারি করলেন। বাংলার প্রগতিবাদের এই কীতিস্তস্তের প্রাণপুরুষ 
ছিলেন বিদ্যাসাগর। শুধু আইন পাশ করিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকলেন না, বিধবা-বিবাহর 
প্রচলনের জন্য তিনি নিজে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে চললেন। ১৮৫৬ সনের ৭ ডিসেম্বর 


উক্ত আইনের সাহায্যে বিদ্যাসাগরের নিজ তত্বাবধানে কলিকাতায় প্রথম হিন্দু বিধবা-বিবাহ 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল”। হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রায় 
কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। শুধু অন্যের বেলায় নয়, নিজের পরিবারের মধ্যেও তিনি 
বিধবা-বিবাহ প্রচলন করেছিলেন। তার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক 


বাল-বিধবাকে বিবাহ করে পিতার মুখ উজ্জ্বল করেন। এই পুত্রই যখন ভবিষ্যতে তার 
বিবাহিত স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইলেন, ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্যাসাগর তাতে অসম্মতি জানালেন, তার 
উইলে পুত্রবধূকে তার নিজ সম্পত্তির অধিকার দিলেন, পুত্র হওয়া সত্ত্বেও নারায়ণচন্দ্রকে 
নয়। এই হচ্ছে বিশালপ্রাণ ও দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগরের সত্যকার রূপ। বিদ্যাসাগরের 'আার 
একটি স্মরণীয় কীর্তি ছিল “হিন্দু ফ্যামিলি আ্যানুইটি ফাল্ডে'র প্রতিষ্ঠা (১৮৭২)। 


৭ এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, “1105 (৬1098585815) 110081155 ৪10 01061 1005 5761515101 
016 1151 185/001 [117800 %40৬/ 16778171866 01 001 ০08000% 9125 ০6101210177101919 ০5160181601] 
09810010128 0177 702০61921 1856. 76 1880 £0 19০০ 11)6 6107010 01 006 21001৩ 01000৫07731 
00117780710 091 06 ৮০৫৩ 1780 ৮10) 1101 ০00105916.” (অতুল গুপ্ত সম্পাদিত 51442 1 /%৫ 
887801 17670155674, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ ৫৪ হ্ষ্টব্য।) 


১৫৭ 


॥ ১০ ॥ 

বিদ্যাসাগর কত অজস্ত্র ধারায় যে আমাদের এশ্বর্য দান করে গেছেন, তার পরিমাপ করা 
সহজ নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যেও ঠার দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! একটা জাতি যখন জেগে 
ওঠে সে আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক পথ নিজেই খুজে বের করে। বিদ্যাসাগর বাঙালী জাতিকে 
তার আত্মপ্রকাশের জন্য তার হাতে তুলে দিলেন এক বলিষ্ঠ ও কলানিপুণ বাংলা গদ্য। 
্রীষ্টান পাদ্রিদের ধর্ম-ধেষা ও পাঠ্যপুস্তক-ঘেষা বাংলা গদ্যকে বহুদূর পেছনে ফেলে 
রামমোহন বিতর্কমূলক আলোচনার ক্ষেপে বাংলা গদ্যকে প্রসারিত করেছিলেন। কিন্তু তা 
সত্তেও রামমোহনকে “বাংলা গদ্যের জনক” বলতে রাজি হননি বাংলা গদ্য সাহিত্যের 
গবেষক ডক্টর শ্যামলকুমার চট্রোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন “গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত সাধারণ 
লোকে রামমোহনকে “বাংলা গদোর জনক' আখ্যায় অভিহিত হতে শুনে শুনে এখন ধরে 
নিয়েছে যে, তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের নিদিষ্ট একটা কাঠামো তেরি করে দেন। .. 


ভাষাগত উৎকর্ষের বিচারে আমরা বিদ্যাসাগরকে “বাংলা গদ্যের. জনক' বলতে পারি, 
রামমোহনকে নয়। মনীষী হিসাবে পূর্ববর্তী সব লেখকের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের হলেও 
উাদের তুলনায় রামমোহনের ভাষা তেমন ভালো ছিল না। তার রচনায় প্রধান যে গুণ 
প্রথমেই দষ্ট আকর্ষণ করে, তা এই যে, তিনিই বাংলা গদাকে যুক্তিতর্ক রূপায়ণের কাজে 
প্রথম সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করেন”*। গত শতকে বাংলা গদ্যের “সুঠাম দেহটি' তৈরির কাজে 
বিদ্যাসাগরের অবদান সবচেয়ে বেশি। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় দত্তের গদা রীতির 
তুলনামূলক আলোচনা করে শ্যামলবাবু তার গবেষণা গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন : 


“১৮৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্ালেখক ও গদ্যসাহিত্যের অষ্টা শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের 
অন্যতম বিদ্যাসাগর গদ্যভাষার অতুলনীয় কল্যাণ সাধন করেন। সাধু গদ্যের দেহ-সংস্থান 
পূর্ণায়ব করে তোলার ব্যাপারে তার কৃতিত্ব সম্বন্ধে এটুক বলা দরকার যে, তিনি সাধু গণ্য 
ভাষার শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার চেয়ে বড় অষ্টা সাহিত্যিক হলেও কেবল 
ভাষা-গঠনের কাজে সাধু গদ্য ভাষার ক্ষেত্রে কেউ তাকে আজ পর্যন্ত ছাড়াতে পারেন নি”৯। 
অজন্ত্র উদাহরণ, তথ্য ও যুক্তি দিয়ে শ্যামলবাবু তার গ্রন্থে সাধু বাংলা গদ্যরচয়িতা হিসাবে 
বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তার মতামত নিশ্চয়ই তর্কাতীত নয়, 
তবু একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে সাধু বাংলা গদ্যের দৃঢ় কাঠামো তৈরি করতে 
বিদ্যাসাগরের একটা অনন্য ভূমিকা ছিল। তার “বেতাল পঞ্চবিংশতি”, “শকুস্তলা”, “সীতার 
বনবাস” “হ্রান্তিবিলাস” শতবর্ষেরও বহু পূর্বে রচিত হলেও এতে ব্যবহাত তার ভাষা-নৈপুণ্য 
আজও আমাদের মুগ্ধ করে। বহু কীর্তির অধিকারী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদা 
লিখেছিলেন, “তাহার (বিদ্যাসাগরের) প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।.. বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার 
প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই 
সব্প্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা 
আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই 
যে কর্তবাসমাপন হয় না বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি 


৮*বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ" (কলকাতা. চৈত্র, ১৩৬৬, পৃ ৯৮-৯৯) দ্রষ্টব্য। 
৯*বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ", পু ১৩০ দ্রষ্টবা। 
১৫৮ 





দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া 
বাক্ত করিতে হইবে ।”১০ 
॥ ১১ ॥ 


বিদ্যাসাগরের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আজও যথার্থভাবে নিরূপিত হয়নি১১। তার বিদ্যার যেমন 
পরিমাপ করা যায় না, তেমন তার হাদয়বন্তার। দুর্দশাগ্রস্ত সকল মানুষের তিনি ছিলেন শেষ 
সহায়। শুধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত নহেন, তৎকালীন বঙ্গসমাজে এমন ব্যক্তি খুব অল্পই 
ছিলেন যিনি বিদ্যাসাগরের আর্থিক সহায়তায় বিপদমুক্ত হননি । তার দয়া ও দাক্ষিণ্যের অস্ত 
ছিল না। গোটা জাতিকে তিনি নিজের স্বন্ধে তুলে নিয়ে প্রগতির রাজপথ ধরে অগ্রসর হতে 
চেয়েছিলেন১২, কিন্তু যতটা চেয়েছিলেন ততটা পারেননি । সর্বস্ব দিয়ে যাদের তিনি উপকার 
করতে চেয়েছেন তারা অনেকেই তার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। দুঃখ পেয়েছেন,কিস্ত দমেন- 
নি। দুর্যোগের রাতে কাটার পথে চলার মতো ঠার দুর্জয় সাহস ছিল। একাকিত্বের দুঃখবরণ 
আর একদিন জাতির জীবনে যে রক্তিম শতদল হয়ে ফুটবে এ বিশ্বাস তিনি শেষ পর্যস্ত রক্ষা 
করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে প্রচলিত হিন্দুধর্মের দেবদেবীকে এবং 
আচার-অনুষ্ঠানকে কখনও স্বীকার করেননি। তার পিতামাতাই ছিলেন তার কাছে জীবন্ত 
বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা। বেনারসে গিয়ে পাপগ্াদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি 
বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করেননি । ধর্মচিন্তায়__-যতদূর মনে হয়-_-তিনি ছিলেন 
“পজিটিভিস্ট” বা নিরীশ্বরবাদী। লোকহিত ও মানবসেবাই ছিল তার জীবনের ধর্ম। 
লোকহিত সাধন করতে গিয়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উজাড় করে দিয়েছিলেন। স্বর্গত 
সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মুখে শুনেছি, একবার এক ভদ্রলোক 
বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আপনি ভগবান মানেন?” উত্তরে বিদ্যাসাগর 
বলেছিলেন, “উনি যখন আমাকে নিয়ে খোচাখুচি করছেন না,তখন আমারই বা কি দরকার 
ওনাকে নিয়ে খোচাখুচি করা।” এই উক্তির মধ্যে বিদ্যাসাগরের ধর্মচিন্তা ও রসিকতাবোধ 
একই সঙ্গে পরিস্ফুট। 

॥ ১২ ॥ 


বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত। বহু ভাঙা-গড়া ও ওলট-পালটের মধ্য দিয়ে 
আমাদের দেশ গমন রুরেছে ও করছে। আমরা ঘটা করে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-পৃজা করেছি, 





১০রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ" খণ্ড, পৃ ৩৩১। শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৪ সনে বন্ধের 
“ইন্দুপ্রকাশ" পত্রে বন্কিমচন্দ্র বিষয়ক যষ্ঠ প্রবন্ধে যে লিখেছিলেন, “31 ৬10958£01, (17008110103 
[10101) 10] 11177 01 010 ১0150197810 01010, 9125 11001180601 81) ৪1050.” সেখানে লেখক বিদ্যাসাগরের 
গদ্য সাহিত্যের উপর সুবিচার করেননি । 

১১'বদরুদ্দীন উমর “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ” (কলিকাতা, ১৯৮৮) গ্রন্থে 
বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নের একটি মহৎ প্রচেষ্টা করেছেন বলে আমাদের ধন্যবাদার্হ । বিদ্যাসাগরকে খারা 
“চ81051$৩ [11051010” বলে বর্ণনা করেন তারা ইতিহাসকেই বিকৃত করছেন। 

১২ বিদ্যাসাগরের এ্রতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে প্রীঅরবিন্দ ১৮৯৪ সনে “বক্ষিমচন্দ্র” বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধে 
অত্যন্ত যথাযথভার়ে মন্তব্য ররেছিলেন, “৬105859551, 501)0181, 5886 810 1110611501181 01008601, 
|71700160 170£019 11106 0190 17021) 115 985, 00 06806 ৪ ৩৬ 567881। 19178)980 810 & 116৬/ 


8678811 5০০1919. এত সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের এত সঠিক" মূল্যায়ন আর কোথায়ও পাইনি। 
১৫৯. 


কিন্তু ঠার জীবনের শ্রেষ্ঠ বাণীকে বাস্তবে রূপায়ণের তেমন কোনো চেষ্টা করিনি। ঠার কাছে 
আমাদের জাতির খণ অপরিশোধ্য, কিন্ত আমরা সেই পিতৃখণ কতটুকু শোধ করেছি? তার 
রুচি, ভার শালীনতাবোধ, তার দৃঢ়চিত্ততা, তার জ্ঞানের গভীরতা ও হৃদয়বন্তা. তার 
আদর্শবাদ ও যুক্তিনিষ্ঠ আচরণ নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই, কিন্তু নিজেদের আচরণে ও 
কর্মে এদের প্রতিফলনের ব্যাপারে আমরা বড়ই উদাসীন। বহুদিন পূর্বে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চরিত্র সম্পর্কে দুঃখ করে লিখেছিলেন, “আমরা 
আরস্ত করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা নিশ্বাস করি 
না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, 
তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা 
লাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া 
আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের 
সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাক্চাতুর্ষে নিজের 
প্রতি ভক্তিবিহূল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনেব প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়বান, 
কর্মহীন, দাস্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিকার ছিল। কারণ, তিনি 
সর্ববিঘ্বয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন”১। আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কবিগুরুর যে 
তীক্ষ বিদ্রপাত্মক সত্য ভাষণ, আজও তার পরিবর্তনের বিশেষ কোনো হেতু দেখি না। 
বিদ্যাসাগরের প্রয়াণশতবর্ষে আমাদের নতুন করে সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে যে, বিদ্যাসাগরের 
স্তুতি কীর্তন করেই যেন আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন হলো বলে মনে না করি, আমরা যেন তার 
দেশ-গড়ার আরন্ধ কাজকে কিছুটা অন্তত এগিয়ে দিতে পারি। “বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার 
সমিতি' বিদ্যাসাগর-বাঞ্থিত নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সম্প্রতি যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন 
তাই বিদ্যাসাগরের স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্থ্য। সেই সঙ্গে আমাদের এ কথাও মনে রাখতে 
হবে যে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের স্বার্থে নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন, কিন্তু 
তার থেকেও বেশি প্রয়োজন (সমাজের ভাঙন ও পচনের গতিকে রোধ করার জন্য) 
বিদ্যাসাগর-প্রদর্শিত বলিষ্ঠ জীবনবাদ ও সদাচারের অনুসরণ। এই প্রাথমিক অথচ শক্ত 
কর্তব্টিকে অবহেলা করে আমরা দেশ-পুনর্গঠনের কথা যতই -বলি না কেন সবই হবে 
নিক্ধল আয়োজন। বিদ্যাসাগরের 'জীবনের সার শিক্ষাই হলো,আমাদের ভাগ্যকে আমাদেরই 
গড়তে হবে মহৎ আদর্শকে সম্বল করে নিজেদের জ্ঞানের ছারা, শক্তির দ্বারা ও কর্মের দ্বারা । 
জাতীয় আত্মশক্তির উদ্বোধনই রেনেসাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বিদ্যাসাগর ছিন্ন সেই 
আত্মশক্তি, যুক্তিযোগ, মানবতাবাদ ও কর্মনিষ্ঠার জীব্ত প্রতিমূর্তি। একালের মানদণ্ড দিয়ে 
আমরা যেন তার বিচারের প্রহসন না করি।' সে যুগের প্রগতিশীল চিন্তাধারার মাপকাঠিতেই 
তাকে বিচার করতে হবে এবং ইতিহাসের আলোকে দেখা যাবে তিনি উনিশ শতকের 
বাংলার শ্রেষ্ঠ রূপকার ও গঠনকতা ছিলেন। ও 


১৩ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পু ৩৪৮ 
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বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন? 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিদ্যাসাগরের তিরোধানের প্রায় আশী বৎসর পরে তার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জল্পনার হেতু ও 
তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। মানবপ্রেমে আকণ্ঠমগ্ন 
দৈশহিতব্রতী বিদ্যাসাগর আজ দেবমুর্ভিতে পরিণত হয়েছেন। একাধিক স্থলে তার মর্মর মুর্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তার আসল আধষ্ঠান মানুষের চিন্তলোকে। জ্ঞান, কর্ম, প্রেম 
পৌরুষের এমন সমন্বয় একব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করে, গ্রামীণ সংস্কারবিজড়িত পটভূমিকায় লালিত হয়ে এবং সংস্কৃত কলেজের 
প্রাচীন এঁতিহ্যানুসারী শিক্ষাদীক্ষার অনুশীলন করে তিনি যে কীভাবে বিশুদ্ধ মানবপ্রেম, 
লোকহিতৈবণা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপীয় মানবতাবাদের অনুরূপ মানুষের কল্যাণচিস্তা 
নিজের অন্তর্লোকে স্থাপন করলেন, সে এক বিশম্ময়ের ব্যাপার। 

সে যুগে বিদ্যাসাগরকে কী দৃষ্টিতে দেখা হত, তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। তার 
জীবিতকালেই তার ছবি ছাপিয়ে বিক্রয় করা হত, এবং তা বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থানলাভ 
করেছিল-_সে-যুগে আর কোনও বাঙালী জননায়কের এ সৌভাগ্য ঘটেনি। তার অসাধারণ 
কর্মনৈপুণ্য, করুণাঘন মানবকল্যাণব্রত এবং অনমনীয় পৌরুষ সে যুগেই তাকে বাঙালী ও 
শ্বেতাঙ্গ সমাজে বিস্ময়কর স্বাতস্ত্য দিয়েছিল। তার সম্বন্ধে. কত গল্পকাহিনী কিংবদন্তী গড়ে 
উঠেছে। কার ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীরা তার সম্বন্ধে পরবর্তীকালে অনেক ছোট-বড় 
স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। তা থেকে তার একটি দিক সম্বন্ধে কৌতৃহলী পাঠক নতুন দৃষ্টিলাভ 
করতে পারেন। সেটি হল তার ধর্মমত, ঈশ্বরসত্তা ও পারমার্থিক চেতনা সম্বন্ধে তার 
জ্ঞান-বিশ্বাস। 

তার জীবিতকালে যেমন তার ভক্তসংখ্যার সীমা ছিল না, তেমনি আবার কেউ কেউ 
অন্তরালে কার সমাজসংস্কার-সংক্রান্ত মতামত নিয়ে কিছু কিছু সমালোচনাও করতেন। 
হিন্দুর অনেকগুলি সযত্বলালিত সামাজিক আচার-আচরণকে বিদ্যাসাগর মানবপ্রেম ও 
করুণার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার-বিষ্লেষণ করেছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচার ও. 
বহুবিবাহের বিরোধিতা দ্বারা নিজ অস্তরশায়ী অগ্নিগর্ভ পৌরুষের দিব্যালোকে অর্থহীন, মূঢ় ও 
নির্মম সমাজ-প্রকরণকে অযৌক্তিক, ঘৃণাহ্‌ ও বিনাশযোগ্য প্রমাণ করেছেন। সংস্কার এমন 
গভীরভাবে যুগযুগীস্ত ধরে আমাদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে যে, প্রাজ্জজনও সেই সমস্ত 
অভ্যস্ত আচার-আচরণের নাগপাশে জড়িত হয়ে কর্তব্য থেকে ত্রষ্ট হন। বিদ্যাসাগর তারই 
বিরুদ্ধে যে-অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তা শুধু “ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্য শিক্ষিতজলের পশ্চিমধেষা 
রিফর্মেশন' নয়। তিনি যুক্তির চেয়ে মানবপ্রেমের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়ে এবং নারীর 
অশ্রমোচনের সংকল্পে অটল থেকে মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো বীরবিক্রমে অগ্রসর হয়েছেন। 
প্রেম ও করুণাই ঠার সমগ্র চেতনাকে অধিকার করেছিল বলে তিনি অতি সহজেই সংস্কার 
ত্যাগ করে নিরঞ্জন সত্যকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন-_যেরকম অনুরাগ ও মমতার সঙ্গে 
জননী ার সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেন। 

তবু প্রশ্ন উঠেছে, সে-যুগেও উঠেছিল-_বিদ্যাসাগর কি প্রচলিত হিন্দু-মতাদর্শানুসারে 
ঈদ্বরবিদ্বাসী আস্তিকাবাদী পুরুষ ছিলেন? বাহাতঃ তিনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কোন কোন 
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আচার-আচরণ সম্বন্ধে কিছু উদাসীন ছিলেন; উপরস্ত যে-সমস্ত পুরাতন সংস্কারের উপর 
আঘাত হেনেছিলেন সেগুলি ছিল সনাতনপন্থী হিন্দু-সমাজের প্রাণের সামগ্ত্রী। সুতরাং তার 
জীবিতকালেই ঠারধর্মমত নিয়ে আড়ালে-আবডালে অনেক আলোচনা হত। ছদ্মনাষ্ধে লেখা 
তার 'ব্রজবিলাস'-এ তিনি বলেছেন যে, সেযুগের সমাজপতিরা তাকে গোপনে খ্রীষ্টান 
অপনাম দিয়ে নিন্দা করতেন। কারণ তিনি হিন্দুর সামাজিক সংস্কারগুলিকে সর্বদা শিরোধার্য 
করতেন না।১ 

বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলে প্রথম প্রচার করেন তার শিষ্য ও অনুরাগী আচার্য কৃষ্চকমল 
উট্রাচার্য। বিদ্যাসাগরের তিরোধানের বহুকাল পরে কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে 
এই মত প্রকাশ করেন : 
“বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাহারা জানিতেন, তাহারাও 
কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।... পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের ভাব বন্যায় এদেশের ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল, চিরকাল পোষিত হিন্দুর ভগবান 
সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?”২ 
বিদ্যাসাগর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার (বিদ্যাসাগর) এবং সুবলচন্দ্র মিত্র (15৬21 
(০18171018 ৬1৫98১৪9৮91 ১৫০19 01115 1116 2170 ৬/0115) রক্ষণশীল মনোবৃত্তিবশতঃ 
ঠাদের গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের কোন কোন সমাজসংস্কারেচ্ছার প্রশংসা করতে পারেননি । তাদের 
ধারণা, বিদ্যাসাগর প্রবৃত্তিমুখী পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে হিন্দুর নিবৃত্তিমুখী সনাতন 
সংস্কারে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বিহারীলাল তো মুক্ত-কষ্ঠেই বলেছেন, “অধ্যাপকের বংশে 
জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি 
পোষণ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুধর্মের প্রতি তিনি আস্তিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন?... 
বিদ্যাসাগর কালের লোক।০ কালধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট 
হইয়াছে; হিন্দুধর্মে আঘাত লাগিয়াছে। ...নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণের বংশধর বিদ্যাসাগর, 
উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বস্ব গায়ত্রী পর্যস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।”* 
বিদ্যাসাগর দয়া ও করুণার বশে হিন্দুর সনাতন ধর্মের অন্যথাচরণ করেছিলেন, এমনকি 
উপনয়নের পর সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্রও ভুলে গিয়েছিলেন। এর থেকে বিহারীলাল অনুমান 
করেছেন যে, বাল্যকাল থেকেই হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তার বিশ্বাস কিছু শিথিল হয়ে 
গিয়েছিল। উত্তরকালে শ্বেতাঙ্গ-সানিধ্যে এসে তিনি হিন্দুর নিত্যকর্মের প্রতি. কিছু উদাসীন 
হয়ে পড়েছিলেন, এবং সেজন্য বিহারীলাল অনুযোগ করেছিলেন। 

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে (বিদ্যাসাগর ১৮৯৫) এ-বিষয়ে 
আরও স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরের অতিশয় ন্েহভাজন ছিলেন। সুতরাং তার 
মতামত তথ্যসঙ্গত বলে গৃহীত হতে পারে। তার মতে-_ 
“াহার (বিদ্যাসাগর) আচার-আচরণ হইতে যতদূর বুবিতে পারা যায়, তাহাতে এইরূপ 
বোধ হয় যে, তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাহার ধর্মবিশ্বাস, সাধারণ লোকের 
অনুষ্ঠিত কোন-এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সৃক্ষ্মতররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে, 
তাহার নিত্য-জীবনের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না 
অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রান্মের লক্ষণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই।” (বিদ্যাসাগর', 
প্‌ ৫২০) 
অর্থাৎ চণ্তীচরণের মতে, বিদ্যাসাগর ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বোধ হয় সম্প্রদায় চিহৃস্থীন 
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মধ্যপথ ধরেছিলেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুর আচার-বিচারের প্রতি ভার যেমন খুব একটা আস্থা ছিল 
না; তেমনি অন্যদিকে “রিফর্মড হিন্দু' অথবা প্রগতিশীল ব্রাহ্মমতের প্রতিও তার বিশেষ 
কোন আকর্ষণ ছিল না।১ 

স্বল্পকথায় বলতে গেলে বলতে হয়, হিন্দুধর্মের লোকাচারের প্রতি তার বিশেষ কোন 
আকর্ষণ ছিল না, এমন কি ম্মার্ত আচারের প্রতি প্রত্যক্ষতঃ প্রতিকূলতা না করলেও এর 
যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ঠার পুরো বিশ্বাস ছিল না। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের ধর্মীয় বুত্যের 
প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। একবার তিনি কৌতুকের বশে 
ভাটপাড়া-নিবাসী তার কায়স্থ-বন্ধু অমৃতলাল মিত্রের অন্নের থালা থেকে কাড়াকাড়ি করে. 
মাছের মুড়ো খেয়েছিলেন; এজন্য ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্যগণ তার উপর বিরূপ হয়েছিলেন বলে 
শোনা যায়।' এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। তার সমসাময়িক ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা 
থেকে জানা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও ম্মৃতিসংহিতার আলোচনার মধ্যে 
ডুবে থাকলেও দৈনন্দিন আচার-বিচারে ঠিক ম্মার্ত পণ্ডিত বা শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন 
না। ধর্মকর্ম সংস্কার প্রভৃতিকে তিনি মানব কল্যাণের বাতায়ন থেকে দর্শন করতেই অভ্যস্ত 
ছিলেন। তাই বলে তিনি ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্যগণের মতো হিন্দুধর্ম ও আচারের বিরুদ্ধে 
কোমর ধেধে দাড়াননি। ব্রাহ্মণ সম্ভানের যে সমস্ত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান মানা কর্তবা, 
তিনি মনে মনে তার পোষকতা করুন আর নাই করুন, বাইরের দিকে তার অন্যথাচরণ 
করেননি- জনম-মরণাদি স্মার্ত ক্রিয়াকর্মেরও তিনি যথাবিধি অনুষ্ঠান করতেন; আজীবন 
উপবীতধারী ব্রাহ্মণই ছিলেন। চিঠিপত্রাদির শিরোদেশে শ্রীহরির নাম স্মরণ করতেন, 
জনকজননীর দেহাস্ত হলে বিদ্যাসাগর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসস্তানের মতোই ওর্ধবদৈহিক অনুষ্ঠান 
ও কৃচ্ছ-শৌচকর্মাদি নির্বাহ করেছিলেন। সুতরাং তিনি যে তৎকালীন ধর্মসংস্কারকদের মতো 
হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তা মনে হয় না। অভ্যাস ও সংস্কারের বশে 
তিনি বাহ্যতঃ হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান মানতেন, কিন্তু লোকাচার দেশাচারের সঙ্গে মানবধর্ম ও 
হৃদয়ধর্মের বিরোধ বাধলে মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর স্বচ্ছন্দে-লোকাচারকে নস্যাৎ করতে 
পারতেন। 


তার জীবনীকার ও অনুরাগী অন্তরঙ্গেরা তার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে এমন দু-একটি মস্তবা 
করেছেন যে, বাহ্যতঃ তাকে পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী বলতে দ্বিধা হয়। তাই কেউ কেউ মনে 
করেন যে, তাকে নাস্তিক বলা না গেলেও সংশয়বাদী বললে সত্যের অপলাপ হবে না। এ 
বিষয়ে তিনি স্পষ্টতঃ কোন মতামত প্রকাশ করে যাননি। ভার আত্মচরিত অসম্পূর্ণ রচনা। 
এটি সম্পূর্ণ হলে তার অস্তর্জীবনের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হতে পারত। শোনা যায়, এই প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছিলেন যে, ধর্ম, পরলোক, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে তার গৃঢ় অভিমত তিনি প্রকাশ 
করতে আগ্রহী নন। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। 
সেই সময়ে এবিষয়ে দুজনের মধ্যে 'কিছু আলাপ ও মতবিনিময় হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ 
কর্মযোগী ও করুণাময় বিদ্যাসাগরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য 
ঠার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। উভয়ের সাক্ষাৎকার ও আলাপের কিছু নমুনা “শ্রীম' 
“শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" (৩য়) লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার সঙ্গে নানা তত্বকথার 
আলোচনা করে সর্বশেষে একটি গৃঢ় প্রশ্ন করলেন : 
(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)__“আচ্ছা তোমার কি ভাব? বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। 
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বলিতেছেন, “আচ্ছা সেকথা আপনাকে একলা একদিন বলব।” (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য়, 
পৃ ১২, ১৩৭৪ সালের সং) 

এই উক্তি থেকে মনে হচ্ছে, সকলের সম্মুখে বিদ্যাসাগর নিজের মনোগত গুঢ় কথা খুলে 
বলত চাননি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নর্টি অতি সহজ, সরল। তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে নিষ্কাম 
কর্মযোগ ব্যাখ্যা করছিলেন : 

“তুমি যেসব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার । নিষ্কামভাবে কর্ম করতে প্রারলে 
চিত্তগুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাকে লাভ 
করতে পারবে।” (এ, পৃ ১৫) 


তারপর তিনি বিদ্যাসাগরকে উপদেশ দিলেন : 
“অন্তরে সোনা আছে, এখনশ খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান 
পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। আরো এগ্রিয়ে যাত্ত।” (এ, পৃ ১৫) 
একথা বলার তাৎপর্য, নিষাম কর্মযোগী বিদ্যাসাগর যেন উপায়কে লক্ষ্য ভেবে থেমে না 
যান। নিষ্কাম কর্ম হল উপায়, ঈশ্বরলাভই জীবের লক্ষ্য। আধারকে আধেয় ভাবলে সত্যদৃষ্টি 
স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের মস্তব্য বিদ্যাসাগরকে বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য 
চিন্তিত করে তুলেছিল। বোধ হয় তিনি নিজের মানসসাগরতলে ক্ষণিকের জন্য ডুব 
দিয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটি ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাই সকলের সামনে 
নিজের চিত্তপট মেলে ধরতে চাননি। 

আর একবার নিজের গভীর প্রত্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন এইভাবেই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একদা 
কাশীধামে উপস্থিত হলে কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তার কাছে এসে বলেন, “ধর্ম সম্বন্ধে কিছু 
জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল।” তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, “আমার মত কাহাকে কখনও 
বলি নাই, তবে এই কথা বলি, গঙ্গাজলে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিবপৃজায় 
যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন তাহা হইলে তাহাই আপনার ধর্ম।”” এখানে লক্ষণীয় যে, 
বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মানিসকতার উপর জোর দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার 
যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ যে যে-ভাবে খুশি আচার-আচরণ গ্রহণ বা বর্জন করতে 
পারে। বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক প্রতীকতা বা ঈশ্বর-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান ঈশ্বর সানিধ্য লাভের 
জন্য প্রয়োজনীয় নয়__তার উক্ত উপদেশের এই হল তাৎপর্য। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, 
ঈশ্বর-সংক্রান্ত তার ব্যক্তিগত ধারণা ও নিজস্ব বিশ্বাস প্রকাশে তিনি বিরত হয়েছেন। 
বিশুদ্ধভাবে নাস্তিক্যবাদী হলে বা ঈশ্বরচেতনায় তার পুরোপুরি অনীহা থাকলে নিজন্ব ধারণা 
ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে কুঠিত হবার পাত্র তিনি ছিলেন না। বস্তুতঃ ঈশ্বরচেতনা ও 
পারমার্থিকতা সম্বন্ধে ঠার লেখনী-নিঃসৃত কোন ব্যক্তিগত অভিমত পাওয়া যায় না। 
এ-বিষয়ে তিনি অন্তরঙ্গদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যে সমস্ত আলোচনা করতেন এবং 
এখানে-সেখানে সে-সম্পর্কে যা বলতেন, তা থেকে তার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটু আভাস 
পাওয়া যেতে পারে। 

তার “বোধোদয়' সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে। জীবনীকার চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তা প্রচার করেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মচরিতের পরিশিষ্টে উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক 
তা স্বীকারও করেছেন। 'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে নানা পার্থিব জ্ঞানের পরিচয় 
থাকলেও ঈশ্বর-সংক্তান্ত কোন কথাই নেই। থাকবার কথাও নয়; এখন যিনি পদার্থবিজ্ঞান 
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বা অন্য কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লেখেন, তাতে কি তিনি পরম কারুণিক শ্রীভগবানের 
জয়ধ্বনি করেন? কিন্তু 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরের উল্লেখ নেই দেখে বিদ্যাসাগরের অনুরাগী 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রশ্ন তুললেন, “মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক 
রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন 
কথা নাই কেন?”* তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, “যাহারা তোমার কাছে এরূপ বলেন, 
তাহাদিগকে বলিও, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।”১০ 

পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরবিষয়ক ক্ষুত্র নিবন্ধ যোগ করে দেন।১১ 
হয়তো তিনি বিজয়কৃষ্ণের কথায় মনে করেছিলেন, ঈশ্বর-বিষয়ে তার ব্যক্তিগত অভিমত 
যাই হোক না কেন, পাঠ্যপুস্তক যথাসম্ভব নিঃস্পৃহভাবে রচনা করা উচিত। সাধারণ 
বালক-বালিকারা যেমন পদার্থজগৎ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করবে, তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধেও তারা 
কিছু কিছু জানবে, পাঠ্যপুস্তকের সেই রকম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই ভেবেই বোধ হয় তিনি 
বিজয়কৃষ্ণের মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তার কোন অনমনীয় 
প্রতিকূল ধারণা থাকলে তিনি বিজয়কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করে ঈশ্বর-প্রসঙ্গের অবতারণা 
করতেন না। কারণ যুক্তিবিরোধী বা তার অভিমতের বিরুদ্ধ কোন কথা তিনি কিছুতেই 
মানতে পারতেন না, অন্তরঙ্গ জনের জন্যও না। 

ঈশ্বর সম্বন্ধে তার ধারণা সম্পর্কে অনেকে অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু এককথায় এর 
মীমাংসা করা দুরূহ। নির্মম দেশাচারের তিনি ঘোর শক্র ছিলেন। মানুষের দুঃখ দূরীকরণের 
জন্য তিনি অযৌক্তিক শাস্ত্বচনকে তুচ্ছ করতে পারতেন, সেরকম দৃঢ় মনোবলের তিনি 
ছিলেন অমিত অধিকারী। মানবপ্রেম তাকে .চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি উদাসীন করে তুললে 
বিস্ময়ের কোন কারণ থাকবে না। নিজের উইলে বিদ্যাসাগর নানা হিতকর কর্মে অর্থ বরাদ্দ 
করে গেছেন বটে, কিন্তু দেবসেবা, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্মে এক কপর্দকও ব্যয়ের 
নির্দেশ দেননি।১২ পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী হলে এবং এতৎ-সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ পথের অনুবর্তন 
করলে, এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত বা নির্দেশ দিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে তিনি ভক্ত ও অনুচরদের 
সঙ্গে এ বিষয়ে যা দু'চার কথা আলোচনা করতেন এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা 
যাচ্ছে : 
“এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা.বেশ বুঝি, তবে এ পথে না চলিলে, নিশ্চয় তাহার 
প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার 
চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাসাদে পড়ে যাব? একতো নিজে কতশত 
অন্যায় কাজ করিয়া নিজের পাপের বোঝা ভারী করিয়া রাখিতেছি, আবার অন্যকে পথ 
দেখাতে গিয়া, তাহাকে বিপাকে চালাইয়া কি শেষটা পরের জন্য বেত খাইয়া মরিব? নিজের 
জন্য যাই হোক পরের জন্য বেত খেতে পারবো না বাপু। একার্য আমাকে দিয়ে হবে না। 
টিররর্িনরাকার রানা রনির রানির 

নাই।”১০ 
এই মন্তব্য থেকে বিদ্যাসাগরের পারমার্থিক তত্ব সম্পর্কে মতামত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরাণাদি শাস্তরগ্রনথে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যা 
বলা হয়েছে তাতে ঠার বিশেষ আস্থা নেই। ঈশ্বর-অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ক 
সাম্প্রদায়িক রীতিনীতিতে তার বিশ্বাস নেই। এ বিষয়ে গুরু সেজে ধর্মপ্রচারের বা অপর 
কাউকে উপদেশ দানের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। এদিক থেকে মনে হচ্ছে, কীভাবে ঈশ্বর 
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লাভ করা যায়, অথবা আদৌ লাভ করা যায় কি না, সে বিষয়ে তিনি কোনদিনই সংশয়াতীত 
হতে পারেননি। তিনি যে ধর্ম-সংক্রান্ত প্রচারকর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। বিজয়কৃঞ্ণ গোস্বামী ভক্তি পথে গিয়ে ধর্ম প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করলে বিদ্যাসাগর 
পরিহাস করে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি নাকি কী একটা হয়েছ?”৯৪ কিন্তু এ সব উক্তি 
থেকে তাকে কোনমতেই নাস্তিক বলা যাবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরবিষয়ক তত্বকথা 
এমনভাবে সংগুপ্ত যে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। অতএব অপরকে 
উপদেশ দেওয়াও অযৌক্তিক। তিনি যুক্তির আনুগত্যকে সার বলে মেনেছিলেন, তদতিরিক্ত 
পারমার্থিক চিন্তায় তার আসক্তি ছিল না। বিজয়কৃষ্জের ধর্ম প্রচারণাকে তিনি পরিহাস 
করেছিলেন। তার কারণ, তার মতে ঈশ্বর সাধনা একান্তভাবে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার 
বন্ত-_ প্রচার বা বিতর্কের বিষয় নয়। হিন্দুদর্শনের তাত্বিক দিকটি তার নখদর্পণে ছিল, কিন্ত 
তার সাধনার দিক তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। অর্থাৎ ধর্ম ও দর্শনে তিনি নিঃস্পৃহ, 
বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন তাত্বিক মাত্র ছিলেন, উক্ত বিষয়কে বুদ্ধির খোলামাঠ থেকে তুলে নিয়ে 
রহস্যানুগ সাধ্যসাধুনার সুড়ঙ্গপথে প্রেরণে বিশেষ উৎসাহী হননি। এ বিষয়ে একবার 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত”-এর সঙ্কলক 'শ্রীম') তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
“আপনার হিন্দুদর্শন কেমন লাগে ৮ উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, “আমার ত বোধ হয়, ওরা যা 
বুঝাতে গেছে বুঝাতে পারে নাই।”১« পরে মহেন্দ্রনাথ তাকে ঈশ্বর বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি 
উত্তর দেন, “তাকে ত জানবার জো নেই। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, যাতে জগতের মঙ্গল 
হয়।” এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর খুব গভীর চিস্তার কথা স্বল্লাক্ষরে বলেছেন। তার মতে ঈশ্বর 
বাক্পথাতীত, বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং দর্শন গ্রন্থে ও তত্বালোচনায় তাকে কীভাবে 
ব্যাখ্যা করা যাবে? তিনি যদি বাক্য-মনের অগোচর হন, তা হলে জীবের করণীয় কি? তার 
উত্তরে বিদ্যাসাগর বলবেন, জীবকেই ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করতে হবে, জীবহিতব্রতই মানুষের 
শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাই বিদ্যাসাগর নরসেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। 
অবশ্য নরের মধ্য দিয়ে নরোত্তমে যাওয়া যায় কিনা, অথবা তার প্রয়োজন আছে কিনা এ 
বিষয়ে তিনি অতিশয় মিতবাক্‌। 

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, তিনি 
হিন্দুদর্শনের সীমা সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন।১* দর্শন মূলতঃ বুদ্ধি-আশ্রয়ী। সুতরাং 
ঈশ্বরানুভূতি বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে বিষয়ে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ও তত্বদর্শন কতটুকু 
সাহায্য করতে পারে? এই বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তিনি বেদাস্ত ও সাংখ্যকে 
্রাস্তদর্শন বলতেও কুঠিত হননি।১* 

একবার পুরীর সমুদ্ধে ্টামার ডুবির ফলে প্রায় সাত-আটশ' নরনারী বাল-বৃদ্ধ মারা যায়। 
এ সংবাদে মুহামান হয়ে তিনি সক্ষোভে মন্তব্য করেছিলেন : “দুনিয়ার মালিক কি আমাদের 
চেয়ে নিষ্ঠুর যে, নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্রে ডুবাইলেন! আমি যাহা 
পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া ৭০০-৮০০ লোককে একত্রে 
ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন স্বালিয়া দেন। দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ? এই 
সকল 'দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।”১* এখানে দেখা যাচ্ছে যে, 
তার হদয় মানবপ্রেমে এতই পূর্ণ ছিল যে, করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে এ জাতীয় নির্মম ঘটনার 
কার্ধকারণত্ব খুজে পেতেন না। প্রত্যক্ষ জীবনবাদী বিদ্যান্াগরের পক্ষে এরকম অভিমত 
প্রকাশ" করাই স্বাভাবিক। তবে মাঝে মাঝে ঈশ্বর বিষয়ে নানা প্রসঙ্গে তার মনে সংশয় 
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জাগলেও১* জনক-জননীকে তিনি দেবতা বলে গ্রহণ করেছিলেন, অন্ততঃ কাশীধামে 
পাণ্ডা-পুরোহিতের সঙ্গে বাগবিতগ্ার সময়ে সেই অভিমতই ব্যক্ত করেছিলেন।২* তার 
অভিমত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ব সম্বন্ধে ঠার ব্যক্তিগত ধারণা 
সাধারণের নিকট প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন না, অর্থাৎ তার ধারণা আর সাধারণের প্রচলিত 
ধারণা সম্ভবতঃ এক ছিল না বলেই তিনি নিজন্ব মতামত সম্বন্ধে তুষ্জীভাব অবলম্বন 
করেছিলেন। তবে কি তিনি পারমার্থিকতা সম্পর্কে সংশয়বাদী ছিলেন? এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন 
উত্তর পাওয়া কঠিন। ধর্মসাধনাকে তিনি নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রবণতার ব্যাপার বলে 
দেখেছিলেন, এবং চিত্ত প্রণালীর বাইরে পারমার্থিকতার কোন স্বওন্ত্র অস্তিত্ব নেই, এ বিষয়ে 
তিনি দৃঢ় নিশ্চয় ছিলেন। গঙ্গান্নান, শিবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কেউ যদি মনে করেন, এই-ই 
তার ধর্ম সাধনা, তা হলে তাতেও বিদ্যাসাগরের আপত্তি নেই। ধর্মের 'সাধারণীকরণ' নয়, 
“বিশেষীকরণে' তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। 

বিদ্যাসাগর পরলোক ও জন্মান্তর ব্যাপারেও সন্দিহান ছিলেন। ঈশ্বরতত্বের সম্পর্কে তার 
মনে মাঝে মাঝে সংশয় দেখা দিত. তিনি পরলোকতব্বে যে ঘোর সংশয়ী হবেন তাতে আর 
সন্দেহ কিঃ একবার রাধাপ্রসাদ রায়ের (রামপ্রসাদের পুত্র) দৌহিত্র ললিতমোহন 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তার কিছু পরিহাস মিশ্রিত আলোচনা হয়েছিল। ললিতমোহন 
পরলোকতত্বে বিশেষ আসক্ত ছিলেন তাই নিয়ে বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে কৌতুক পরিহাস 
করতেন। ললিতমোহন যোগমার্গেও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। একদা বিদ্যাসাগর 
ললিতমোহনকে স-পরিহাসে জিজ্ঞাসা করেন, “হারে ললিত, আমারও পরকাল আছে 
নাকি?” ললিতমোহন বললেন, “আছে বৈকি, আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার 
পরকাল থাকিবে না ত' থাকিবে কার?”২১ এই আলাপ থেকে মনে হচ্ছে, লোকাস্তর সম্পর্কে 
তিনি কখনও গভীরভাবে চিন্তাই করেননি, উক্ত ব্যাপার তার কাছে হাসির ব্যাপার বলে মনে 
হয়েছিল। বাস্তব জীবনের দুঃখবেদনা নিয়ে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, পরলোকের আশ্বাস 
তার কাছে কোনও সান্ত্বনার বাণী বহন করে আনেনি। 


বিধবাবিবাহ প্রচার ও বছ্বিবাহের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে তাকে পরবর্তীকালে অনেক মানসিক 
নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। এমন কি এই ব্যাপারে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনও তার 
বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। ফলে শেষজীবনে মানসিক আঘাতে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। 
দেহে-মনে ক্রান্ত হয়ে তিনি মাঝে মাঝে কার্মাটারে গিয়ে সরলপ্রাণ সাওতালদের সাহচর্যে 
কথঞ্চিৎ সাস্তনালাভের চেষ্টা করতেন। কারণ' শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী শহুরে বাঙালীর 
অকৃতজ্ঞতা এবং নিকট আত্মীয়ের নষ্টামির ফলে তিনি অতিশয় মুহামান হয়ে পড়েন। 
এমনকি, একসময়ে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনেও প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং 
সেকথা পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ ও সহধর্মিণীকে জানিয়ে পত্রযোগে লিখেছিলেন : “নানা 
কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক 
কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংন্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। এ-জন্য স্থির 
করিয়াছি, যতদূর পরি নিশ্চিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত 
করিব।*' (পিতার নিকট লিখিত পত্র)২২ এখানে লক্ষণীয়-_মানসিক বিপর্যয়ের সময়েও 
ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেননি। এই রকম মনের অবস্থায় 
অনেকে গীতার “যথা নিযুক্তোহস্মি' বাণী অথবা রবীন্দ্রনাথের “সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি 
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লভিলে শুধু বঞ্চনা, নিজের মনে না জানি মানি ক্ষয়”_ উক্তি অবলম্বনে জীবন রণাঙ্গনে 
ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে শান্তি প্রলেপ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাধারণ ধাতুপ্রকৃতির মানুষ 
ছিলেন না; তাই সে সাম্বনাও ার ছিল না। তার এই সময়ের চিঠিপত্রাদি থেকে দেশ্খা যাচ্ছে, 
তার দেহ ও মন ভেঙে পড়েছিল; পুত্র ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য তার মনঃকষ্টকে 
আরও তীব্র করে তুলেছিল। কিন্তু পত্রাদির কোথাও তিনি ঈশ্বর-করুণার উল্লেখ করে 
মানসিক প্রদাহ নিবৃত্ত করতে চাননি। 
সর্বশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এইরূপ মানসিক যন্ত্রণার সময়ে তিনি 
অখিল-উদ্দীন নামে এক অন্ধ বাউলের দেহৃতত্ববিষয়ক গান শুনতে ভালবাসতেন। এখানে 
১। কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন করবে রে কে, 
তুমি কোন্থানে খাও কোথায় থাকো রে মন অটল হয়ে, 
কোথায় ভূলে রয়েছে। 


২। তুমি আপনি নৌকা, আপৃনি নদী, ৯০৯৭ 


আপুনি হও যে করণধারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি, 
আপনি হও রে হাইল-বৈঠা। 
৩। তুমি আপনি মাতা, আপনি পিতা, 
আপনার নামটি রাখবো কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাথা 
আমার গোসাইঠাদ বাউলে বলে, সে নাম ভুলবো না রে 


প্রাণ গেলে। 
৪। তুমি আপনি অসার, আপৃনি হও সার, 
আপনি হও সে নদীর দু'ধার, আপৃনি হও নদীর কিনার, 
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই, সে নাম ভুলবো 
নারে প্রাণ গেলে। 
৫। আপনি তরো, আগপ্নি আরা, আপনি জরা, আপৃনি মরা, 
আপনি হও যে নদীর পাড়া, আবার আপনি হও সে 
শ্শানকর্তা গো, 
, আপনি হও সে জলের মীন, ও নিরঞ্জন, তোর 
কোথায় সাকিম গো, 
আমি ভেবে চিত্তে হলেম ক্ষীণ।২৩ 
শেষজীবনে বিদ্যাসাগর সত্যই কি পারের কাগ্ারী নিরঞ্জনের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন? 
গৌসাইঠাদ বাউলের মতো তিনিও কি আকুল আর্তনাদে .জীবনের সায়াহ-আকাশতলে 
দাড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, “ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিম!” রামেন্দ্রসুন্দরের কথা 
উল্লেখ করে বলতে পারি, এ-বিষয়ে চূড়ান্ত “মীমাংসা হইল, না” (€জিজ্ঞাসা')। বিদ্যাসাগরের 
অস্তর্লোকে প্রবেশ করে তার চিত্তধাতুর গুঢ় রহঙ্গ্য সন্ধান করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে 
এইটুকু বলা যেতে পারে, ঠার হৃদয় মানবপ্রেমে কানায় কানায় ভরে উঠলে তিনি জীবের 
£খ দেখে ত্বাবাবেগের বশে পরম কারুণিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে ক্ষণিকের জন্য সন্দিহান হয়ে 
পড়তেন, হ্ৃদ্য়ই তখন তার সমস্ত চিত্তপ্রবৃত্তি ও কর্মপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করত। কিন্ত পরে 
ভাবাবেগ প্রশমিত হলে তিনি শাস্তচিত্ে যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে এ বিষয়ের যাথার্থয অনুসন্ধানের 


১৬৮ 


চেষ্টা করতেন। কিন্তু অগুয়েন্ত কতের মতো তিনি নিছক তত্ববাদী ছিলেন না, রামমোহনের 
মতো তাকে বলা চলবে না-_-'1715 ০8101181 7111101016 /85 11701 507106 ০01 787) 15 
015 5617৮1০৩ ০1 0০৫.”২৪ মানবসেবাই তার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল কিন্ত তাকেই সোপান 
করে ঈশ্বর-সানিধ্য পৌছাবার সৃক্্তম পন্থা আবিষ্কারে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। 
কিশোরীটাদ মিত্র রামমোহনকে “11160-1111017011015 বলেছিলেন।২ কিন্তু 
বিদ্যাসাগরের 7/01197707709-তে কোন 11)5০5-এর সম্পর্ক ছিল না। মানুষের দুঃখ দূর 
করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তদতিরিক্ত কোন .পুণ্যফল তিনি কামনা করতেন না। 
মানবপ্রেমই ঈশ্বরপ্রেমে উদ্বর্তিত হয়, একথা ভক্তিশাস্ত্র বলে। কিন্ত এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ 
আগ্রহী বা কৌতৃহলী ছিলেন না। তার মতাদর্শ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন : 
“বিদ্যাসাগর সেই শাক্যমুনি-প্রদ্র্শিত বৈরাগ্য মার্গের ও কর্ম মার্গের পথিক ছিলেন।... 
তিনি যে মার্গে চলিতেন, তাহা আর্যশাস্ত্রসম্মত, মানবশান্ত্রসম্মত সনাতন ধর্মমার্গ।” 
(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর') বিদ্যাসাগরের পন্থা বিশেষ কোন শাস্ত্রসম্মত অথবা বৈরাগ্য 
ধর্মাবলম্বী কিনা তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। মানুষের প্রতি অকুষ্ঠ প্রেম, মানববেদনার প্রতি 
অগাধ সহানুভূতি এবং মানবদুঃখ দূর করবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ তাকে বৈরাগ্যধর্মী করেনি, 
বরং তার মানসশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি নাস্তিক ছিলেন কিনা তার যথার্থ 
উত্তর দেওয়া দুরূহ। কিন্তু তাকে নিশ্চয় বলা চলবে, “হে নাস্তিক, আস্তিকের গুরু।” মানুষই 
তার ধর্ম, মানুষই ঠার সাধনা, মানুষ তার আধার এবং আধেয়। পাশ্চাত্য 7০051015151 
দার্শনিকের মতো মানবতন্বের নির্যাস নয়, মানুষের দুঃখদুর্দশাপূর্ণ কবোষ স্পর্শই তার কাম্য 
ছিল। নরের মধ্যে নরোত্তম ও নারায়ণকে তিনি দর্শন করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্ত 
নরদেহই তার কাছে দেবমন্দির; নরদুঃখ লাঘবের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ তার যজ্ঞহবিঃ। 
বিদ্যাসাগর পরম আস্তিক্যবাদী, কারণ তিনি মানববাদী। মানুষের চেয়ে অধিকতর অস্তিত্ববান্‌ 
আর কে? 


পাদটীকা 

১। “এমন কি পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃম্মরণীয়, বহুদর্শী, বিচক্ষণ ঠাই মহোদয়েরা তাহাকে 
(অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে) খৃষ্টান বলিয়া থাকেন।"-__ব্রজবিলাস (দেবকুমার বসু সম্পাদিত 
“বিদ্যাসাগর রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৫৯৩) 

২। বিপিনবিহারী গুপ্ত সংকলিত “পুরাতন প্রসঙ্গ' পৃ ১৩১-৩২, (বিদ্যাভারতী প্রকাশিত নতুন 
সংস্করণ) 

৩। সুবলচন্দ্র মিত্রও এই মতের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, “৬11958691 %৫5 ৪ 718) ০1 
076 886; 1)6 0011095/60 0106 ০০0156 1)0108060 0% 1. 1২০ 00110101915 ০০156 1189 
01০0811108৪ £58161 00715018161 10 0১6 1681 1701700191195 10816128119 1110160 
[10120 25116101, 1085 9106115 086 1711700 5০০150 ৬101) ঠ৩৪ 01০০ 0 06 
01716001011 01 015018581)15801011) 000 ৬10/858891 08181711701 00 06 0185560 101 
1. 000৫ 81070, ৬0 -171206 117) ৬101) 50011 17806171915, 10705/5 541 115 01৫ 
90-৮815ঞ 078011012 ৬105858891--51019 ০1 115 1166 8180 90185, 0. 275 

৪। এই প্রসঙ্গ তিনি আর একবার উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ৭৪ পূ ভ্রষ্টব্য। 

' ৫। চণ্তীচরপ (বিদ্যাসাগর', "১ম সং, পু ৪৮) এবং শশ্ৃচন্ত্ 
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৯। 
১০। 
১১। 
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১৬। 


১৭ 


(বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত', বুকল্যাণ্ড প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, পৃ ৩০) এ বিষয়ে একই 
কথা বলেছেন। 

চণ্তীচরণের মতে প্রথমদিকে বিদ্যাসাগর মহর্ষি দেবেন্দরনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন, “কিন্তু নানাপ্রকার মতভেদনিবন্ধন যখন অপ্রিয় সঙ্ঘটন হইতে লাগিল, 
তখন আর সেই সকল গোলযোগের মধ্যে থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধি করিতে আমার প্রবৃত্তি 
হইল না। ব্যক্তিগত মতবিভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আস্তে আস্তে বিদায় 
হইলাম” (বিদ্যাসাগরের উক্তি) বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৫২০ 

রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা, 
প্‌ ১৯ 

বিহারীলাল সরকার-__বিদ্যাসাগর। ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৪৮৬ 

চস্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_বিদ্যাসাগরু, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫২১ 

এঁ, পর ৫২১ 

বিদ্যাসাগর উক্ত অনুচ্ছেদে “ঈশ্বর নিরাকার চৈতনান্বরূপ” এই মন্তব্য যোগ করেন। 
দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর সম্পাদকের মতে, ১৮৪১ সালের এক বক্তৃতায় মহর্ষি 
ঈশ্বরবিষয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তার “বোধোদয়ে' সেটি গ্রহণ করেন। কিন্তু 
কার তিরোধানের পর “বোধোদয়'-এর নানা সংস্করণে ঠিক এই ধরনের মন্তব্য নেই। মনে 
হয়, গ্রন্থ সম্পাদনা কালে ঙার পুত্র নারায়ণচন্দ্র কিছু কিছু পাঠ সংস্কার করেন। অবশ্য এটি 
ছাড়াও “বোধোদয়' ও 'আখ্যান মঞ্জরী'-র €৪র্থ) একাধিক স্থলে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। 
সুতরাং নাস্তিকের মতো ঈশ্বরের নাম শুনলেই তিনি “উদ্যত মুষল' হতেন না এ একপ্রকার 
সুনিশ্চিত। 

চণ্তীচরণের এ গ্রন্থ, পৃ ৪৩৫-৩৭ 

এ, প্‌ ৫২০-২১ 

চণ্তীচরণ, এ, পৃঃ ৫২৩ 

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয় 

১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালীন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত 
কলেজের পুনর্গঠন সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক মেইয়াট সাহেবকে যে রিপোর্ট 
পাঠান, তাতে স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছিলেন, “186 1015 0191 072 17)050 79811 ০01 0105 
110008 55512]) 11) [01119501019 00 101 18115 ৮/101) 0116 20৬11090 1068 ০91 
/7100617) 00165,” ভার মতে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজী শিখলে হিন্দুদর্শনের 
ভুলক্রটিগুলি লক্ষ্য করতে পারবে, “01176 1161) 005 ০৫0০৪0০৫ %/1]| ১০ ৮৩00 
8016. 10 5%0056 016 611015 01 811016170 11111010 [91181095010189.” পাশ্চাত্য দর্শনের 
তুলনায় প্রাচীন হিন্দুদর্শন যে আধুনিক ভাবধারার ততটা উপযোগী নয় এবং এতে অনেক 
ভুলক্রটি আছে এ বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে বিদ্যাসাগর কুঠিত হননি। 
১৮৫৩ স্তরীঃ অন্দে ব্যালান্টাইনের সংস্কৃত কলেজের পাঠসংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর লেখেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণে তিনি সংস্কৃত কলেজে 
বেদাস্ত ও সাংখ্যদর্শন পড়াচ্ছেন বটে, কিন্তু এই দুই দর্শন-প্রস্থান সম্বন্ধে তার বিশেষ কোন 
আস্থা নেই-_-“501 ০911817. 1585015, %/1110) 1015 0560165$ 00 95180 1010, ৩ 1৩ 
0011860 10 ০01101000৩ 0116 16801110501 ৬6৫810 2180 9811001795 ঠা) 05৩ 99190171 
0011556. 77891 016 ৬৩70৪ 020 9811)0759 21৩ 29196 8990600 91 01211050189 15 


১৭০ 


10 7001৩ ৪ 7708100৩101 019816.” 

১৮। চণ্তীচরণের এঁ, পৃ ৫২২ 

১৯। এ-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্য স্মরণীয় : “স্বর্গের দেবতায় তাহার কিরাপ আস্থা 
ছিল জানি না; কিন্ত স্বর্গাদপি গরীয়ান জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে 
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১৭২ 


শুধু সমকালের নয়, সর্বকালের 


অরবিন্দ পোদ্দার 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একদা বলেছিলেন, বি রর 
আছে ; পারিপার্থিকের ক্ষুদ্রতার কোনও সাধ্য নেই যে তাকে স্পর্শ করে | এই উক্তির মধ্যে 
উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর মূল্যায়নের একটি চিত্র পাওয়া যায় ; এই চিত্রকে পুরোপুরি 
গ্রহণ করতে আমাদের কাল অবশ্যই কুষ্ঠিত । আমাদের কালে, বিশেষ করে, সত্তরের দশকে, 
আমরা তার মৃত্তিকে খণ্ড বিখণ্ড হতে দেখেছি, বিক্ষুন্ধ হয়েছি ঠার মুণ্ুচ্ছেদনের বিসদৃশ 
কার্যকলাপে । 

তবুও, ওই মূর্তি ভাঙার অশোভনতার মধ্যেও সম্ভবত কিছুটা তাত্বিক বিচার ছিল । সে 
বিচারের এক দিক-__সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ওঁপনিবেশিক মনোভঙ্গিকে অস্বীকার ; অপর 
দিক, সমাজপ্রগতির সংগ্রামে এঁতিহ্যকে বিলকুল খারিজ করা । এ প্রসঙ্গের অবতারণার 
পক্ষে খুক্তি এই যে, এঁতিহ্যের প্রশ্থটিকে সম্মুখে রেখে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিশ্লেষণে 
অগ্রসর হওয়া যায় । কারণ, প্রচলিত সংস্কার ও এঁতিহ্য আশ্রিত দরিদ্র এক পরিবারের সম্তান 
হয়ে, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে, যার কথা ছিল গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে 
অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করার, তিনিই সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে এঁতিহ্য ও 
প্রথাবিরোধী বিপুল এক সামাজিক আলোড়নের নায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেন । বারো 
বছরের সংস্কৃত পাঠ ডার জীবনে “মূল্যহীন, তো হলই, হিন্দু শাস্ত্রাদিতে নির্ধারিত ধর্মকর্ম, 
দার্শনিক প্রত্যয়, আত্মসংস্কার ও সাধনা কোনও কিছুই ঠার মানসপটে স্থান পেল না। বরং 
দেখা গেল, ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ইংরেজের সামাজিক ন্যায়শাস্ত্রাদির মর্মবাণী ও 
কুসংস্কারবিরোধী মনোভঙ্গি প্রচারে তিনিও সরব | সমকালীন হিন্দু কলেজের ভিরোজিও 
শিষ্যদের মতো তিনিও বেপরোয়া । 

পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের এই প্রশ্নহীন স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে তীর চিস্তা-মনন-কর্মের সীমা 
সহজেই চিহিত করা যায় । ওপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীর দল এবং 
নব ধনিক সম্প্রদায় ও তাদের অন্পপুষ্ট পরিবারগুলো ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ 
স্বরূপ গণ্য করে নিজেদের সেই শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল । 
কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে, অপর দিকে, যে চিরস্থায়ী দাসত্বেরও 
স্বীকৃতি, প্রাথমিক উচ্ছাসের লগ্নে বিশেষ কেউ তা উপলব্ধি করেনি । না করার প্রেরণা 
জুগিয়েছিল নতুন ভূমিব্যবস্থা ও বাণিজ্যসঞ্জাত বৈষয়িক স্বার্থপরতা । বিদ্যাসাগরের যদিচ 
এই আকর্ষণ ছিল না, তথাপি দেশ কাল জীবন সম্পর্কে তার বোধও পশ্চিমী ভাবাপন 

ীদের মনোভঙ্গি থেকে পৃথক ছিল না। বরং, এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয় যে 

রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় যে তিনি কখনও সাড়া দেননি তার কারণ ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ 
সৃষ্টিশীলতায় তার মন ছিল আবিষ্ট | এর মধ্যে দাসত্ব কতটুকু, দাসত্বের বিনিময়ে লব্ধ 
কল্যাণের পরিমাণই বা কতটুকু, এবং ইংরেজ কর্তৃক দেশের সম্পদ লুধনন সামাজিক উন্নতির 
অনুকূল কি প্রতিকূল, এ বিচারও তার রচনায় একান্তই অনুপস্থিত । 

এই সচেতন অভাব তার চিস্তা ও মননের সীমা ; এবং এর জন্যই তিনি বর্তমান কালে 


৯৭৭ 


নিন্দিত হয়েছেন । কিন্তু ওই সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা কোনও কালেই অস্বীকার করা যায় 
না যে, সেই সীমার মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক প্রন্ফুরণে বিদ্যাসাগরের অবদান বিল্ময়কর । 
তার কর্মের মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রমাণিত হুয় যে, মনের সঙ্ল্প ও গতিশীলতার নিকট স্থান 
কাল ও সংস্কারের বাধা কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না । তার সংবেদনশীল চিত 
এবং প্রত্াক্ষের বোধ এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, ভারতবর্ধকে যদি আত্মমর্যাদা অর্জন 
এবং পুনরায় প্রগতি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে হয় তা হলে এই নিথর সমাজে 
পাশ্চাত্যের অনুরূপ গতি সঞ্চার করতেই হবে । তা-ই সব প্রগতির পূর্ব-শর্ত। সে জন্যই 
তিনি প্রবল ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, “এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে । পুরাতন 
প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন 
মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভাল হয়।” 

বিদ্যাসাগর চরিত্রের অন্যান্য সীমা চিহিতত করার আগে তিনি কীভাবে নতুন এক 
প্রজাতির মানুষের চাষ করতে চেয়েছিলেন তার আলোচনা করা যাক । সংস্কৃত কলেজে 
তিনি মাত্র কয়েক বছর চাকরি করেছিলেন, কিন্তু ওই স্বল্প কালের মধ্যেই তিনি কলেজের 
প্রঠনপাঠনে এমন সব সংস্কার সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন যাতে, তিনি বিশ্বাস 
করেছিলেন, ওই নতুন মানুষের আবিভাব সম্ভব হত । ১৮৫২ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের 
শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। খসড়ার মূল বক্তব্য ছিল এই 
প্রকার- শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ উন্নত মানের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি ; 
ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচিত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সাহিত্য সৃজনে অক্ষম ; 
তেমনই অক্ষম শুধু ইংরেজিতে কৃতবিদ্য কিন্তু সংস্কৃতে অপটু ব্যক্তিরা | সে জন্য, সংস্কৃত 
কলেজের শিক্ষান্রমে সংস্কৃত ও ইংরেজি, উভয় ভাষাকেই সমান গুরুত্বে অঙ্গীভূত করতে 
হবে । যদিও প্রাচীন হিন্দু দর্শনের অনেক সিদ্ধান্ত বর্তমান কালের প্রগতিশীল ভাবধারার 
সঙ্গে সঙ্গতিহীন তথাপি তা পাঠ্যক্রমের অঙ্গীভূত থাকবে, যেমন থাকবে পাশ্চাত্য দর্শন । 
ভারতীয় দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা উপলব্ধি করার জন্যই এইরূপ পাশাপাশি ও তুলনামূলক 
পঠনপাঠন ও বিচার । এই সুসংহত পাঠ্যক্রমের সফলতার জন্য নিন্গ শ্রেণীগুলোতে মোট 
শিক্ষা সময়ের তিন ভাগের এক ভাগ এবং উচ্চ শ্রেণীগুলোতে তিন ভাগের দুভাগ সময় 
ইংরেজি শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, বাকিটা সংস্কৃতের জন্য । : 

ক উিকনগ অসি সজপ ব্যালেন্টাইনের 
রিপোর্টের উপর যে মন্তব্য পেশ করেন তাতে ভারতীয় দার্শনিক এঁতিহ্যের উপর আক্রমণ 
আরও অধিক আবেগতপ্ত। এতে সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভাব থেকে শিক্ষার্থীদের 
মানস-পরিমগডল মুক্ত রাখার জন্য এবং তাদের মনকে পরিশুদ্ধ, যুক্তিবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও 
দেশীয় কুসংস্কারমুক্ত রাখার জন্য তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের শ্রস্থাদির পঠনপাঠন অপরিহার্য 
বলে গণ্য করেছেন, এবং ভাববাদী দার্শনিক বিশপ বার্কলির গ্রস্থাদি বর্জন করার সুপারিশ 
করেছেন । নিদ্বিধায় ঘোষণা করেছেন, সাংখ্য ও বেদান্ত যে ত্রাস্ত সে বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ 
নেই। নানা কারণে এই দুই দর্শন পড়াতে বাধ্য হলেও এদের প্রতিষেধক রূপে তিনি 
পাশ্চাত্য দর্শনের উপযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, 
পাশ্চাত্যের ন্যায়শান্ত্রাদিকে বিদ্যাসাগর বিশুদ্ধ সত্যের আধার এবং ইংরেজি চঠাকে 
সত্যোপলব্ধির অপরিহার্য উপায় বলে মনে করেছিলেন । নতুন মানুষের চাষ এবং 
সমাজমানসে গতি সঞ্ধালনে এই মনোভঙ্গি তৎকালীন পরিবেশে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল 
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সন্দেহ নেই । কিন্তু তার চেয়েও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, শিক্ষাব্রমের এই সংস্কারের 
মধ্য দিয়ে তিনি ম্মৃতি-শ্রুতি-বিশ্বাসের জগৎকে, সনাতনপন্থী দৃষ্টিকোণ ও গোড়ামিকে বিশ্বস্ত 
করতে চেয়েছিলেন, এবং সার্থকতাও যে কিছুটা অর্জন করেছিলেন তাও তর্কাতীত । 

প্রসঙ্গত একটি সামান্য বিষয়ের উল্লেখ করা যায়, যা তার পূর্বোক্ত মানুষ চাষ-এরই অঙ্গ । 
সেটা হল, সংস্কৃত কলেজকে কালে সংস্থাপন ও নিয়মানুবর্তিতার অধীন করা । পূর্ধ নিয়ম 
অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজ প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথিতে বন্ধ থাকত । বিদ্যাসাগর তা রদ করে 
ইংরেজি স্কুলের মতো রবিবার বন্ধ রাখার নিয়ম চালু করেন । সে আমলের পণ্ডিতবর্গ যেন 
ছিলেন কালের উর্ধেব, যখন খুশি আসতেন যখন খুশি, চলে যেতেন । তিনি যুগধর্ম অনুসরণ 
রুরে অধ্যাপকদের নির্ধারিত সময়ে কলেজে আসা অর্থাৎ কাল-সচেতন হতে বাধ্য করলেন। 


এভাবে তার নেতৃত্বে সংস্কৃত কলেজ অতীত থেকে বর্তমানে, মধ্যযুগীয় চিন্তার আবেশ থেকে 
আধুনিকতায় সংস্থাপিত হয় । অবশ্য স্বীকার্য, প্রবল সামাজিক প্রতিরোধ, অধ্যাপকদের 
বিরূপতা, কলেজের অস্তিত্বের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আন্তরিক ইচ্ছা থাকা 
সত্বেও সমস্ত বর্ণের শিক্ষার্থীদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার খুলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব 
হয়নি । নিদিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থেকেও যতটা সামাজিক উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন, 
তার মূল্যও অপরিসীম । পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মনন ও মূল্যবোধের বাহন হবে, এই আশায় 
গ্রামে গ্রামে বাংলা স্কুল স্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিপুল উদ্যমও এই বৃহৎ পরিকল্পনার 
অঙ্গীভূত | 


সম্প্রতিকালে বিদ্যাসাগর এই অভিযোগে নিন্দিত হয়েছেন যে তিনি জনশিক্ষার বিরোধী 
ছিলেন, এবং তার শিক্ষাগত ভাবনা ও উদ্যোগ শ্রেণীস্বার্থের কাঠামোর উপর নির্মিত । 
শ্রেণীসচেতনতার বিষয়টি নিশ্চয়ই বিতর্কমূলক, তবে জনশিক্ষার বিরোধিতার প্রশ্নটি ভিন্ন 
প্রেক্ষিত থেকে অবশ্যই বিচার করা চলে । ১৮৫৯ সালে স্বল্প খরচে বঙ্গদেশে জনশিক্ষা 
প্রসারের বাস্তব সম্ভাবনা সম্পর্কে তার অভিমত চাওয়া হয়েছিল । বাংলা সরকারের সহকারী 
সচিব রিভার্স টমসনকে লেখা এক দীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর বলেন, নামমাত্র বেতনে কোনও 
শিক্ষিত যুবকই স্বগ্রামে শিক্ষকতা করতে সম্মত হবে না। আর জনসমষ্টি বলতে যদি 
শ্রমজীবী জনগণ বোঝায় তা হলে তাদের মধ্যে ওই নগণ্য শিক্ষাও বিস্তৃত হবে না । কারণ, 
তাদের দারিদ্র্য | তাদের শিশুসস্তান কায়িক শ্রম বিক্রয়ের উপযুক্ত হলেই পারিবারিক আয় 
বৃদ্ধির জন্য তাদের কর্মে নিয়োগ করা হয় । নিছক জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষা-_-এই মনোভঙ্গি 
উচ্চকোটির মানুষের মধ্যেই অনুপস্থিত, নিষ্ন শ্রেণীর তো কথাই নেই । সেজন্য, উচ্চ শ্রেণীর 
মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত | একশো শিশুকে 
নামমাত্র লিখন পঠন ও অঙ্ক শেখানোর চেয়ে একটিমাত্র বালককে উত্তমরূপে শিক্ষিত করে 
তোলাই শিক্ষা প্রসারের প্রকৃষ্ট উপায় । 

মিঃসন্দেহ যে, বিদ্যাসাগরের অভিমত এবং সমকালীন ইংরেজি-দুরস্ত নব্য সম্প্রদায়ের 
'ফিল্টর্‌ ডৌন' তত্ব অভিন্ন, যে মনোভঙ্গিকে বঙ্কিমচন্দ্র তার 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনায় 
বিপুল ব্যঙ্গবিদ্ুপে, ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদ্ধ করেছিলেন । আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলা 
যেতে পারে, তাত্বিক বিচারে জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নিলেও 
ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যাস্সাগর এর রিরোধিতাই করেছেন । যুক্তি হিসাবে তিনি 
বাস্তব অসুবিধা, প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা, জনসমষ্টির সীমাহীন দারিদ্র্য ইত্যাদির উল্লেখ 
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করেছেন । এই বক্তব্য সারবস্তাহীন নয়, অযৌক্তিকও নয় । কিন্তু প্রতিকূলতাকে জয় করার 
মধ্যেই যে তার স্বীকৃত পৌরুষ, সংগ্রামের একনিষ্ঠ অভিযান । 

অনুরূপ আরেকটি প্রসঙ্গ মহিলা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ | এ বিষয়ে তার পরামর্শ 
চাওয়া হলে, তিনি সংযত অথচ অনমনীয়ভাবে এর বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন । এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি বলেন, তার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার 'অলঙ্ঘনীয়' ; তারা 
দশ-এগারো বছরের বালিকাবধূদেরও অস্তঃপুরের বাইরে পদক্ষেপ করতে দেয় না. সুতরাং 
শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য সন্ত্রাস্ত পরিবারের মেয়েরা এগিয়ে আসবে না । শুধুমাত্র নিঃসম্বল 
বিধবারাই একাজে অগ্রণী হতে পারে । কিন্তু যে মুহূর্তে তারা চাকবিব উদ্দেশ্যে বাড়ির 
সীমানা পার হবে সেই লগ্ন থেকেই তারা হবে নানাবিধ কুৎসা ও সন্দেহের শিকার | এই 
পরিস্থিতিতে মহিলা নর্মাল স্কুলের সাফল্যের কোনও নিশ্চয়তা নেই। 

বিদ্যাসাগরের এই বিশ্লেষণ, মনে হয় তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া ৷ বালিকা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আন্দোলনের সময় রক্ষণশীল 
সমাজ প্রচণ্ড বিরোধিতায় প্রমন্ত হয়েছিল । আইন পাশ হওয়ার পরেও বিধবাবিবাহ সম্পর্কে 
সমাজ ছিল বীতশ্রদ্ধ এবং উদাসীন । তিনি স্বয়ং হয়েছেন প্রতারিত । বহুবিবাহ ও 
কৌলিন্যপ্রথা বিলোপ করার জন্য তার আবেদন কোনও অনুকূল সাড়া জাগায়নি, এ সব 
কারণে তার নৈরাশ্য এবং বিক্ষোভ স্বাভাবিক | সেজন্যই কি মহিলা নর্মাল স্কুল সম্পর্কে 
অনীহা £ কিন্তু, বিদ্যাসাগরের সংগ্রামী একাগ্রতা ও অকুতোভয় নিষ্ঠার পটভূমিতে এ প্রশ্ন 
অপরিহার্য-_তিনি কি সেই মুহুর্তে মানুষ চাষের অভিপ্রায় বর্জন করেছিলেন ? ঠিক এই 
প্রশ্নেই সোমপ্রকাশ পত্রে তার সহমরমী বন্ধুগণ তার সমালোচনা করেছিলেন, ব্রাহ্ম 
মহিলাদের অবাধ মেলামেশার উল্লেখ করে বলেছিলেন, মহিলা শিক্ষয়িত্রী তৈরির সামাজিক 
বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি, এই যুক্তি ঠিক নয় । সমাজ ও সময় ছিল প্রস্তুত | যাই হোক, 
জনশিক্ষা ও মহিলা নর্মাল স্কুল বিষয়ে তার বিরূুপতা তার চিন্তা ও কর্মের সীমানা 
সু্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করছে বলেই ধরে নিতে হয়। 

বিদ্যাসাগর ব্যক্তিত্বের অন্যবিধ সীমাবদ্ধতার প্রতি এবার দৃষ্টিপাত করা যায় । এ প্রসঙ্গে 
বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা অপরিহার্য । বঙ্কিমচন্দ্র বলতে যে দুর্ধর্ষ বুদ্ধিজীবীর চিত্র উদ্ভাসিত 
হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যপ্ত যার জ্ঞানের পরিধি, মানবিক ভুবনের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে যিনি 
ছিলেন সতত উদ্দিগ্ন ও চিন্তামগ্ন, সেই ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগরের ছিল না । হিন্দু শাস্ত্রাদি 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্বরাট, এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, 
নিজস্ব অবস্থানের কাছাকাছি অন্য কারও উপস্থিতি তিনি বরদাস্ত করতেন না, তথাপি 
ইউরোপীয় বিজ্ঞান সমাজতত্ব রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তার আগ্রহের তেমন 
স্বাক্ষর নেই । পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রকে আত্মধিকার ও ক্রন্দনে 
এবং মধুসূদনকে অশ্রবেদনায় যেভাবে জর্জরিত করেছিল, বিদ্যাসাগর সেভাবে কখনও 
জর্জরিত হননি | ভাবিকালের ভারতের কোনও মহিমময় বিচিত্র সমারোহ উজ্জ্বল চিত্র ঠার 
কল্পনাকে কখনও উদ্দীপ্ত করেনি | এতসব সীমাবদ্ধতার পটভূমিতে যে প্রশ্ন অপ্রতিরোধ্য তা 
হল--এতদসন্তবেও তিনি সমকালীন মানুষদের নিকট “ধবল পর্বতের ন্যায়' বিরাজিত ছিলেন 
কী ভাবে, এবং কোন্‌ শক্তির জোরে ? 

বিদ্যাসাগর দেশীয় সমাজের মানসিক প্র্ফুরণের জন্য যা যা করেছেন তার বেশি কেন 
করতে পারেননি, এ নিয়ে আধুনিক কালের বিক্ষোভ ও অভিযোগ নিক্ষল । কারণ, প্রত্যেক 
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মানুষই তার আস্তর প্রকৃতি, বুদ্ধিমার্গীয় প্রস্তুতি, সমাজ-সম্পর্ক উপলব্ধি করার সংবেদনা, 
এবং আত্মশক্তির সচেতনতা অনুযায়ী আপন আপন কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করে। তার 
চিন্তা-কর্মের চৌহদ্দি এভাবেই নিরূপিত -হয় | বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল । 
গঁপনিবেশিক ছত্রচ্ছায়ায় ভারতীয় সমাজ সংগঠনকে কতটা যুগোপযোগী, সমাজমানসকে 
গতিচঞ্চল ও মানবিক গুণসমৃদ্ধ করা সম্ভবপর, সেটাই ছিল তার অন্বিষ্ট ! 

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, ইংরেজ কণ্ঠকে আশ্রয় করে প্রাগ্রসর ইউরোপীয় চিস্তা ও আদর্শ 
তৎকালীন ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করেছিল । এই আদর্শ প্রকৃতিতে বুদ্ধিবাদী, ব্যবহারে 
মানবতাবাদী । মূল সুরে পারত্রিক কল্যাণচিস্তা যেমন অনুপস্থিত, এই ইন্দ্রিয়গোচর পৃথিবীকে 
সত্য বলে গ্রহণ করে ভোগে ও এই্বর্যে সর্বতোভাবে জীবনকে চরিতার্থ করার অভিলাষও 
তেমনই বলিষ্ঠ | অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় ততটা না হোক, প্রত্যক্ষ সংযোগ, সংবেদনশীল চিত্ত 
এবং কালপ্রবাহকে আত্মস্থ করার চৈতন্য দ্বারা বিদ্যাসাগর স্বীয় জীবনে সেই আদর্শ প্রাণবস্ত 
করে তুলেছিলেন। সে জন্য অধ্যাত্মচিস্তা, ধর্মীয় আচার অথবা জিজ্ঞাসা, মোক্ষলাভের 
বাসনা ইত্যাদি সমস্যা তাকে কখনও আলোড়িত অথবা বিচলিত করেনি । মত্যে পৃথিবীর 
বাইরে মানবসম্পর্ক অস্বীকার করে তিনি কখনও দৃষ্টিকে প্রসারিত করেননি । প্রয়োজন 
অনুভব করেননি বলে । এমন কি, নিজন্ব কর্মের ও মানসভঙ্গির গভীর সামাজিক তাৎপর্য 
সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন কি না, তা নিরূপণ করাও কঠিন । তবে, সংগ্রামের 
দিনগুলোতে তার কণ্ঠ ছিল যেমন নিঃসক্কোট, নির্বাধ এবং পৌরুষদৃপ্ত, তাতে এই সিদ্ধান্ত 
অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মানবিক ভুবনে, জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে, ব্যপ্ত হওয়াই ছিল তার 
নিকট মনুব্যত্বে উত্তরণ । 

এই প্রসঙ্গটি পরিস্ফুট হয় যদি তার মনুষ্যত্বে উত্তরণের কয়েকটি চিত্র আমরা পুনরায় 
স্মরণ করি । ১৮৬৭ সাল, দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ | সেই দুঃসময়ে নিজ গ্রামে অন্নসত্র খোলা, 
অহোরাত্র রন্ধন ও খাদ্যপরিবেশনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বড় কথা নয়, বড় কথা হল একজন 
সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় বিদ্যাসাগরকে দেখতে পাওয়া । তেমনিই ১৮৬৮-৬৯ 
সালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বিধ্বস্তপ্রায় বর্ধমানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে নিঃসম্বল 
ঘরে ঘরে জাতিবর্ণনিরবিশেষে তিনি ওষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করেন ব্বেচ্ছাসেবকের 
এঁকান্তিকতায় । আর, শেষ বয়সে কার্মটাড়ে সাওতাল বন্ধুদের সঙ্গে কী নিবিড় আত্মিক 
সম্পর্কে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন তা জানা যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিকথা থেকে । এ ছাড়াও 
যে সব বিচিত্র কাহিনী তার সম্পর্কে প্রচলিত, তার সব কয়টির বাস্তব ভিত্তি না থাকলেও, 
সেগুলো তার সহজ মানবিকতার দ্যোতক । 

সে যুগের সমপর্যায়ের খ্যাতিমান, বিদগ্ধ অথবা নতুন সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ অন্য 
কোনও নায়ককে অবলম্বন করে অনুরূপ চিত্র নির্মাণ করা যায় না । যায় শুধুই বিদ্যাসাগরকে 
নিয়ে । কারণ, দেশের জনসমষ্টির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তার কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি । যেমন 
হয়েছিল মধুসূদনের ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে, যার জন্য নিজন্ব বাবু-সত্তাকে বঙ্কিমচন্দ্র 
আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ করেছিলেন । কিন্তু বিদ্যাসাগরের চটিজুতা রবীন্দ্রনাথের কথায়, 
চিরকালই ছিল ঠার নিজেরই চটিজুতা | রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আচরণে ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ 
হলেও বিচ্ছিন্নতার বিপন্ন বিষাদে তিনি কখনও দগ্ধ হননি | অথচ তার উজ্জ্বল মানবিকতার 
সম্পদ অবহেলিত হয়ে আসছে; কার্যত তাকে করুণাসাগর বলে চিহ্নিত করে তার 
অবদানকে খাটো করা হয়েছে। নায়নীতিনির্ভর যৌক্তিকতা ও মানসভঙ্গি এবং 
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মানবস্বীকৃতির এক্বর্য দিয়ে তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশকে উদভাসিত রাখায় ব্রতী ছিলেন 
আজীবন । 


পরিশেষে, ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা আলোচনার সময় ম্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 
সীমা চিহিত করতে পারাটাই আসল কথা নয় । সীমার মধ্যে বিচরণশীল থেকেও কোন কর্ম 
ও ব্যক্তিত্ব সীমাকে লঙ্ঘন করে এবং কালাস্তরের পথ দেখায়, তা সুনিরদিষ্টরূপে জানাই 
ইতিহাসকে তার প্রবহমানতা ও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে আবিষ্কার করা, ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের 
ভূমিকা সুচিহিদ্ত করা । সেই বিচারে বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলার অন্যতম মহান স্থপতি, 
যিনি বাংলার সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতিকে মধ্যযুগ থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থকে 
ভবিষ্যতের পথে প্রসারিত করেছেন । 
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বিদ্যাসাগরের 
গোপাল আর ভবনের কথা 
বিজিতকুমার দত্ত 


“বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল ; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে । যে 
কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, 
অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা | অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকবালিকারা অনায়াসে 
বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল ভাষায়, লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ব করিয়াছি ; 
কিন্ত কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না ।” কোনো পাঠ্যগ্রন্থের “বিজ্ঞাপনে' গ্রস্থপরিচয় 
এবং গ্রস্থরচনার কারণ বর্ণনা করার এই রীতি বাংলাভাষার ক্ষেত্রে একটা অভ্যাসে পরিণত 
হয়েছিল । এখনও সেই অভ্যাসের পরিবর্তন হয়নি । বিদ্যাসাগর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের 
ভূমিকারচনারও পথিকৃৎ । 

আপাতত বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের কথা স্থগিত রেখে আমরা বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে 
বোঝবার চেষ্টা করি । বিদ্যাসাগর যখন অনুবাদদক্ষ লেখক । 'পুস্তকবিশেষেব' অনুবাদ তিনি 
করেছেন । আবার নানা গ্রন্থ থেকে নানা রচনার অনুবাদ করে যখন তিনি একটি বই তৈরি 
করেন তখন দেখতে পাই সব মিলিয়ে একটা প্যাটার্ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । কিসের 
প্যাটার্ন ? জ্রান আহরণের শর্ত হিসেবে যে শৃঙ্খলার কথা বলি তার প্যাটার্ন নিশ্চয়ই । 
জানের বিষয় অনস্ত | এই অনস্তকে এলোমেলোভাবে আমরা ছ্ুৃতে পারি না । প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে শ্রেণীবিভাগের, জরুরি হয়ে ওঠে বিন্যাসকলার নৈপুণ্য । 

ইংরেজি বইয়ের প্রতি সে সময়ে শিক্ষিত বাঙালির মনোযোগ | ইংরেজি সুধানিধি 
আহরণে উৎসাহ তখন প্রচণ্ড । প্রাণের ধর্ম প্রসারিত হওয়া । শে সময়ে এই প্রাণ জেগে 
উঠেছিল । শিবনাথ শাস্ত্রী তো বিদ্যাসাগরপ্রশস্তি আরম্ভ করেছেন এই প্রাণের কথা বলেই। 
বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এই প্রাণের প্রতিষ্ঠা করতে । যত ইংরেজি পড়ছেন ততই যেন 
মুক্তির দিশা তিনি খুজে পাচ্ছেন । আর আমাদের অভাব সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর সচেতন 
হচ্ছেন । এ বিদ্যাকে বাংলায় রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না । তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েই তিনি বাংলাভাষার শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিলেন । 
সংস্কৃত কলেজে চাকরি করার সময়েই ইংরেজিভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন । 
এই সূত্রেই তার মনে হতে পারে “পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার | সুতরাং স্কুলপাঠ্য বই 
লেখার সময়ে তার সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায় অধীত ইংরেজিবিদ্যার সদ্ধবহারের কথা । 
.বিদ্যসাগরই যে এভাবে প্রথম ভেবেছিলেন তা নয় । তত্ববোধিনীগোষ্ঠীর আরও কেউ 
কেউ এরকমই চিস্তা করেছিলেন । শিশুপাঠ্য এবং কিশোরপাঠ্য বইয়ের প্রয়োজন যখনই 
মনে হয়েছে তখন এভাবেই এগিয়েছিলেন বুদ্ধিজীবীরা | বিদ্যাসাগরের বইগুলি যখন 
প্রকাশিত হচ্ছিল তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (ইনিও তত্ববোধিনী পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন কিছুদিন) সম্পাদনায় বিবিধার্থ সংশ্রহ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল । এ পত্রিকার 


১৭৮” 


আদর্শ বিলেতের পেনি ম্যাগাজিন । পত্রিকাটি সরকারিভাবে পাঠ্যগ্রস্থ নয় অবশ্য । কিন্তু 
রাজেন্দ্রলালও চেয়েছিলেন পত্রিকাটির পাঠক হবে একেবারে সাধারণ মানুষ । এর মধ্যে 
অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকবালিকা থেকে স্ত্রীলোক ও সাক্ষর বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই আছে 
এবং আছেন । শিশুকে এই গোষ্ঠীর মধ্যে ধরছি না । তবে বর্ণপরিচয়ের গোপালকে সঙ্গে 
নিতে পারি । বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের উদ্যোগে এবং রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় এই 
পত্রিকা বালক রবীন্দ্রনাথকে কিরকম মুগ্ধ করেছিল সেকথা জীবনস্থৃতিতে রবীন্দ্রনাথ 
সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন । রাজেন্দ্রলালও বিভিন্ন ইংরেজি বই থেকে প্রাণী বৃত্তান্ত, ইতিবৃত্ত, 
শিল্পপ্রসঙ্গ উদ্ধার করে এনেছেন তার পত্রিকায় । সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন সাহিত্য । 
বিদ্যাসাগরের এবং সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মননের প্রবণতা আমরা বুঝতে পারি এই 
সময়ের রচনাগুলি থেকে । আসলে জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ তখন প্রবল । এই জ্ঞানের 
অংশীদার করতে চাইছেন ঠারা সকলকে | সেজন্যে বিদ্যসাগরের বইয়ের নাম বোধোদয় । 


॥২॥ 


“ইংলশ্ীয় লোকের অর্থাৎ ইংরেজদিগের ভাষা ইঙ্গরেজী ৷ ইঙ্গরেজেরা এক্ষণে আমাদের 
দেশের রাজা সুতরাং ইঙ্গরেজী আমাদের রাজভাষা | এ নিমিত্ত সকলে আগ্রহপূর্বক ইঙ্গরেজী 
শিখে ; কিন্ত অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে ।' 
বর্তমানকালে ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষাশিক্ষার এই ফরমুলা আমাদের দিগ্দর্শনী হতে পারে । পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃতভাষার প্রশংসাও করেছেন । কিন্তু এও জানেন “এ ভাষা এখন আর চলিত 
ভাষা নহে।' সংস্কৃতভাষা যে বাংলাভাষা শিক্ষার পক্ষে একেবারে অপরিহার্য এমন কথা না 
বললেও তিনি জানতেন সংস্কৃতভাষা না শিখলে বাংলা “ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না ।' 
উত্তম ব্যুৎপত্তির জন্য বিদ্যাসাগর অক্রান্ত । প্রয়োজন হয়েছিল “ব্যাকরণ কৌমুদী'র | শিক্ষার 
আধুনিকীকরণ ছিল তার জীবনের ধ্যান ৷ সেজন্য ব্যাকরণ কৌমুদী'তৈ দেখা দিতে থাকে 
সরলীকরণের নানা প্রচেষ্টা । যে ভাষা চলিত নহে সে ভাষার অস্তঃপুরে প্রবেশ করবেন 
তারাই যারা বিশেষজ্ঞ হতে চান কিংবা তার রস আহরণ করতে উৎসাহী । কিন্তু ভাষাশিক্ষার 
জন্য প্রথম সোপান তৈরিতে সংস্কৃতভাষার সূক্ষ্ম বিধিবিধানের প্রতি মনোযোগী হবার 
প্রয়োজন নেই । ত্রিভাষা সূত্রকে বিদ্যাসাগর অগ্রাহ্য করেননি কিন্তু “অগ্রে' “জাতিভাষা' 
শিখতে হবে । বিদ্যাসাগরের এই লক্ষ্যকে আমাদের মনে রাখতে হবে। 

বস্তত বিদ্যাসাগরের সমকালীন প্রত্যেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীই এইভাবেই চিন্তা 
করেছিলেন । কথা না বাড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের “পত্র সূচনা"য় বাংলাভাষার প্রতি 
মমত্ববোধ এবং এই ভাষাকে, প্রচার করবার আস্তরিক আগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারি । 
বাংলাভাষার প্রতি করুণার ভাব দেখিয়েছেন বরং দেশীয় পণ্ডিতবর্গ ৷ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রথম প্রবন্ধেই সেই পণ্ডিতবর্গের কথা বলেছেন। 

বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের আগেই পাঠ্যগ্রস্থ কিছু লিখেছিলেন । জীবনচরিত (১৮৪৯), 
সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম ভাগ-৪র্থ ভাগ; 
১৮৫৩-১৮৬২)। বোধোদয় (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ;১৮৫১), খজুপাঠ €১ম ভাগ-ওয় ভাগ; 
১৮৫১) । এ দুটি পাঠ্যগ্রস্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ সংস্কৃতশিক্ষার ৰনেদ তৈরি করে 
দিয়েছিলেন খজুপাঠ আর ব্যাকরণ কৌমুদীর তিনটি ভাগ লিখে ১৮৫৪-র মধ্যেই । কিন্তু 
তখন পর্যন্ত বাংলাভাষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়নি । অবশ্যই মদনমোহন তর্কালক্কারের 

১৭৯ 


“শিশুশিক্ষা'র কথা আমরা মনে রাখব । ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মদনমোহনের শিশুশিক্ষার দুটি ভাগ 
প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫০-এ। মদনমোহন নারীশিক্ষা প্রবর্তনের 
অগ্রদূত | “শিশুশিক্ষা' গ্রস্থটিতে তিনি ভূমিকায় বলেছেন “বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা 
সংসাধন করিবার আশায়ে' এই বই তিনি লিখছেন । বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ 
(পরবর্তীকালের কথা এখানে তুলছি না) মদনমোহন বিদ্যাসাগরের চিত্তে নারীমুক্তির প্রেরণা 
জুগিয়েছিলেন । মদনমোহন বুঝেছিলেন, ভালো শিশুপাঠ্য বই না থাকাতে ভাষাশিক্ষা 
এগোচ্ছে না। সুতরাং প্রাথমিক গ্রস্থরচনার প্রয়োজন তীব্রভাবে তখন অনুভূত হচ্ছিল । 
মদনমোহন বাংলাভাষাকে “স্বদেশ ভাষা বলেছেন । এইভাবে বাংলাভাষার গোত্রনিরধারণ 
আকম্মিক ব্যাপার বলে মনে হয় না। ভাষাকে দেশচার অন্যতম উপাদানরূপেই তিনি 
দেখতে চেয়েছিলেন । বিদ্যাসাগর কি মদনমোহনের বই থাকার জন্যই বর্ণপরিচয় কিঞ্িৎ 
বিলম্বে লিখতে শুরু করেন ? মনাস্তর এবং মতান্তর এই দুয়েরই অবকাশ আছে এক্ষেত্রে ৷ 
কিন্ত যেখানে এসব কিছুই নেই তা হল স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে । 

বর্ণপরিচয় “পাঠ' নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে । বিদ্যালাগরকৌতৃহলী পাঠকমাত্রই তা 
জানেন । মদনমোহনের কবিতা “পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' বিদ্যাসাগরের মনকে 
নাড়া দিয়েছিল । এই কবিতার “প্রকৃতি বর্ণনা” বিদ্যাসাগরকে মুগ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই | কেননা 
বিদ্যাসাগর তার “পাঠে ৮৮) তারই একটু নমুনা সংগ্রহ করেছেন । মদনমোহন মালতী ফুল 
ফোটা, তার গন্ধ, গন্ধে আকৃষ্ট কীটপতঙ্গ, লাল রঙ-এর সূর্য, শীতল বাতাস, গাছের পাতায় 
শিশির ইত্যাদি চমৎকার লক্ষ করেছেন। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের কথাও তিনি ভোলেননি। 
যেমন সূর্যের আলোকে মানুষের চিন্তে আনন্দ এবং শীতল বাতাসে শরীরের ক্লান্তি দূর তার 
নজর এড়ায়নি । বিদ্যাসাগর ৮ম পাঠে লিখছেন “কাক ডাকিতেছে, পাখী উড়িতেছে, পাতা 
নড়িতেছে, গরু চরিতেছে, জল পড়িতেছে, ফল ঝুলিতেছে। পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত 
সচেতন মানুষটি হঠাৎ একবার প্রকৃতির দিকে নয়ন মেলে তাকালেন । মদনমোহন 
ভোলেননি শিশুর প্রকৃত কর্তব্যের কথা-_-'উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ | /আপন 
পাঠেতে মন করহ নিবেশ । বিদ্যাসাগরও ভোলেননি | সেজন্যে ৯ম পাঠ" থেকে শুরু হল 
বই, পড়া, স্কুল। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বেথুনের উদ্যোগে হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল । বিদ্যাসাগর বেখুনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী | বেথুন বিদ্যাসাগরকে পুরোপুরিভাবে 
চেয়েছিলেন স্কুলের কাজে | এক সময়ে বিদ্যাসাগর কমিটির সম্পাদক পদে বৃত হন। 
বিদ্যাসাগর বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হলেন । বিদ্যালয়ের বিস্তার পাঠাপুস্তক রচনার 
প্রয়োজনীয়তা আরও অনুভূত হল। 

এখানেই বর্ণপরিচয়কে একটু তলিয়ে দেখতে হবে । সমাজে নারীর মূল্য স্বীকৃত হতে 
যাচ্ছে। এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে । আন্দোলনও দেখা দিচ্ছে। নারীশিক্ষার বিরোধিতা খারা 
করছেন তাদের যুক্তিগুলি পরীক্ষা করা যাক । তাদের বক্তব্য : শিক্ষা কর্মের উপযোগী 
মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি নারীদের নেই (১), নারীশিক্ষার প্রচলন এদেশে ছিল না-__ এ 
শান্ত্রবিরুদ্ধ, লোকাচারবিরুদ্ধ (২), নারীর বিদ্যাশিক্ষা দুঃখ, দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে | বিশেষত 
পতিবিয়োগে অপরের দুঃখভাজন হয়ে থাকতে হবে (৩), স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হলে 
স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হবে, বিদ্যার অহঙ্কারে কুল নষ্ট করবে (৪), বিদ্যা শিখে নারী কি 
চাকরি করতে পারবে ? হাটেবাজারে বসে ব্যবসা করতে পারবে ? দূর দেশাস্তরে যেতে 
পারবে (৫)? এই প্রশ্মগুলি জরুরি । নারীর ভাগ্যকে পরাজিত করবার এই কৌশল 
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পুরুষশাসিত সমাজে বরাবরই চলে আসছে । অনেক পরে নারীর বিদ্যাচর্চা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক 
প্রহসন রচনা হয়েছে। কিন্তু ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে মদনমোহন এই গ্লাচটি প্রশ্নেরই প্রতিবাদ 
করেছিলেন । বিদ্যাসাগরও এই কুসংস্কার দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন । সেজন্যে 
আপন পাঠেতে মন দেবার এত টানাটানি | বিদ্যাচর্চা মানুষের মুক্তির লক্ষণ । এই মুক্তি 
আসে অনেকটাই জানার মধ্য দিয়ে। 

বর্ণপরিচয়ে (১ম ভাগ) ১ম থেকে ৩য় পাঠ পর্যস্ত একটু খোলামেলা । বড় গাছ, ভাল 
জল, লাল ফুল, ছোট পাতা, পথ ছাড়, জল খাও, বাড়ী যাও, কথা কয়, জল পড়ে, মেঘ 
ডাকে, হাত নাড়ে, খেলা করে । কোনো জ্যাকেট তিনি পরাননি । কিন্তু তারপরই কেবল 
পড়া এবং পড়াসংক্রান্ত ব্যাপার | পড়তে না যাওয়া, অন্য ছেলেদের বকিয়ে দেওয়া (এরকম 
দৃষ্টান্ত কয়েকটি আছে), বই চুরি যাওয়া, বই হারানো, বই না থাকা, পড়া করতে নাপারা, তার 
জন্য লজ্জা | তড়িঘড়ি মদনমোহনের মতোই বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ে লিখছেন, “আর রাতি 
নাই । ভোর হইয়াছে । আর শুইয়া থাকিও না । উঠিয়া মুখ ধুই । মুখ ধুইয়া কাপড় পরি । 
কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি । ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না । পড়া বলিতে 
না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন, নূতন পড়া দিবেন না ।' এসব ভাবনার উৎস কি ? 
অক্ষয়কুমার দত্ত'র মতো বলব না ঘুম থেকে উঠেই শিশু পড়ার থেকে খাবারের জন্য 
ঠেচাতে থাকে, পড়ার কথা একবারও মুখে আনে না । বিদ্যাসাগর এখনও এদের খাবারের 
কথা বলেননি । বোধ করি স্কুলে যাবার আগে 110 1768] | কিন্তু আমার কাছে যেটা অবাক 
লাগে মদনমোহন এবং বিদ্যাসাগর দুজনেই মুখ ধোয়া এবং কাপড় পরার উপর জোর 
দিচ্ছেন। মুখ ধোয়া স্বাস্থ্য পালনবিধি পর্যায়ের আর কাপড় পরা লজ্জানিবারণ এবং 
পরিচ্ছন্নতার লক্ষণ । আমরা কি এখানে আমাদের বাঙালি পারিবারিক জীবনের একটা 
আদর্শ খুজে পাই না? পড়ার সঙ্গে জীরনযাপনের নির্দেশও কেমন ঢুকে পড়ছে 
বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে । মধ্যবিত্ত মানুষ বিদ্যাসাগর, মধ্যবিত্তের রুচিবোধ তাকে প্ররোচিত 
করেছিল শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থযজ্জান এবং পরিচ্ছন্নতা বোধের প্রতি । 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় পৌঁছবার আগে বর্ণপরিচয়ের স্থান নির্দেশ করার প্রয়োজন 
আছে। ভাবাতাত্বিকবৃন্দ এ আলোচনা করেছেন । আমরা মধ্যবিত্ত মানসিকতার দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিষয়টিকে দেখি । আলালের ঘরের দুলাল সমকালীন সামাজিক জীবনের দর্পণ । 
মতিলালের লেখাপড়ার কৌতুকাবহ চিত্র এই উপন্যাসে চিত্রিত । ঘরে বাপ মতিলালকে 
যেভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল তা প্রাচীন পদ্ধতির, অতএব জীর্ণ । ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়ে 
সে বেলেল্লাপনা করেছে ঠিকই কিন্তু ঠার ইংরেজি শিক্ষা তামিস ডিমিস পর্যস্ত এগিয়েছিল ৷ 
শিক্ষার এই শোচনীয় ব্যর্থতা বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন । বাবু কালচারের 
বিকৃতিও তার সময়েরই ঘটনা । মতিলালদের কাগুকারখানা তার চোখের সামনেই ঘটেছে । 
অতএব প্রকৃত পড়ার উপর তিনি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন । সেজন্য তার “পাঠের উদাহরণে 
কেবল পড়ার কথা । এটাই ভেবেছিলেন কিনা জানি না । কিন্তু একথা জোর দিয়েই বলব 
যে, জ্ঞানচর দিগন্তকে তিনি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন | আর এই জ্ঞানকে অভিজ্ঞতার 
পরিধিভুক্ত করতে হলে পঠনপাঠনই একমাত্র পথ । সে পথ তিনি তৈরি করেছিলেন। 
বিদ্যাসাগর কুসংস্কার, দীর্ঘদিনের সংস্কার দূর করতে চাইছেন । মানুষের মুক্তির দিশা মিলবে 
জানচর্ায় । প্রশ্ন উঠতে পারে শিশুপাঠ্য বইতে জ্ঞানচর্চার গুরুভার চাপানো হবে কেন ? সব 
কিছু ফেলে দিয়ে কেবল গ্রস্থকীট হওয়ার মধ্যে সার্থকতা কোথায় ? এর উত্তরে বলা যায় 
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খেলার সময়ে খেলা করার কথা বিদ্যাসাগর বললেও পড়ার উপরই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন 
কারণ কালের লিখন পড়তে পেরেছিলেন । শিশুর কাছে পড়া কিছুটা কঠোর হলেও প্রথম 
পর্বে এর প্রয়োজন সমাজ সংস্কারের দিক থেকেই । সামস্ততাস্ত্রিক বেড়া ভাঙার অন্যতম শর্ত 
জ্ঞানের বিকাশ | অন্তত বিদ্যাসাগর তাই বুঝেছিলেন । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এই ক্ষেত্রে 
কাজে লেগেছিল । তামিস ডিমিস না শিখিয়ে তিনি কঠোর পরিশ্রমে বিদ্যার ক্ষেত্রে এগিয়ে 
গিয়েছিলেন । অস্বীকার করি না এইভাবে জীবনযাপন মানুষকে সন্কীর্ণ করে দিতে পারে । 
শিশুর উপর বোঝা চাপানো মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে | তোতা কাহিনীর পাখিটার মতোও 
দুর্দশা হতে পারে । কিন্তু বিদ্যাসাগরের দায়িত্ব ছিল অপরিসীম | সেজন্যে তাকে লিখতে হয় 
“কখনও মিছা কথা কহিও না ।' এখানে উপদেশবাক্যটিকেই দেখতে বলছি না, অযুক্ত ব্যঞ্জন 
শব্দের উদাহরণে “মিছা' শব্দটির ব্যবহারও আমাদের চমকে দেয় । সেকালের 'মিথ্া'র 
পরিবর্তে “মিছা বসানো নিঃসন্দেহে সাহসৈর পরিচয় | “কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।' 
এখানেও “ঝগড়া একই মানসিকতার ফসল । রাধাকাস্ত দেব লিখতেন সম্ভবত “কলহ” । 
“কাহাকেও গালি দিও না' | 'গালি' একোবারে মর্মভেদী | তিরস্কার বিদ্যাসাগর ব্যবহার 
করতেই পারতেন । কিন্তু সুকুমারমতি বাঁলকদের তিনি পেছিয়ে গিয়ে তারি শব্দ ব্যবহার 
করে 'গালি'র ভাগী হতে চাননি । এইভাবেই উপদোশে-নিদেশে বিদ্যাসাগর বাঙালি 
মধ্যবিত্তের ঘর গড়ে তুলতে সাহায্য করেন আর সঙ্গে সঙ্গে ভাষাব্যবহারে মধ্যবিত্তকে কাছে 
টেনে নেন। বর্ণপরিচয় রচনার পরিকল্পনায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ এমনি করেই ফুটে উঠতে 
থাকে। 
॥৩ 

বিদ্যাসাগরের আগে রাধাকান্ত দেব বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন । তার বই 'বাঙ্গলা শিক্ষাগ্রস্থ 
(১৮২১) স্কুল বুক সোসাইটির আনুকৃল্যে প্রকাশিত হয় । এখানে বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের 
প্রসঙ্গ আনছি না । ব্যাকরণও ভাষাশিক্ষার গ্রন্থ । কিন্তু শিশুপাঠ্য গ্রন্থে দৃষ্টান্তই মুখ্য | এবং 
ভাষার সঙ্গে পরিচয়ই এর লক্ষ্য ৷ রাধাকাস্ত দেব ভূমিকায় বলেছেন (আমি যে বইটি দেখেছি 
তার ভূমিকা অনেকটাই কীটদ্ট) “শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে। 


এবং লোকে কহে যে সাধু ভাষা সে সংস্কৃতানুযায়িনী ৷ এবং সংস্কৃত শব্দ ব্যতিরেকে শুদ্ধ 
লেখন পঠন ও কথন (কয়া) যায় না এ কারণ এই গ্রন্থ ভাষা সংস্কৃত ও মিশ্রিত রচিত 
হইয়াছে ।' 


সংক্ষেপে রাধাকান্ত দেবের বইটির পরিচয় দিই | বইটি ইংরেজিতে লেখা কিন্তু বাংলা 
মিশ্রিত । কখনও বাংলা এবং ইংরেজি একই ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে । বলা বাহুল্য রাধাকান্ত বই 
লেখার সময় সাহেবসুবোদের কথাও ভেবে থাকতে পারেন । ইংরেজি 'রীত্যনুসারে' যে বেশ 
কয়েকক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই । স্বরবর্ণমালায় রাধাকাস্ত দীর্ঘ এবং দীর্ঘ 
& সযত্বে যোগ করেছেন ।. “ক্ষ'-কে ব্যঞ্জনবর্ণে স্থান দিয়েছেন । স্বরবর্ণ অং এবং অঃ 
(০778-০1-01) এইভাবে রেখেছেন । ইংরেজিতে উচ্চারণ দেখিয়ে দিয়েছেন রাধাকান্ত । 
আমি এখানে বৈয়াকরণের বিঙ্লেষণ করব না । কিন্তু বিদ্যাসাগর ক্ষ-কে মানেননি | খ-৯'র 
কথা ছেড়েই দিলাম । বিদ্যাসাগর স্বাভাবিক হতে চাইছেন । প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির মানুষ 
তিনি । সুতরাং ধর্মে-কর্মে বাধা হতে পারে এমন জিনিসকে বাদ দেবেনই। রাধাকাস্ত 
বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেননি । এক দড়ি দুই দাড়িই ব্যবহার করেছেন । ইংরেজি 


১৮২ 


'রীত্যনুসারে' তিনি সেমিকোলন, কমা, ড্যাশ ব্যবহার করতে পারতেন । কিন্তু করেননি । 
চলে আসা রীতিকে তিনি অমান্য করতে পারেননি । ূ 

তিনি যখন পাঠের শিরোনাম লেখেন তখনও ,আমরা অবাক হই তার সংস্কৃতানুযায়িনী 
হয়ে চলার চেষ্টা । যেমন উকার-__মধ্যদ্যক্ষরং শব্দাঃ' | একটি বাক্য তুল দিই | 'যে কালে 
তোমরা অব্ুবান ছিলা তোমাদিগের মনস্থ অনুমান করিয়া আহারাদি প্রদান দ্বারা পরিতোষ 
করিয়াছেন ।" সুকুমারমতি বালকবালিকারা এই বাকোো অব্রুবানই থেকে যাবে । রাধাকান্ত 
স্বরিত, উদাত্ত, অনুদাত্তের স্বরের উদাহরণ দেন । বিবৃত ধ্বনির অবতারণা করেন । পুত 
স্বরও আলোচিত হয়েছে। 

রাধাকান্ত লেসন বা “পড়িবার পাঠ' উদ্ধার করেছেন । একাট উদাহরণ “বিদ্যা দীপ তুলা 
ইহাতে তুমি অন্য প্রদীপ উজ্জল (ভুল ?) করিতে পার তথাপি ইহার তেজো হাস না হইয়া 
প্রদীপ্ত থাকে তদ্ুপ যে'ব্যক্তি বিদ্যা দান করে সে অন্যের প্রতি অমূল্য ফল প্রদান করে এবং 
তাহার আপন সঞ্চয় হানি হয় না।" বাক্যে উপমা ব্যবহারে সংস্কৃত অনুসরণ সুস্পষ্ট ৷ 
তেজের পরিবর্তে 'তেজো' | কিমাশ্চর্যম অতঃপরম্‌ । কবিতা আছে । এখানে রাধাকান্তকে 
পয়ারের এতিহ্য সামলে দিয়েছে । “মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা /কান্তার সমান নাই 
শরীর তোষিকা /চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা /বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা ।' এই 
উদাহরণ ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তার কাছাকাছি । কিন্তু রচনারকম উদ্তুট শ্লোকের মতো । চাণকোের 
শ্লোকের কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয় । এখনও চাণক্য রাজত্ব করছেন বাংলাবিদ্যার 
ক্ষেত্রে । বিশদ করবার জন্য আর একটি উদাহরণ : 'কোকিলদিগের শোভা স্বর নারীর 
দিগের শোভা পাতিব্রত্য তপস্বির দিগের শোভা ক্ষমা ।' প্রবাদ প্রবচন খেষা এসব উক্তিতে 
বয়সের সীমা মানা হয়নি | তবে পাতিব্রত্যের গুণগান তো গোটা উনবিংশ শতাব্দ জুড়েই 
চলেছিল । মধ্যবিত্তের সুখী জীবনের নানা অলঙ্কারের মধ্যে পাতিব্রত্য একটি । 

রাধাকাস্ত বাঙ্গলা শিক্ষাগ্রন্থটিকে অমনিবাস করে তুলতে চেয়েছেন । এরকম একটি 
অমনিবাস প্রবোধচন্দ্রিকা | যাই হোক তিনি অক্ষরযোগের উদাহরণ-দিয়েছেন প্রচুর | এটা 
তার কৃতিত্ব । তৎসম উদাহরণ ছাড়া অন্য উদাহরণ প্রায়ই কম । রাধাকান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের 
প্যাটার্ন খুজছিলেন প্রাচীনবাংলার জীবনযাত্রায়ও । তিনি একটা আরিস্টোব্র্যাসি গড়ে 
তুলতে চাইছিলেন জীবনে এবং লেখাতেও | উদাহরণ দিলেই-আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার 
হবে। পাচ অক্ষরের শব্দ । অনেক ক্ষেত্রে শব্দগুলি সমাসবদ্ধ । যেমন মৃতশরীর, 
ভোজনপাত্র, নেতব্যদ্রব্য | ছয় অক্ষরের-_-কৃমিযোনিপ্রাপ্ত, কৌশলকরণ | উইলিয়ম কেরির 
আমল থেকেই বাংলাভাষাকে সংস্কতধেষা করে তোলবার প্রচেষ্টা রাধাকাস্তর লেখায় স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। মিছা, ঝগড়া, গোল, গালি এদের স্থান পেতে দেরি হচ্ছিল ! কেননা 
রাধাকাস্তর সমাজের আভিজাত্য সাহেবসুবো পেরিয়ে বাঙালির একটা বাবু (বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর) সম্প্রদায়ের দিকেই তার ঝোক ছিল । রাধাকান্তর বইর কৌতৃহলোদ্দীপক দিক হল 
ব্রাহ্মণ সমাজের বিচিত্র উপাধিগুলির তালিকা ( পারিয়াল, কেশরকোনী, কুলভী, দীর্ঘাটি, 
গুড়, দিঙিগায়ী, পিপ্ললী)। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি কেদ্রবাকচি, চম্পটি, ঝম্পটি) 
ক্ষত্রিয়ের___কপুর, শেঠ, বর্মা । আর বৈশ্যের গুপ্ত, দত্ত । রাধাকাস্ত কিছু স্থানের নাম সঙ্কলন 
করেছেন-__শ্লেচ্ছবাস, রাঢ়, মদ্র, মরু, আন্ধ । জেলার নাম ভাগলপুর, ত্রিপুরা ৷ 'নগর 
অবশ্যই অন্যান্যদের মধ্যে কলকাতা । গ্রাম-_টালিগঞ্জ (হায় ! রিজেন্ট পার্ক), ঠনঠনিয়া 
(হায় বীণা সিনেমা)। 


টাল 


রাধাকান্ত পঞ্চতস্ত্রের গল্পের উদাহরণ দেন মিত্রলাভঃ, সুহত্তেদঃ । সন্ধির প্রকরণও গৃহীত 
হয়েছে এই বইতে | এমন কি সঙ্কেতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন, আ- আসামী । 
“সঞ্্যা' শব্দ আছে, পূরণবাচক শব্দেরও দৃষ্টান্ত মিলবে | ভূগোলের অল্পন্বল্প বিবরণ এবং 
ইতিহাসকথা স্থান পেয়েছে । ১৬৯০ থেকে কলকাতাকে না ধরে তিনি ফারুখশিয়রের সময় 
থেকে সনদ পাওয়া ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দকেই কলকাতার রমরমার আরম্ভ মনে করেছেন । অন্ধকৃপ 
হত্যার কাহিনীকে তিনি বাদ দেননি । 

ছাপাখানার খরচ কিংবা অপ্রতুলতার জন্যই রাধাকাস্ত এরকম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের 
ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা জানি না । রামমোহনের লেখার স্যাম্পল সার্ভে করলে সমাসবদ্ধ 
পদের ন্যুনতা দেখা যাবে । অস্তত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাসাগরের তুলনায় । বিদ্যাসাগরের সমাসবদ্ধ 
পদ প্রয়োগের কারণ ভিন্ন । সেখানেও ভাষাতত্বে ভিন্ন নিয়ম কাজ করেছে । সে আলোচনার 
অবকাশ নেই এখানে । 

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কথা আগে বলেছি। মদনমোহনের বইর প্রকাশক 
বিদ্যাসাগর | ১৮৭৪-এর সংস্করণে বিদ্যাসাগরের নামই পাই শিশুশিক্ষার প্রকাশক হিসাবে । 
সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল এই বই । বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ নিশ্চয়ই ছিল | আমরা 
তিরিশ বছরের মধোই ভিন্ন ছকে এসে পৌঁছই | মদনমোহন দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত বর্ণের 
বিন্যাস করেছেন । কিন্তু “যে সকল সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় এক বারে অপ্রচলিত এবং 
সংস্কৃত ভাষাতেও বিরলপ্রচার তৎসমুদয় শিশুগণের অনাবশ্যক অভ্যাস পরিশ্রম পরিহারার্থে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । যেমন, ঙ্য, ঞ্য, থু, ঙ ইত্যাদি । সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের 
কেবল সংযুক্ত অক্ষরের পরিচয় ও অভ্যাস করিতে অত্যন্ত অসুখ ও বিরাগ জন্মে, এ জনা 
প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণ স্বরূপ এক এক উপদেশ বাক্যে বিন্যস্ত করা গিয়াছে । 
যেমন ক্য-_কটু বাক্য কহা অনুচিত, প্য-_অসৎলোক কদাচ আলাপ্য নহে, ম্য-_সৎকথা 
সকলরই মনোরম্য, ষ্য- কটুভাবী হওয়া বড় দৃষ্য | স্ধ__অন্ধজনে দয়া কর । এইখানে একটু 
ভাববার অবকাশ আছে । ওই বাক্যগুলি সরল কিন্তু দৃঢ় । এই মজ্জাযুক্ত শব্দপ্রয়োগ 
বাংলাভাষার পরবর্তীকালে (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ব্যতিক্রম) বিরলদৃষ্ট । মদনমোহন 
শিশুশিক্ষার প্যাটার্ন পালটে দিলেন । বিদ্যাসাগর এই রীতি গ্রহগ করেননি । কেন ? তার 
উত্তর তিনি দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর অর্থের দিকে লক্ষ করতে বলেননি । তিনি আরও 
গোড়ায় যেতে চেয়েছিলেন । আগে বর্ণবিভাগ । একসঙ্গে দুটি শিখতে গেলে উভয়েরই 
সর্বনাশ | বিদ্যাসাগর . সুকুমারমতি বালকবালিকাদের মানসিকতা বুঝেই সংযুক্ত বর্ণের 
নীরসতাকে ভেঙে দিয়েছেন “পাঠ'-এর অবতারণা করে । যতই ক্রুড ফর্মের হোক না কেন 
এগুলি গল্প । এই গল্পগুলিতে ছেলেদের যুক্তবর্ণের শ্রম অনেকটাই লঘু হয়ে যেত। 
মদনমোহনের মতো বিদ্যাসাগর সংযুক্ত ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত দেননি কেন এখন আমরা বুঝতে 
পারি । ডিরেক্ট মেথডের শিক্ষাপ্রকরণ অনেকটা এই জাতীয় । আমাদের কাছে এখন অবশ্য 
গল্পগুলি একঘেয়ে মনে হয়। কিন্তু দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেছেন তাকে ভাবতে হয় 
অন্যভাবে । সেজন্য দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পাঠে তিনি লেখেন (১) শ্রম না করিলে, লেখা 
পড়া হয় না." | (২) পরের দ্রব্যে হাত দিও না । (৩) যে মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, সে 
সকলের প্রিয় হয় । (৪) কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না। (৫) যখন পড়িতে 
বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। (৬) যে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, ঝগড়া করে, 
গালাগালি দেয়, মারামারি করে, তাহাকে অভদ্র বলে । ভদ্রলোক হবার কিছু আদর্শ এই 
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পর্যায়েই বিদ্যাসাগর ধরে দিয়েছেন । শিক্ষিত ভদ্রলোক তখন মনে প্রাণে ভদ্রলোক হতে 
চেয়েছিল । শিশুর চিত্তে শূন্য প্লেটে এই দাগগুলি পড়ছিল । সংসারে সে কি দেখছিল । 
অনেক ব্যতিক্রম তার নজরে এসেছিল । মিথ্যা বলা, চুরি করা, ঝগড়া করা ইত্যাদি ইত্যাদি । 
বিশ শতকে উনবিংশ শতাব্দীর ভদ্রলোকের কিছু বিপদ হয়ত হয়েছিল এই কারণে । 
পিতামাতার প্রতি ভক্তি, সকলের প্রতি সমভাব এসব নীতিসুধা রাধাকাস্ত থেকে বিদ্যাসাগর 
সকলেই সংগ্রহ করেছেন শিশুদের জন্য | এমনকি প্যারী্াদ মিত্র যখন আলালের ঘরের 
দুলাল লেখেন তখন তৈরি করতে হয় বরদাচরণ এবং রামলালের মতো চরিত্র | ভ্রমণের 
উপকারিতা তীর্থে পর্যটন, পরের সেবা, গুরুজনকে ভক্তি করা. পরিবারের দায়িত্ব পালন 
করাকে ভালোভাবেই স্পষ্ট করেছেন এ দুটি চরিত্র । এর উপর আবার পড়েছিল 
ব্রাহ্মভদ্রতা | এই প্রলেপে চলনেবলনে, আচারআচরণে আরও সংযমের বাধ দেওয়া হল । 
বিশ শতকে কেউ কেউ এসব মানতে চায়নি । তাদের কারও কারও মনে হয়েছে আমরা 
মুখোশ পরে আছি । মুখোশের আড়ালে মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না । বিদ্যাসাগর ভুবনের, 
মাসীর কথা জানতেন । তার কান কামড়ে দিয়েছেন । বিদ্যাসাগর ইভিল সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন না এমন নয়। আর সে ইভিল দূর করবার জন্য তিনি অন্য ক্ষেত্র বেছে 
নিয়েছিলেন-_বিধবাবিবাহের ক্ষেত্র, বহুবিবাহ নিবারণের ক্ষেত্র । 

সংস্কৃত কলেজে ঢুকেই বিদ্যাচর্চার অভাবগুলির দিকে বিদ্যাসাগর সচেতন হয়েছিলেন । 
সেজন্যেই ডাকে লিখতে হচ্ছে বোধোদয় বা বর্ণপরিচয়ের মতো বই । স্বদেশচর্চার ভিত্তি 
এইভাবেই তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । একেবারে সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে। 
একেই বলব সাক্ষরতার অভিযান, সাক্ষরতার মূল্য । মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোক আছে, 
থাকুক । উচ্চশিক্ষার সঙ্কোচও তিনি চাননি । কিন্তু গোড়ার কথা ভাববার কাউকে তিনি 
পাচ্ছেন না । রাজেন্দ্রলালের প্রয়াসকেও তিনি সম্পূর্ণ মনে করলেন না। সেজন্য পরিচ্ছন্ন, 
স্বাভাবিক বিদ্যাচার স্বরূপরহস্য তিনি উদঘাটন করলেন বর্ণপুরিচয়ে । ঘরের থেকেই শুরু 
হোক তার কর্মজীবন | নেমে এলেন শিশুরাজ্যে । এই শিশু ভোলানাথদের তিনি সাক্ষরযুজ্ঞ 
করে তুলতে চাইলেন । কারণ এরাই দেশের ন্ভবিষ্যৎ | ফিল্টার ডাউন পদ্ধতিতে তিনি 
বিশ্বাস করুন আর নাই করুন অন্তত এ-ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিতের কাছ থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়া 
বিদ্যাগ্রহণকে তিনি মানতে পারেননি । আর যা ভেবেছিলেন কাজে তাই পরিণত করেছেন। 

কিন্ত ভাবলেই চলবে না । মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ঠার আগে যারা লিখেছিলেন 
বর্ণপরিচয় জাতীয় গ্রন্থ তাদের রচনাকে তিনি খতিয়ে দেখলেন | বিশেষত মদনমোহনের 
বইয়ের উদ্ভাবিত শব্দরাজির ধ্বনির দিক থেকে বিন্যাস সেকালের শিশুকে কতটা তৃপ্তি 
দিয়েছিল সেকথা তাকে ভাবতে হয়েছিল | বস্তৃত আমরা ছেলেবেলার পাঠ শুরু করেছিলাম 
বর্ণপরিচয় দিয়ে নয়-__বাল্যশিক্ষা (সীতানাথ বসাক) দিয়ে । সেখানেও দেখতে -পাব 
উদাহরণে কিছুটা অনুপ্রাসের প্রতি শ্রীতি পক্ষপাত | যেমন কালো কেশ ভাল বেশ । আবাঢ় 
মাস চাষার আশ | অথবা মাত্র কয়েকটি ছত্রে রামায়ণ কাহিনী : দুষ্টমতি লঙ্কাপতি হরে নিল. 
সীতাসতী /রামচন্দ্র গুণধর ত্বরা গিয়ে সিদ্ধুপার ইত্যাদি কবিতা মদনমোহনের কথাই স্মরণ 
'করিয়ে দেয় । বিদ্যাসাগর কিন্তু অনুপ্রাসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন না । না, কবিতার প্রতিও 
না। তার উদাহরণ হল কাক, গান, ঘটা, লতা অথবা কৃশ, গৃহ, ঘৃত, তৃণ (অ-কারাস্ত উচ্চারণ 
তারকাচিহু দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে)। জীবনে কবিতার প্রয়োজন আছে। বিবয়ীর 
ক্ষেত্রে কবিতা পরে ' আগে জ্ঞান । এমনকি সচিত্র গ্রন্থও এই মুহুর্তে প্রয়োজন নেই ।'এই 
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চিন্তার সঙ্গে আমরা একমত না হতে পারি কিন্তু বিদ্যাসাগ্রর জীবনে যেমন ডিসিপ্লিৰ মানেন, 
পড়ার ক্ষেত্রেও সেই ডিসিপ্রলিন চাইছেন । এক্ষেত্রে ধ্বনির মাধূর্য তাকে টানছে না । ধ্বনিকে 
তিনি অগ্রাহ্য করেন না। শকুত্তলা, সীতার বনবাসে তার বহুল পরিচয় আছে । আবার 
বাক্যরচনায়ও প্রয়োজনের দিকটি উপেক্ষিত নয় । আমরা রোজ যা করি সেসবের অভিজ্ঞতা 
উঠে আসছে এখানে । কখনও উপদেশ, কখনও ভ্সনা, কখনও জিজ্ঞাসা সব মিলিয়ে 
আযাভারেজ মধ্যবিত্ত বাঙালির চিত্র । লক্ষ্য পড়ার দিক হলেও আনুষঙ্গিক বিষয়কে তিনি 
গুরুত্ব দিচ্ছেন। ১৯ আর ২০ এই জোড়া পাঠে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের পরিচয় বহন 
করছে। আদর্শ ছাত্র ও মন্দ ছাত্রের দুটি উদাহরণ । রবীন্দ্রনাথের আগে শিশুশিক্ষার এই যে 
প্যাটার্ন এবং মূল্যবোধ তা বহুদিন চলেছে । বোধ করি, এখনও সেই অতীত গোপনে কাজ 
করে যাচ্ছে। 

বর্ণপরিচয় রচনার সামান্য একটু ইতিহাস আছে । 'প্রেসিডেঙ্সি কলেজের ইংরেজী 
সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ প্যারীচরণ সরকারের 
চোরবাগানস্থিত বাটীতে একদিন নির্ধারিত হয় যে প্যারীবাবু ইংরেজী শিক্ষার প্রাথমিক 
পাঠ্যসমূহ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা পাঠ্যসমূহ প্রণয়ন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে 
দুইজনেই এই ভার লইয়াছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় মফঃম্বলে স্কুল পরিদর্শনে যাইবার 
সময় পাক্ষিতে বসিয়া বর্ণপরিচয়ের পাণুলিপি প্রস্তুত করেন ।' (বিহারীলাল সরকার 
বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২০৬)। এ যোগাযোগ আকম্মিক নয়। তারা দুজনে মিলেই বইগুলির 
পরিকল্পনা করেছিলেন । ইংরেজী শিশুপাঠয গ্রন্থের আদর্শও বিদ্যাসাগরকে প্রভাবিত করে 
থাকতে পারে । সংস্কৃত কলেজের ছেলেদের আবশ্যিক ইংরেজীপাঠে প্যারীচরণের বই কতটা 
সমাদৃত হয়েছিল- আমাদের জানা নেই | বোধোদয় দিয়ে এই প্রবন্ধের শুরু করেছিলাম । 
বোধোদয় শিশুশিক্ষার ৪র্থ ভাগ । বর্ণপরিচয়েরও তৃতীয়ভাগ বলতে পারি | এই বইটি 
নবসাক্ষরদের জন্য । বিদ্যাসাগর প্রথম দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে ঘর গড়েছেন । মধাবিত্ত বাঙালির 
ঘর। কিন্তু চলমানতাই তার জীবনের ধর্ম। সংস্কৃত কলেজের উন্নতির জন্য তিনি যে 
পাঠ্যক্রম নির্বাচিত করতে চেয়েছিলেন তার একটি পরিচয় দিই । (১) ব্যাকরণের চতুর্থ 
শ্রেণীর জন্য-_পশুসংক্রান্ত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গল্প ৷ (২) তৃতীয় শ্রেণীর জন্য রুূডিমেন্টস্‌ অব 
নলেজ ও চেস্বার্স সাহেবকৃত গ্রস্থাবলী | (৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য-_চেস্বার্স সাহেবকৃত 
মরাল ক্লাশ বুক । (৪) প্রথম শ্রেণীর জন্য বিবিধ বিষয়, যথা- ঘুদ্রাঙ্কন, চুম্বকাকর্ষণ, 
নৌ-বিদ্যা, ভূমিকম্প, পিরামিড, চীনদেশীয় প্রাচীর, মধুমক্ষিকা ইত্যাদি । (৫) সাহিত্য 
শ্রেণীর জন্য _চেস্বার্স সাহেবকৃত জীবনচরিত ও অন্যান্য মনোহর ও প্রয়োজনীয় 
বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধ । যথা-_টেলিমেক্স, রাসেলাস, মহাভারত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত 
অনুবাদসহ । (৬) অলঙ্কার শ্রেণীর জন্য- নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রাবলী 
ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক পৃস্তকাদি । 

সংস্কৃত গণিতবিদ্যা তুলে দিলেন পরিবর্তে এল ইংরেজী ভাষায় রচিত গণিতবিদ্যাচ্চা। 
কথা হল এসবের ভার নেবে কে? এখানে জোয়াল কাধে নিচ্ছেন বিদ্যাসাগর | তিনিই 
উদ্যোগী হলেন এসব বইয়ের বাংলা ভাষায় রূপাস্তরিত করবার । দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্ররা কেবল ইংরেজীই পড়ছে না, তার সঙ্গে সঙ্গে বহির্বিশ্থের জ্ঞানও আহরণ 
করছে। বিদ্যাসাগর টুলো পণ্ডিতদের প্রতি বিরাপ ছিলেন। নস্যি নেওয়া আর নিদ্রাগমন 
পণ্ডিতদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল | ঢেলে সাজাতে চাইলেন বিদ্যালয়কে । বিদ্যাসাগর 
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কলেজ চালানোর অবসরে (ছিল রি ? করে নিতে হয়েছিল) অনুবাদ, ভাবানুবাদ, পাঠানুবাদ 
কর্মে মনোনিবেশ করলেন । বোধোদয় আগেই লেখা হয়েছিল । জীবনচরিত লেঙা ছিল । 
এখন এই রোধোদয় বই'র বিষয় বস্তর দিকে তাকানো যাক । পশুপাখির ক্ষুত্র ক্ষুর গল্প 
বলতে তিনি কথামালার গল্পের কথাই বলেছেন। মদনমোহন এটা পছন্দ করেননি। অথচ 
মদনমোহন যখন কবিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন কিন্তু ধবনি শিক্ষার অন্যতম বাহন মনে 
করেছিলেন । বিদ্যাসাগর এইসকল ঈশপের গল্পের সাহায্যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন ধ্বনির 
মোড়কে নয় গল্পের মোড়কে । তার প্রতিটি শিক্ষার প্রণালী শিশুশিক্ষাতেই শেষ নয় যদিও 
তা মুখ্য। তিনি প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগের পর এবারে নিয়মবন্ধনের মধ্) দিয়ে পরিকল্পনার 
মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে শিশুকে পিতৃত্ব দানে নিয়ে যাচ্ছেন । সিড়িগুলি ঠিক করে দিয়েছেন । 
এ 01010101/ তাকে মানতে হবে । সেজন্যেই প্রথম ভাগে ঝগড়া আছে দ্বিতীয় ভাগে 
কলহকে বাদ দেননি । এই প্রসঙ্গে বহ্কিমচন্দ্রের বাঙালা ভাষা প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। 
তিনিও মার্জার এবং বিড়াল, মা এবং মাতা দুইই প্রসঙ্গ অনুযায়ী ব্যবহারের কথা 
বলেছিলেন । একই সঙ্গে হাতবাড়ানো এবং রাশ টেনে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই এই পথ দেখিয়েছিলেন । 

বর্ণপরিচয়ের তৃতীয় ভাগ নেই, শিশুশিক্ষার আছে । মদনমোহন চতুর্থভাগ লেখেননি। 
বিদ্যাসাগর লিখলেন চতুর্থ ভাগ বোধোদয় । বোধোদয় মধ্যবিত্তের জানার পরিধিকে 
বাড়িয়ে দিলেন। উপন্যাস আলোচনায় কেটল(£60০) বলেছিলেন,বাস্তবতার বোধের সঙ্গে 
ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষণীয় । আমরা যেসব জ্ঞানবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেছি তাকে ধরে 
রাখতে হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানেই ভাষার অগ্রগতি । বিদ্যাসাগর বস্তুনিষ্ঠ । তার 
ভাষাও বস্তুনিষ্ঠ । বোধোদয়ের বিষয় আজকের দিনে খুবই প্রাথমিক মনে হতে পারে । কিন্তু 
বিদ্যাসাগরের সময় তা ছিল না। তিনি সমত্রে জ্ঞানের বিষয়কে বাংলাগদ্যের পরিধির মধ্যে 
নিয়ে এলেন । বোধোদয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে । সমাজ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের 
আইডিয়া খুবই স্বচ্ছ । এই সমাজের গঠন এবং তার উন্নতি তিনি চেয়েছিলেন । বোধোদয়ের 
শেষ প্রবন্ধটি “শিল্প-বাণিজ্য-সমাজ' | বাণিজ্য সম্বন্ধে মধ্যবিত্তের ছিধাগ্রস্ত মনোভাবকে তিনি 
উড়িয়ে দিয়েছেন । বাণিজ্যের গুণে লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যে কত বেড়ে গেছে বিদ্যাসাগর 
তা লক্ষ. করেছেন। এবং কিশোরদের চিত্তে বাণিজ্যের ইতিবাচক দিকটিকে স্পষ্ট করে : 
তুলছেন। কর্মকার, কুস্তকার, তস্তবায় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় 
অপরিহাধ । অচল সমাজকে সচল করে তুলছে বাণিজ্য । এইবারে সমাজ বলতে বিদ্যাসাগর 
কি বুঝছেন তা ভার কথাতেই বলি, কৃষক, শিল্পী ও বণিক এই তিন শ্রেণীর লোকের সাহায্য 
আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই । কিন্তু উহাদিগের দ্বারা কখনই আমাদের সমুদয় 
অভাবের মোচন হয় না । জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অন্যবিধ 
লোকের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে নানা শ্রেণীর লোক, পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত 
রহিয়াছে । এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ দ্বারা সমাজ সংগঠিত হয় । সমাজ ন্না 
থাকিলে, মনুষ্য কোনও বিষয়ে, বিশেষতঃ জ্ঞান ও ধর্মের এত'দৃশ উন্নতি করিতে পারিত 
না। সমগ্র বিদ্যাসাগর রচনাবলীতে এই সমাজের কথা । তন্ব আলোচনা বিদ্যাসাগর খুব 
বেশি করেননি । বামনাখ্যানম্‌ রচনা করেছিলেন । জানি না, নিজে কিছু বেটে ছিলেন বলে 
এই দেবতার আখ্যান শুনিয়েছিলেন কিনা । কিন্তু এটা আমাদের মানতেই হবে বিদ্যাসাগর 
আন্জীবন কাজ করেছেন, কাজের কথা বলেছেন, কাজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন। 
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শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অভিপ্রায় বিস্তৃত হয়েছে। 

বোধোদয়ে সমাজের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তাতে লক্ষ করি মানুষ একে অপরের 
উপর নির্ভরশীল | বোধোদয় নামটি এদিক থেকেও সার্থক | বোধোদয়ের শুরুহ হয়েছে 
পদার্থের কথা দিয়ে । এই বস্তুমুখিতা এবং ইহলোকমুখিতা বিদ্যাসাগরের চরিব্রের'অন্যতম 
দিক ৷ যদিও ঈশ্বর উঠে এসেছেন । নিরাকার ঈশ্বরের কথা তিনি বলেছেন। ঈশ্বর 
আহারদাতা ও আমাদের রক্ষাকর্তা এ কথাও তিনি বলেছেন । কিন্তু তারপরেই বিদ্যসাগর 
এগিয়ে এলেন সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে এবং মানবজাতির ঘনিষ্ঠ হতে । সমাজের বাইরে 
বিরলদৃষ্ট সন্ন্যাসীদের ব্যাপার নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েননি । গ্রামে শহরে যে মানুষ বাস 
করে তাদের সুখদুঃখ আশা আনন্দের সংবাদ নিতেই তিনি মনোযোগী 1 যে মানুষ খেটে খায়, 
যে মানুষ ধর্ম উপার্জন করে, যে মানুষ লেখাপড়া করে, যে মানুষ ভালোবাসা মমতায় 
উদ্বেলিত হয় বিদ্যসাগরের ধ্যান তাদেরই নিয়ে । নিজেকে জানো- এই তো পরমার্থ। 
নিজেকে জানো মানেই নিজের অস্তিত্বকে জানো । সুতরাং জন্তর প্রসঙ্গ দিয়ে বোধোদয়ের 
যথার্থ সূচনা । জন্তর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ । কেন শ্রেষ্ঠ কিশোরদের কাছে তা তিনি স্পষ্ট করে 
তোলেন । আসে কালের কথা, বিস্তৃত হয় নানা খনিজ ভ্রব্যের প্রসঙ্গ, খতৃচক্রের আবর্তনের 
মোটা দাগের ইতিহাস ।-আর মানুষকে মান দিতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর । শ্রমকে উন্নতির 
সোপান বলে বারবার উল্লেখ করতে হয় তাকে । এই কারণেই ঠাকে বলতে হয় “ইদানীং 
অনেকেই কৃষিকর্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক উহা অতি সম্মানের কার্য । 
পূর্বকালে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও চাষ করতে লজ্জিত হইত না ।** আমাদের দেশে ভূমিকে 
লক্ষী বলে । সুনিয়মে চাষ করিতে পারিলে, অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ধনবান হইতে পারে । 
একে কি বলব না “অমানিনা মানদেন' বিদ্যসাগরের কীর্তি । অস্পৃশ্য দুঃস্থ মেয়েদের রুক্ষ চুল 
দেখে বিদ্যাসাগর ব্যথিত । সকলেই যখন বিদ্যাসাগরের নির্দেশে আলগোছে তাদের দু পলা 
তেল দেবার সময়ে জাত বাচিয়ে অস্পৃশ্যদের না ছুঁয়ে তেল ঢেলে দিতেন ওখন বিদ্যাসাগর 
এগিয়ে এসে রুক্ষ চুলে তেল মাখিয়ে দিতেন । অস্পৃশ্যরা তেল পেয়ে খুশি হয়েছিল নিশ্চয়ই 
কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতের স্পর্শ বোধ করি তাদের হৃদয়কে নিষিক্ত করেছিল আরও বেশী । 
সেজন্যেই কী রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় “মুরোপীয় কেন, সরল সত্যাশ্রয়ী সাওতালেরাও যে 
অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা 
সাওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ এক্য অনুভব করিতেন ।”*এই বোধোদয় ঘটাতে 
চাইছেন বিদ্যাসাগর এই বলে যে কৃষিকর্ম “বাস্তবিক উহা অতি সম্মানের কার্য ।' এই খানে 
আর একটি কথা বলি। বিদ্যাসাগর নিজে এবং তার পিতা, পিতামহ কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে 
সংগ্রাম করেছেন । বাঙালী মধ্যবিত্ত দারিদ্র্যকে একরকমভাবে মেনে নিয়ে নিবীর্ষের সাধনায় 
মগ্ন হয়েছিল । বিদ্যাসাগরের ধুতিচর্টিই আমাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল । নিশ্চয়ই ঠার 
মধ্যেও ব্যক্তিত্বের, প্রতিভার এবং অনন্যতন্ত্রতার (রবীন্দ্রনাথ কথিত) প্রকাশ আছে কিন্তু 
বিদ্যাসাগর তো দারিদ্র্কে জয় করেছিলেন । ধনোপার্জন মানুষের ঈঙ্সিত বস্ত । জোর করে 
দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য ঘোষণা করার অর্থ দুর্বলতা | বিদ্যাসাগর পরবর্তী কালে ধনীই ছিলেন। 
সেজন্যেই তার লেখায় ধনোপার্জনের কথা মাঝে মাঝে উঠে আসে । যথার্থ মধ্যবিত্তের এই 
সহজ, সরল আকাঙক্ষাকে দ্বার রুদ্ধ করে ঠাকি দেবার প্রয়োজন নেই। বোধোদয় এই 
জন্যেই উপার্জনের পথকে চিনিয়ে দেয় । চতুর্থভাগ শিশুশিক্ষার ফল হল এই | সমাজ গঠন 
এবং সমাজের পরিবর্তন এই দুই দিক দিয়েই বিদ্যাসাগর অনন্য ৷ : 
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প্রযাকটিক্যাল বুদ্ধির মানুষ বিদ্যাসাগর । মিল বেস্থাম নিয়ে কোনো কথা বিশেষ বলেননি । 
এই থেকে কোনো কোনে সমাজতত্ববিদ বিদ্যসাগরের উপরে মিল বেস্থামের প্রভাব ছিল না 
বলে সাব্যস্ত করেছিলেন । কিন্তু বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 
সংরক্ষিত) মিলের বই মজুত আছে। খোজ নিলে বাকিদের লেখাও মিলতে পারে । 
আমাদের আলোচনার.বিষয় তা নয় । তবু এ্রদের কথা তুলছি এই কারণে যে মানবতাবাদী 
বিদ্যসাগর যেখানেই মনুষ্যত্ব বিকিয়ে উঠেছে দেখতে পেয়েছেন তাকেই নিয়ে আসছেন 
বাঙালির কাছে । চরিত্রগঠনের প্রসঙ্গ এই সূত্রেই আসে । বর্ণপরিচয় ২য় ভাগে উপদেশের 
বাহুল্য আছে । মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, সর্বজনভক্তি, সহৃদয়তা, সত্যকথা বলা, পরের ভ্রব্য না 
বলে নেওয়া, পড়ার সময় খেলা না করা ইত্যাদি বু উপদেশ তিনি দিয়েছেন । প্যারীচরণ 
সরকারের ২৩ নং পাঠে আছে 70০9 1701 55581. 91) [00031 621) 1015 07580 09 111৩ 
5৮/০৪( 01105 010৬. 031৬6 00 211 ৬1181 ৮০ ০0৬6 01617). 11806 170 0116 (16550) 
18). 70 90581 15 ৪ 91) 2170 ৪. 02106 (1:55501) 14). প্যারীচরণ মাঝে মাঝে গুজে 
দিয়েছেন এরকম সরল বাক্য । বিদ্যাসাগর এক একটি গুচ্ছে তা সাজিয়েছেন। 

আমার কাছে যে সংস্করণটি আছে তার সাল তারিখ বলতে পারি না। ম্যাকমিলান 
কোম্পানির ছাপা । ছবি আছে বেশ কিছু । আর আছে প্যারীচরণ সরকার ও বিদ্যাসাগরের 
ছবি। বিদ্যাসাগরের ছবিটি কেন যে এখানে ঢুকে পড়ল বুঝতে পারছি না। বন্ধুত্বের 
নিদর্শন ? গ্রস্থসহযোগিতার নিদর্শন ? কে জানে ? বইটি অবশ্য রিতভাইজ করেছিলেন 54 
চ২০/ ],61171080, 7৫. 0. 1. 6. এই বইটিতে মূল্যবান উডকাট ছবি গৃহীত হয়েছিল । 
রিদ্যাসাগর কিন্তু ছবি ছাড়াই ছেপেছিলেন । বর্ণপরিচয়ের পর একালের শিশুরা শিশুতীর্থে 
চলে আসুক সহজপাঠে | কিন্তু আগে প্রথম ভাগ তারপর সহজপাঠ । সেখানে ছড়ায় ছবিতে 
নৃতন ধবনি জেগে উঠবে । 

চরিত্র গঠনের নির্দেশ বর্ণপরিচয় থেকে বিস্তৃত হল আখ্যানমঞ্জরীতে (১ম, ২য়, ওয়)। 
বিদ্যাসাগরের কাছে যে চরিত্রগুলি ভাল লেগেছে তাদেরই তিনি গ্রহণ করেছেন। 
বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার চরিত্রগুলির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না । বিদেশী 
চরিত্রে তিনি সনাতন এঁতিহ্যের বিপরীত কিছু দেখেছিলেন । সম্প্রতি একটি আলোচনায় 
দেখেছি, বিদ্যাসাগর প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে মেলাতে পারেননি এমন মন্তব্য | সে বিবাদে যাওয়ার 
ক্ষেত্র এটা নয় | আমাদের বক্তব্য শুধু এই, বিদ্যাসাগর এখানে পাশ্চত্য চরিত্রের উদাহরণ 
সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চরিত্রে ঠাকে মেলাতে বলছেন এইটিই লক্ষণীয় । লক্ষ 
করবার বিষয়, বিবরণগুলি চরিত্রের নামে নামান্কিত নয় । প্রত্যুপকার, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, 
ভ্রাতৃন্মেহ লোভসংবরণ, গুরুভক্তি, ধর্মভীরুতা, অপত্যন্গেহ, ধর্মপরায়তা, নিঃস্বার্থ 
পরোপকার, আতিথেয়তা, প্রভুভক্তি ও দয়াশীলতা, সাধুতার পুরস্কার | পরের প্রাণরক্ষার্থ 
প্রাণদান, প্রভুভক্তি, নিঃস্পৃহতা, রাজকীয় বদান্যতা, মাতৃবৎসলতা, বর্বরজাতির সৌজন্য 
(সাওতালদের কথা মনে পড়বে আমাদের), ্রাতৃবিরোধ, ন্যায়পরায়ণতা । প্রথম ভাগের 
বিষয়গুলি দেখলেই বোঝা যাবে বিদ্যাসাগর চরিত্রগঠনে কি চেয়েছিলেন । প্রত্যেকটি বিষয় 
নিয়ে তন্বগ্রন্থের অবতারণা করা যেতে পারত কিন্তু বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তকে বেছে নিলেন। 
আসলে বিদ্যাসাগর কি কেবল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন তিনি নিজেও তো দৃষ্টান্তগুলির 
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দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন । নচেৎ ভাবা এত সাবলীল এবং আবেগ থরথর হয়ে ওঠে কেন ? 
'বালক অতিশয় ব্যাকুল ও বিষগ্ হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রপূর্ণ লোচনে, কাতর 
বচনে বলিল, মহাশয়, আমায় ক্ষমা করুন, আমি ইচ্ছাপূর্বক বিদ্যলয়ের নিয়ম লঙ্ঘন বা 
আপনার উপদেশ অবহেলা করি নাই । যে কারণে উপাদেয় বন্ত ভক্ষণে বিরত থাফি, তাহা 
আপনার গোচর করিতেছি, আমার পিতা যারপরনাই নিঠন্ব ; আতকষ্টে আমাদের দিনপাত 
হয়। যখন বার্টীতে ছিলাম, জঘন্য পোড়া রুটি মাত্র খাইতে পাইতাম, তাহাও পর্যাপ্ত 
পরিমাণে নহে, একদিনও আহার করিয়া পেট ভরিত না । এখানে আমি প্রতিদিন. উত্তম সূ 
ও উত্তম রুটি পেট ভরিয়া খাইতেছি । এখানে আসিবার পূর্বে, আমি কখনও এরূপ উত্তম ও 
প্রচুর খাই নাই । আমার পিতামাতা প্রায় প্রতিদিন, একপ্রকার উপবাসী থাকেন । আহার 
করিতে বসিলেই তাহাদিগকে মনে পড়ে ; তাহাদের আহারের কষ্ট মনে রুরিয়া, উপাদেয় 
বস্তুর ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না ।' আমরা কি বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়ছি নাকি যুরোপীয় 
কোন সৈনিক বালকের আর্ত রূপ প্রত্যক্ষ করছি । এখানেই দেখি আখ্যানমঞ্জরীর ভাষায় 
বস্তনিষ্ঠতার সঙ্গে হৃদয়বত্তা যুক্ত হচ্ছে । আর বিষয় এবং বিষয়ীর এঁক্যই বিষয়ের মর্মকে 
উদঘাটিত করে দিচ্ছে অনায়াসে বাংলাগদ্যের সক্ষমতায় । মধ্যবিত্ত চরিত্রগঠনে বিদ্যাসাগর 
অক্রান্ত | জীবন সংগ্রামের | এই সংগ্রামের কাহিনীগুলি তিনি তুলে আনলেন নানা ইংরেজী 
গ্রস্থ থেকে । বালকবালিকা চিত্তে সংস্কারূপে এমত দৃষ্টান্ত স্থায়ী হয়ে যায় । এখানেই 
বিদ্যাসাগরের পাঠ্য পুস্তকের সার্থকতা । পাঠ্যগ্রস্থের প্যাটার্ন মানুষের জীবনযাপনের 
প্যাটার্নের মধ্যে । সমাজের সঙ্গে পাঠ্যগ্রস্থ অস্বিত | সমাজ-উন্নয়নে বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান আর 
কর্মের সঙ্গে পরিচিত হবে । প্রয়োজনে ইউরোপেরও দ্বারস্থ হতে হবে । রবীন্দ্রনাথ এই কথাই 
বলেছিলেন, “যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার সম্মিলনের সেতুম্বরূপ হয়েছিলেন 
সেখানেও তার বুদ্ধির ওঁদার্য প্রকাশ পেয়েছে । তিনি যা কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে 
অপমান করেননি । তিনি জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্বিরোধ নেই ।' 
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বর্ণমালা : বিদ্যাসাগর : 
নতুন প্রস্তাব 
পবিত্র সরকার 


বাংলা বর্ণমালা আসলে সংস্কৃত বর্ণমালার আদলে তৈরি । প্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে 
লিপি এসে পৌছেছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন । এই লিপি এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে, 
হয়তো আদিতে সেই মিশর থেকে, কিংবা মিশর থেকে ইরাক পর্যস্ত বিস্তৃত এলাকা থেকে । 
এসেছিল দুটো পথে : একটা ইরান আফগানিস্তান হয়ে স্থলপথে, আরেকটা ইরাক থেকেই 
আরব-সমুদ্র হয়ে জলপথে । জলপথে যেটি এসেছিল সেটি ব্রাহ্মী নাম নিয়ে প্রায় 
সর্ব-ভারতে গৃহীত হয়। এর সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত নিদর্শন আমরা পাই অশোকের 
অনুশাসনগুলিতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে | কিন্ত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই 
্রাহ্মীলিপির সর্বাঙ্গীণ ছাচটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল, এমন অনুমান করা হয়েছে । ব্রাহ্মীলিপি 
লেখা হত এখনকার বাংলা দেবনাগরী ইত্যাদি লিপির মতো ধাদিক থেকে ডান দিকে । 

স্থলপথে যেটি এসেছিল১ সেটির নাম খরোষ্টী বা খরোষ্ঠী লিপি । উত্তরপশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ থেকে ভারতবর্ষের বাইরে খোটান (চিনা তুককিস্থান) ইত্যাদি অঞ্চলে এ লিপি খ্রিস্টপূর্ব 
তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল । এটি লেখা হত ডানদিক থেকে 
বাদিকে-_-এখনকার আরবি-ফারসি-উু (-সিন্ধি-কাশ্বীরি) লেখার ধরনে । 

্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী দুটি লিপিই মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছে, না৷ শুধু খরোষ্ঠী এসেছে, ব্রাহ্ম 
উদ্ভূত হয়েছে ভারতে -_এইসব তর্কের মধ্যে যাওয়া এখানে আমাদের পক্ষে অবাস্তর | 
আমরা শুধু এটাই বিশেষভাবে বলতে চাই যে, মধ্যপ্রাচ্যের লিপি যে-ভাবেই ভারতে এসে 
পৌছে থাকুক, ভারতীয় মনীষা অন্তত ব্রান্ী বর্ণমালায় তাকে অসাধারণ বিজ্ঞানসম্মত একটি 
বিন্যাসের আশ্রয়ে এনেছে । 

এই বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে দেখি আমরা | মধ্যপ্রাচ্যের বর্ণমালার মূল ছাঁচটি 
আরবি বর্ণমালায় রক্ষিত এবং ইয়োরোপের বর্ণমালা যে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই গেছে, এ বিষয়ে 
পণ্ডিতদের মনে কোনো সন্দেহ নেই । ইয়ৌরোপের বর্ণমালা মধ্যপ্রাচ্যের বর্ণমালার চেয়ে 
একদিক থেকে একটু উন্নত ও পরিশীলিত*, তার কারণ তা যে এখন শুধু বা থেকে 
ডানদিকে লেখা হয় তা নয়, তার প্রত্যেকটি স্বরধবনির জন্য আলাদা-আলাদা প্রতীক আছে । 
গ্রিকরা যখন ফিনিশীয় সমুদ্র-সওদাগরদে'র কাছ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের লিপি গ্রহণ করে তখন 
তার বর্ণমালায় স্বরচিহন ছিল না । কিন্তু কয়েকটি ব্যঞ্জনচিহু ছিল সেগুলি গ্রিক ভাষা লেখার 
ব্যাপারে কোনো কাজে লাগত না'। চমতকার বুদ্ধি খাটিয়ে গ্রিকরা সেই পাচটি নিরর্থক 
ব্যঞ্জনচিহকে তাদের ভাষার স্বরধর্ধনি লেখার কাজে লাগায় এবং তারই ফলে গ্রিক বর্ণমাকা 
হয়ে ওঠে বর্ণলিপি বা ৪1189 । মধ্যপ্রাচ্যের সব লিপিই থেকে যায় মূলত আক্ষরিক 
(5911991০) স্তরে | অর্থাৎ গ্রিক লিপিতে-_-তা থেকে পরবর্তী রোমক ও সিরিলিক ইত্যাদি 
ইয়োরোপীয় লিপিতে-_-একটা ধ্বনির জন্য একটি বর্ণ তৈরি হয়ে গেল; কিন্তু মধ্যপ্রাচোর 
লিপিতে একটি বর্ণে অনেক সময় একটি অক্ষর বা সিলেব্ল সূচিত হওয়ার ফলে তা থেকে 
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পড়া ব্যাপারটা একটু জটিল থেকে গেল ।।তাতে তো স্বরবর্ণের চি প্রায়ই লেখা হয় না. 
অনুমান করে নিতে হয় । বিদেশী শিক্ষার্থীদের শব্দগুলির উচ্চারিত রূপ না জানা থাকলে সে 
অনুমান কষ্টসাধ্য | এখন নানারকম চিহ্ন, “জের্‌' “জবর্‌' 'পেশ্‌ ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে তার 
জটিলতা কমেছে, তবু তা সম্পূর্ণ 'আালফাবেটিক্যাল' হয়ে উঠতে পারেনি 1 

তা না হোক, কিন্তু ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের বর্ণমালার বিন্যাস প্রায় একরকম থেকে 
গেছে। দুটি বর্ণমালারই বর্ণগুলির অবস্থান-বিন্যাসে কোনো যুক্তিসংগত পরিকল্পনা নেই। 
আমরা পরপর ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের বর্ণগুলির কয়েকটিকে এভাবে সাজাই-_ 
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আপাতত এটুকুই বিচার করা যাক । এখানে দেখতে পাচ্ছি, আরুবি বর্ণমালার বর্ণসজ্জায় 
যেটুকু-বা যুক্তি আছে, রোমক বর্ণমালায় তাও নেই । আরবি বর্ণমালায় জ আর চ, “হ' ও "খ* 
ইত্যাদি উচ্চারণের দিক থেকে পাশাপাশি, বর্ণমালাতেও পাশাপাশি সাজানো আছে । এ 
বর্ণমালা পুরো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ ধরনের আরও কিছু কিছু আংশিক 
ধবনিবিজ্ঞানের সংগতি এ বর্ণমালায় আছে । রোমক বর্ণমালায় তা নেই | সেখানে /-র পবে 
8. 73-র পরে ০ যার কালক্রমে “স্‌ [$] আর “ক' দুটো উচ্চারুণ তৈরি হয়েছে, তার পরে 
[). তার পরে আবার 12 প্রথমে স্বরধ্বনি, তারপরে তিনটে অসম. উচ্চারণসম্পর্কহীন 
ব্ঞ্জন, তারপরে আবার একটা স্বরধবনি” । 

ভারতীয় বর্ণমালা কিন্তু বিন্যাসের দিক থেকে আরবি ও রোমক-_এ দুয়ের চেয়েই 
অনেক বেশি সুশৃঙ্খল ৷ এর মূল বৈশিষ্ট্য-_যা অন্য কোনো বর্ণমালায় পাওয়া যাবে না-_তা 
হল-- 

১. এতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পূর্ণ আলাদা করা আছে; 

২" এতে অর্ধব্যঞ্জনগুলি (ঝ, ৯, ঞ ইত্যাদি) স্বরধবনির অন্তর্গত করা হয়েছে, যা 
ধবনিবিজ্ঞানসম্মত, কারণ সেগুলি সংস্কৃতভাষায় স্বরধবনির মতোই সিলেব্লের 
কেন্দ্রে বসতে পারে। | 

৩. এতে ব্যঞ্নধ্বনিগুলিকে আরও নানা অতি সুন্ষ্স বিন্যাস করে সেগুলিকে 
পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে | যেমন-_. 

() যেসব ব্যঞ্জনের উচ্চারণে মুখের রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় সে 'ম্পর্শ -বর্ণগুলিকে 
প্রথমে রাখা হয়েছে । তার সংখ্যা পচিশটি-_ক' থেকে “ম' পর্যস্ত । 

(1) যে-সব ব্যঞ্জনের উচ্চারণে মুখের রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না সেগুলিকে রাখা 
হয়েছে তার পরে, দুটি ভাগে। প্রথম ভাগে আছে অন্তঃস্থ বর্ণগুলি, তারপরে 
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আছে উদ্মবর্ণ শ সয় হ। 

(11) স্পর্শবর্ণগুলিকেও অঘোষ-ঘোষবৎ-নাসিক্য _এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে, 
অঘোৰ আর ঘোষবৎকে আবার অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ এই দুভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। 

এসবের ফলে সংস্কৃত বর্ণমালার যা বিন্যাস দাড়িয়েছিল তাতে অন্তত ঝগ্বেদের সময় বণ 
ছিল ৬৪টি, । পরে এই বর্ণের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে । পূর্বভারতের কুটিল লিপি হয়ে, 
দশম-দবাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বাংলা লিপি যখন উনবিংশ শতাব্দীতে এসে পৌছোয়, তখন 
বর্ণমালায় ছিল মোট ৫০টি বর্ণ : ১৬টি স্বরবর্ণ, ৩৪টি ব্যঞ্জন বর্ণ । রামমোহন তার "গৌড়ীয় 
ব্যাকরণ (১৮৩৩) বইতে ওই “৩৪ হলে (ন্ব্যঞ্জনে) এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত" বাংলা 
বর্ণমালার কথা বলেছিলেন । তাতে ব্যঞ্জনে হ-এর শেষে “ক্ষ' ছিল শেষতম বর্ণ, আর স্বরে 
ছিল ষ্ক (ডবল ঝ), ডবল ৯, এবং 'অং' ও “অঃ রূপে অনুন্বার ও বিসর্গ । এ এ ও ও-এর 
পরে । রামমোহন বলেছিলেন “ণ য ব ষ খ ঝ ৯ এঁ অং অঃ”-__-এই কয় অক্ষর সংস্কৃত পদ 
ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না।” 

আমরা দেখব যে, বাঙালির উচ্চারণে আর কিছু “অক্ষর” উচ্চারিত হয় না সংস্কৃত 
বর্ণমালার । 


বিদ্যাসাগর যখন এই ষোল স্বরবর্ণ এ চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণের বাংলা বর্ণমালা হাতে পেলেন, 
তখন বাঙালির উচ্চারণের কথা তার খেয়ালে বিশেষভাবেই ছিল । ১৮৫৫-তে ১৩ এপ্রিল 
বেরোল 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ, তার "বিজ্ঞাপনে তিনি বললেন. 


““বহুকাল অবধি, বর্ণমালা যোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত 
ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, দীর্ঘ খকার ও দীর্ঘ ৯কারের প্রয়োগ নাই, এই নিমিত্ত, এ দুই বর্ণ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে 
পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য, এ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে আর 
চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে, এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে । ড, ঢ, য এই তিন 
ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্য অথবা পদের অস্তে থাকিলে ড়, ঢু, য় হয় , ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া 
পরিগৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উত্য়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন 
উহারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া উচিত, এই নিমিত্ত উহারাও স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুত্তরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ : এজন্য অসংযুক্ত 
ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

এর বিশ বছর পরে যখন 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের যষ্টিতম সংস্করণ প্রকাশিত হল, তখন 
অ-কারাস্ত পদের শেষে ., বসিয়ে উচ্চারণনির্দেশ ছাড়াও খণ্ড ত বর্ণটিকে যোগ করলেন 
তিনি বর্ণমালার পরীক্ষায়, এই কথা বলে-_ 

.“বাঙ্গালা ভাষায় তকারের ত, «, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে; দ্বিতীয় কলেবরের 
নাম খণ্ড তকার | ঈষৎ, জগৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ড তকার ব্যবহাত হইয়া 
থাকে । খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে, তকারের 
দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল ।” 
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বর্ণমালার মধ্যে বিদ্যাসাগর ঠিক গ্রহণ করেননি খণ্ড তকে: গ্রহণ করেছেন 'বর্ণপরিচয়ের 
পরীক্ষা'-য় । তবু তারপরে কী করে আলগোছে খণ্ড ত বর্ণমালার মধ্যে আশ্রয় পেয়ে গেল, 
তা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। 
আমরা লক্ষ করি, বিদ্যাসাগরই প্রথম সংস্কৃত বর্ণবিন্যাসের অন্ধ অনুসরণ না ক্র, তার 
সঙ্গে যোগ, বর্জন এবং পুনঃসংস্থান__এই তিন উপায়েই তার পরিবর্তন সাধন করলেন । 
নতুন বর্ণ যে তিনি উদ্ভাবন করেছেন তা নয় | ড়, টু. য়, ৎ__এ চারটি বর্ণ ই বাংলা পুথিতে 
ব্যবহৃত হত, তিনি তাদের বর্ণমালায় স্থান করে দিয়েছেন : ৎ-এর ক্ষেত্রে তারই ইঙ্গিতে 
পরবর্তীকালে তা বর্ণমালার বর্ণরূপে স্থান পেয়েছে । এক্ষেত্রে লিপি বর্ণমালাকে প্রভাবিত 
করেছে বলতে পারি । হ্যালহেডে 'র-এর তিনটি চেহারাই ছিল-_-ৰ. র এবং ব। 
পরবর্তীকালে মুদ্রণে রামমোহনের সময়েই 'র' প্রায় একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা পায় । হ্যালহেডে "ড়" 
*“ এবং খণ্ড ত-এরও প্রয়োগ লক্ষ করি আমরা । ফলে ঈশ্বরচন্দ্র নতুন বর্ণ সৃষ্টি করেছিলেন, 
একথা ঠিক বলা যাবে না। তিনি বর্ণমালার ক্ষেত্রে যা করেছিলেন তা এই : 
১. বর্জন : দীর্ঘ খকার ও দীর্ঘ ৯কার। 
যুক্তি - বানানে (প্রয়োগে') অপ্রচলন । 
ক্ষ-বর্জন। যুক্তি : উচ্চারণ ও সংগঠন । 
২ স্থানাস্তরণ : অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বরবর্ণের শেষ থেকে উঠিয়ে এনে ব্যঞ্জন 
তালিকার শেষে স্থাপন । যুক্তি : উচ্চারণ । 

৩. সংযোজন : চন্দ্রিন্দুকে, ব্যঞ্জনের সর্বশেষে স্থাপন ; ড়, ঢ, য়-কে উম্মধবনির 
পরে । যুক্তি : উচ্চারণ | এগুলির উচ্চারণ ড ঢ য থেকে পৃথক। 
বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলা বর্ণমালা এখনকার চেনা চেহারা লাভ করল | বলা বাহুল্য, 
এই বর্ণমালাই এখন আমাদের কাছে স্বীকৃত ও গৃহীত । এখনও কোনো কোনো অপ্রামাণিক 
প্রথম পাঠে ডবল খ দেখা যায়, কিন্তু তা কেবল লেখক বা প্রকাশকের অজ্ঞতার জন্যই । 
বাংলা বর্ণমালার ওই স্বীকৃত সংস্কারটি সম্বন্ধে তাদের ধারণা বা জ্ঞান নেই বলে। 
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বলা বাহুল্য, বারে বারেই এই বর্ণমালারও সংস্কারের প্রস্তাব উঠেছে । যেমন প্রস্তাব উঠেছে 
লিপি সংস্কারের | বর্ণমালা আর লিপি এক নয়। লেখাতে বর্ণমালা ও অন্যান্য লিখিত 
প্রতীক যেভাবে ব্যবহৃত হয় তার প্রকরণ ও প্রকৌশলই লিপি । এই সব সংস্কারের প্রকল্প 
এপার ওপার দু বাংলাতেই তৈরি হয়েছে। “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা” (ঢাকা) 'বাঙল 
একাডেমী পত্রিকা' 'পূর্ব পাকিস্তান ভাষা কমিশনের রিপোর্ট 'দেশ' থেকে আরম্ভ করে 
১৯৮৫-তে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা'তে পর্যস্ত এইসব 
বিচিত্র প্রস্তাব ছড়িয়ে আছে __তার দীর্ঘ ইতিবৃত্ত ও বিপুল বৈচিত্র্য এ প্রবন্ধে আনা সম্ভব 
নয়। তৰু মূল কথাগুলি বলে নেওয়া যেতে পারে । লিপির ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রস্তাব করা 
হয়েছে: 


ক. উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রস্তাব 
১. অ বর্ণের একটি “কার'-চিহ্ন উদ্ভাবন করতে হবে । [এখনও গৃহীত হয়নি] 
২" “আয ধবনির একটি নিজস্ব বর্ণচিহ এবং “কার'-চিহ্ন উদ্ভাবন করতে হবে । 
[গৃহীত হয়নি] 
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৩.” "চিহ্ন দিয়ে 'আই' ধ্বনি বোঝাতে হবে। [গৃহীত হয়নি] 

৪. ওকার এবং ওঁকারের দুটো দুটো চিহ্ের (নে, 0) বদলে একটা চিহ্ন উদ্ভাবন 
করতে হবে। [হয়নি] 

৫" অস্তঃস্থ ব-এর জনা বল লেখার প্রস্তাব | [গৃহীত হয়নি] 

খ. বিন্যাস সংক্রান্ত প্রস্তাব 

১. কার' চিহগুলিকে, বিশেষত হুম্ব উকার, দীর্ঘ উকার, খকার, তলায় না বসিয়ে 
নিচে ডানপাশে বসাতে হবে । [টাইপ-রাইটার ও লাইনোটাইপে গৃহীত হয়েছে, 
কিন্তু হাতের লেখায় ও হাত-কম্পোজে, পিটিএস-এ গৃহীত হয়নি] 

২. একারকে ১-এর চেহারা দিয়ে বর্ণের ডানদিকে বসাতে হবে, বাদিকে নয়, ফলে 
“কে' হবেক | এইভাবে হুষ্ব ইকার একার ইত্যাদিকেও ডানদিকে বসাতে হবে । 
[গৃহীত হয়নি] । 

গী' যুক্তব্যঞ্জনের সরলীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব 

১. কিছু যুক্তব্যঞ্জন সরল করতে হবে.; হয় ভেঙে লিখতে হবে 'লগুন'-কে 'লমডন' 
করে, না হয় দুটো ব্যঞ্জনকে স্পষ্ট বোঝা যায় এমন চেহারা দিতে হবে, 'ঙ্গ'-কে কতা 
করে। [কিছু কিছু গৃহীত ও চালু হয়েছে] 

স্ব. ভিন্ন চেহারা দেওয়ার প্রস্তাব 

১. অনুন্থারকে [০] বা মাত্রায় উর্ধববিন্দু হিসেবে লেখার প্রস্তাব পুরোনো কালে 
যেমন ছিল। [গৃহীত হয়নি] 

ঙ' জিপি-পরিবর্তনের প্রস্তাব 

১. বাংলা লিপি ছেড়ে দেবনাগরী, রোমক বা আরবি লিপি গ্রহণ করা হোক । [গ্রহণ 
করা হয়নি] 

সব প্রস্তাব এখানে উল্লেখ করাও হল না । কিন্তু এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, লিপির 


পরিবর্তনের ব্যাপারে সাধারণভাবেই মানুষ একটু রক্ষণশীল | সহজে তার বড় রকমের 
পরিবর্তন আমরা চাই না। অক্পে-অল্পে, রইয়ে-সৃইয়ে, ইতিহাসের স্বাভাবিক বিবর্তনে. যে 
পরিবর্তন হয়, সেটুকু ঠিক আছে। তাতে যন্ত্রের প্রয়োজন, বাক্তিগত উদ্ভাবন, বড় 
কাগজের খবরদারি-_সবই মেনে নেওয়ার সুযোগ আছে । কিন্তু তারও একটা গতি আছে । 
সেই গতিভঙ্গ হলেই মুশকিল । 


বর্ণমালার ক্ষেত্রেও তাই। বর্ণমালারও হঠাৎ পরিবর্তন আমরা 'মেনে নিতে চাই না। 
বর্ণমালার পরিবর্তনের যেসব প্রস্তাব এসেছে সেগুলি মূলত এইরকম : 


ক. বর্জনের প্রস্তাব 

১. যেসব বর্ণ বাংলায় উচ্চারিত হয় না সেগুলি বর্জন করা হোক, যেমন ঈ, উ, ঝ, 
৯, এ, ণ, য, অস্তঃস্থ ব, ষ। [সব গৃহীত হয়নি ; ৯-টি কোথাও কোথাও বর্জিত 
হয়েছে] । আর ৎ বর্জিত হোক, কারণ শুধু ত দিয়েই কাজ চালানো যায়, 
দেবনাগরীতেও তাই ঘটে । অনুস্বার বা ঙ-এর যেকোনো একটি বর্জিত হোক । 
[কোনোটাই গৃহীত হয়নি] 
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খ. সংযোজনের প্রস্তাব 

“আযা' ধ্বনিটির নিজস্ব একটি বর্ণ সংযোজনের । [গৃহীত হয়নি] 

গ- সরলীকরণের প্রস্তাব 

এ ও যুক্তস্বর | বাংলায় আরও অন্তত পনেরোটি এ ধরনের যুক্তস্বর আছেঁ_ আায়. 

আই, অয়ু ইত্যাদি । সেগুলি যদি ভেঙে লেখা যায় এ ওঁ-কে ওই. ওউ (ফলে 

বৌ-কে বউ) লেখা যাবে না. কেন? [কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন] 

ঘ. পুনরবিন্যাসের প্রস্তাব 

বর্ণমালায় বর্ণের বিন্যাস ও অবস্থানের একটু-আধটু অদলবদল করা হোক । 
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এইরকম একটি পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব আমরা সাম্প্রতিককালে" করেছি । এ পুনর্বিন্যাসে 
বর্ণমালার বর্ণসংস্থানের কোনো বিপর্যয়কারী পরিবর্তনের কথা ভাবা হয়নি । এতে বর্জনের 
খুব বড় কোনো প্রস্তাব নেই, সংযোজনের কোনোই প্রস্তাব নেই, চেহারা বদলানোরও 
কোনো প্রস্তাব নেই। 

বর্জনের প্রস্তাব যৎসামান্য । শুধু ৯, আর অস্তঃস্থ ব বর্জিত হবে । ৯ বাদ দেব এই কারণে 
যে কোনো বাংলা শব্দ লেখায় ৯-এর ব্যবহার নেই , সংস্কতেও একটি শব্দেই তার বাবহার 
বেশিরভাগ সময় দেখতে পাই-_সেটি হল “কমপ্ত' । আমরা বাংলায় যদি. শব্দটি লেখা 
দরকার মনে করি, তাহলে তার অনেক রাস্তা আছে। 'ক্লুপ্ত লিখতে পারি, কিংবা মারাঠি 
মূর্ধন্য ল-এর চিহ ধার করতে পারি, কিংবা ইংরেজি এল্‌ (1)-এর নিচে ফুটকি লাগিয়ে তা 
“কৃ' আর “প্ত-এর মাঝখানে বসিয়ে দিতে পারি । শুধু একটা শব্দ লেখার জন্যে একটি বর্ণ 
বর্ণমালায় রেখে দিতে হবে-_এ বড় অন্যায় জুলুম । আর ব-এর কথায় বলি__ এখন যে 
আছে যর ল ব শ, তার জায়গায় শুধু থাকবে য র ল শ। মাঝখানের ব-টি উধাও হয়ে 
যাবে । এর একটাই যুক্তি । বাংলা লিখিত বর্ণ ব উচ্চারণে সর্বত্রই স্পৃষ্ট ব্গ্তন-_দুই ঠোটের 
দরজা একেবারে সেঁটে তা উচ্চারণ করতে হয় । সংস্কৃত অস্তঃস্থ ব ছিল 'ওয্‌" বা ইংরেজি 
'»-এর মতো উচ্চারণে | বাংলায় 'ব' লিখে সে উচ্চারণ আমরা কখনোই করি না । তার 
সঙ্গে পফ ব-এর যে ব-_-তার কোনো তফাতই নেই | তাহলে এই অবান্তর বর্ণটিকে রাখি 
কেন বর্ণমালায় খামোখা । একটি ব দিয়েই আমাদের দিব্য কাজ চলে যাবে। 

তাহলে আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণমালা আপাতত এই. দাড়াল-_ 


অ ঞা হ্‌ চী 

উ উ ঝ 

এ এঁ ও ওঁ 

ক খ গ ঘ ঙ 

চ ছ জ ঝা ঞ 

ট . ঠ ড ঢ ণ 

তি থ -্দ ধ ন 

প ফ ব ভ ম 

য র ল শ যব 
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স হ্‌ ড় ঢ য় 
ৎ ং 2. ৬ 
এইবার রাখছি আমাদের বর্ণসংস্থান অদলবদল করে একটু পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব । 
পুনর্বিন্যাস করব দু জায়গায়-_-খ-কে ধরে স্বরবর্ণের শেষ সারিতে, আর অস্তঃস্থ বর্ণ থেকে 
রাকি ব্যঞ্জনে। ৰ 
স্বরবর্ণের শেষ লাইনে আছে চারটি বর্ণ এ এ ও ওঁ | চোখে দেখার দিক থেকে এ বিন্যাস 
ঠিকই আছে__এ আর এ প্রায় একরকমই দেখতে, যেমন একরকম ও আর ওঁ । ফলে 
শিশুরা সাদৃশ্যের অবলম্বন পায় শেখার সময় । কিন্তু এতিহাসিক সম্বন্ধে যুক্ত হলেও এখন 
এ-র সঙ্গে এ-এর উচ্চারণের কোনো সম্পর্ক নেই । এ বলতে মুখ ছড়িয়ে যায়, এ বলতে মুখ 
প্রথমে গোল হয়, তারপর ছড়িয়ে যায় । এ একক স্বর, এ যৌগিক স্বর বা দ্বি্বর । যেমন ও 
একক স্বর, ও দ্বিস্বর । 
আমরা দ্িস্বর দুটিকে পাশাপাশি আনতে চাই | শেষ সারিটা হোক এ ও এঁ ও | এতে 
পাশাপাশি চোখে-দেখা চেহারার মিল না থাকলেও একটিকে ডিঙিয়ে আরেকটির সঙ্গে মিল 
ঠিকই থাকছে, সে মিল উবে যাচ্ছে না। কিন্তু বর্ণমালার ক্ষেত্রে একটা লজিক এই তৈরি 
হচ্ছে যে, দ্বিস্বর দুটি থাকছে একেবারে শেষে, তার আগে থাকছে সব একক স্বর | ঝ-কেও 
আমরা একেবারে শেষ সীমান্তে এনে বসাতে পারি, কারণ আমাদের মতে “ঝ' মূলত ব্যঞ্জন 
ছিল-_ভাষাতত্বে যাকে আক্ষরিক ব্যঞ্জন [5%119010 ০০77১০10111] বলে তাই । অর্থাৎ তা 
সিলেব্লের কেন্দ্রে বসতে পারত | আমার মতে তা র্-এরই রূপভেদ বা আযলোফোন ছিল । 
তাহলে আমাদের স্বরবর্ণমালা দাড়াল এইরকম-_ 


অ আ ই ঈী 
উ উ এ ও 
এ ওঁ ঝ। 


এ বিন্যাসকে একটু শিথিল ছড়ার ছন্দে ফেলে এভাবে সুর করে নামতার মতো করে 
শেখানো যাবে-_ 

অ-আ-হুস্ব ই।|-দীইর্‌ ঘো-ঈ- 

হুম্বউ দীর্ঘউ -এ-ও |-এঁ-ও-খ। 

এবার ব্যঞ্জনের পুনর্বিন্যাস | “ক' থেকে “ম' পর্যস্ত যা আছে তাই থাকছে । কিন্তু অন্তঃস্থ 

বর্ণের সারিতে ব বর্জনের পর কী থাকছে তাতে একটু উপরে আবার চোখ বুলিয়ে নিতে 
বলি । ওইখানে আমাদের প্রস্তাব : এইভাবে নতুন করে বর্ণগুলিকে সাজাব আমরা-_ 

য র ড় ঢু ল 

য় শষ স হ 

২ ₹ $ ৬ 
কেন এই নতুন বিন্যাস ? “য' যেখানে আছে সেখানে যদি থাকে-_তার পাশের সমস্ত বর্ণ 
উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি । সবই জিভের ডগা দিয়ে উচ্চারিত হয়, কোনোটা ডগা 
উলটে ছো মেরে (ড়, ঢ), কোনোটা ডগা কাপিয়ে (র), কোনোটা ডগা ঠেকিয়ে (ল)। 
উপরের সারিতে য আর তলার সারিতে একই জায়গায় য় বসালে শিশু সাদৃশ্যের সুবিধেও 
পাবে । আর শ ষ স হ-_সবই উত্মধ্বনি, কাজেই পাশাপাশি বসাতেই হবে । খণ্ড ত আর 
অনুস্বারের আংশিক সাদৃশ্য ও. পার্থক্য দুইই আছে-_ শিশু পাশাপাশি দেখে তা বুঝতে 

১৯৭ 


শিখুক | ং £ ৬-_তিনটিতেই উপরে একটি বিন্দু আছে, কেবল তলায় অন্যরকম । তারা 
এভাবেই ছিল, এখনও থাকবে ।” 

এইবার প্রস্তাবিত নতুন বর্ণমালা* কি আবার লিখব ? লিখে দেখা যাক না-_ 
ঈঁ & 
ও 


এ লে এ আরা গ্রী এ 42 


2 শর এ ই গে এ/ লি 9 হিল এ 
একা এ সিএ & গেল এ 
এ না পে এ তি এ প্র 
/5 থে পরে এ2েউিজে 


এর সঙ্গে আর একটা কথা যোগ করি | আমার মনে হয়, য়-এর নতুন নাম যদি দিই “ইয়', 
খণ্ড ত-এর নতুন নাম 'অৎ এবং ং 8 ৬-_-এ তিনজনের নতুন নাম যথাক্রমে “অং”, অঃ” 
“'' দিই, তাহলে শিশুদের উচ্চারণ ধরবার সুবিধে হবে । 

আমরা আগে যেমন করেছি, তেমনই করে এইসব প্রস্তাবের পরেও কি লিখে দেব “গৃহীত 
হয়নি' ? নাকি একটু ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করবার অবসর নেব ? ঠাণ্ডা মাথায় বিচার জিনিসটা 
খুবই দুষ্প্রাপ্য | অনেকেই পরিবর্তনের নাম শুনলেই শাস্ত্রের দোহাই দেন, কেউ বলেন, 'কার 
কী অসুবিধে হচ্ছিল হে ? কিংবা বলেন, “বেশ তো চলছিল, খামোখা এ হুজুগ কেন £ 

খামোখা কি না, সেটাই স্থির হোক আগে । অসুবিধে হচ্ছিল কি না তা যেমন বিচার 
রা লারা নরররারর নাগর কানা 
দোয় কী? 


টাকা 

১: ০1১,1.1. ও অন্যান্য পগ্ডিতেরা প্রায় গ্রহণই করেছেন এ মত যে, পূৰী আরামীয় লিপি থেকে এ দুটি 
ভারতীয় লিপির উদভব । 

২. এ দুটি ছাড়াও আরও বহু লিপি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল সেই প্রাচীনকালেই । যবনানী বা আয়োনীয় 
'শ্বিক লিপির প্রচলনের সাক্ষাও আছে। দ্র- সতোন্দ্র, 1989: 201 

৩. অন্য আরেক দিক থেকে তা আর একটু আদিম- কারণ আরবি বর্ণমালায় যেটুকু ধ্বনিতত্বসংগত 
ভিত্তি আছে-_ একাধিক বর্ণের ধ্বনিগত ও অবস্থানগত, সেই সঙ্গে আকৃতিগত এঁকা (ভারতীয় 
বর্ণমালায় শেষেরটি এত বেশি নেই) আছে, ইয়োরোপীয় বর্ণমালায় তা নেই বললেই চলে । পরে 


দেখুন্‌। 

৪. আরবি বর্ণমালায় এই ধ্বনি ও রূপের দিক থেকে সদৃশ বর্ণের নিকট বা পাশাপাশি বিন্যাসের ক্ষেত্রগুলি 
এইরকম : ১. বে-পে, জিম-চে, হে-খে, দাল-স্বাল-ঝাল, সিন্-শিন্‌, কাফ-গাক ইত্যাদি । 

৫. আমার 'বাংলা 'বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (চিরায়ত প্রকাশন, 


১৪৮ 


১৯৯১) এ সম্বন্ধে বিস্তততর আলোচনা 'আছে। 

৬. ঘোষঠাকুর, ১৯৭৮ ৮৯ পৃ-। 

৭. দ্র সরকার, ১৯৯০। 

৮৮87 দেদ্র রনি রাকা কাতার 
করে লেখককে উৎসাহ দেন। তাদের মধ্যে স্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার এবং শ্রীপ্রদোত সরকার 
(ব্যক্তিগত চিঠিতে) বিশেষ মুল্যবান আলোচনা করেছিলেন । আমার বর্তমান প্রস্তাবটি " 'গণশক্তি'-র 


প্রস্তাবটি থেকে বেশ কিছুটা সরে এসেছে, তার মূলে এ দুজনের প্রস্তাব কার্যকর । 
৯" এ বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ১১টি, ব্যঞ্জন ৩৯টি । সব মিলিয়ে ৫০টি বর্ণ। 


উৎস ও সূত্রনির্দেশ 


কাইয়ুম, মোহাম্মদ আব্দুল, ১৯৭৬, “পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা', ঢাকা-রাজশাহী, 
মখদুনী আযান্ড আহ্সানউল্লাহ্‌ লাইব্রেরি । 

গোস্বামী, উপেন্দ্রনাথ, ১৯৮৭, "অসমীয়া লিপি', গুব্বাহাটী, অসম প্রকাশন পরিষদ । 

ঘোষঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭৮, "সংস্কৃত বর্ণমালার ইতিহাস', ঢাকা, বাংলা একাডেমী । 

বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, ১৯৮১, 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', কলকাতা, আনন্দ 
পাবলিশার্স । 

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, “বর্ণপরিচয়', কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড । 

মুখোপাধ্যায়, বরুণকুমার, ১৯৮১, “বাংলা মুদ্রণের চার যুগ”, দ্র বন্দোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, 
১৯৮১ : ৮৮-১০৩ পৃ । 

রায়, রামমোহন, ১৮৩৩, 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ, দ্র- রামমোহন গ্রস্থাবলী ; ১৩৮০, কলকাতা, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ । 

রায়চৌধুরী, সুবীর, ১৯৮১, “বাংলা হরফের তিন দশা”, দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, ১৯৮১ : 
১০৪-১৪ পর-। 

সতোন্দ্র, ড., ১৯৮১, “পাণ্ডুলিপি বিজ্ঞান', জয়পুর, রাজস্থান হিন্দী গ্রন্থ অকাদমী | 

সরকার, পবিত্র, ১৯৯০, “আমাদের বর্ণমালার পুনর্বিন্যাস”, 'গণশক্তি', ১৬ মার্চ, ১৯৯০ । 

সরকার, পবিত্র, ১৯৯১, “বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা', (২য় সংস্করণ), কলকাতা, 
চিরায়ত প্রকাশন [প্রকাশের অপেক্ষায়] । 

09610, 1... 1988. 4 51110) ০ /711176. 0111০250, 0011৬615109 01 00110800 197655 

171911760, এি8117911161 13125509, 1778 (1980), 4 07771177716) 0 1116 1301201 £.61721140০. 
(91010102, 4৯117171098. 10101151165 1৬1. 1700. 

15911191521), ৬. 1960. 50171715 : 171 7710 4417011770 17010, 1৬1801785, 0০0৮০াাাগা। 0111 
৬1056107 9ি0116111). 
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“নতুন মানুষের চাষ, 
ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


জ্যোতির্ময় ঘোষ 


“আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোব্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুন্ব 
প্রভৃতির ভরণপোষণ ও-কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হইয়া আসিতেছে ... এক্ষণে যে 
সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিকবৃত্তি পাইয়া থাকেন আমি অবিদ্যমান হইলে তাহাদের 
সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাহারা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে 
যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন তাহা নিদিষ্ট হইতেছে ।” 

বিদ্যাসাগরের 'উইল'-এর ৬ ও ৭ সংখ্যক সুত্র থেকে উপরের অংশটি নির্বাচিত ও উদ্ধৃত 
হলো । সর্বাধিক পরিমাণ মাসিক বৃত্তি হলো পঞ্চাশ টাকা ও সেই টাকা পাবেন “পিতৃদেব 
শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তালিকার নামগুলি “প্রথম” ও “দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত | 
সর্বনি্ন মাসিক্‌ বৃত্তির পরিমাণ দুণ্টাকা । বলা বাহুল্য, দু'টি শ্রেণীতেই জ্ঞাতি-কুটুন্ব ছাড়াও 
অনাত্মীয় ও বিপন্ন নির্ভরশীল নারী পুরুষের সংখ্যাও কম নয় । 

“উইল'-এর ১৪ সংখ্যক সৃত্রটির উল্লেখও খুবই জরুরী__ 

“আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপন্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় 
হইবেক তাহা নিন্গে নিদিষ্ট হইতেছে__ 

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয় : ১০০ একশত টাকা 

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে স্থাপিত চিকিৎসালয় : ৫০ পঞ্চাশ টাকা 

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক : ৩০ ত্রিশ টাকা 

বিধবাবিবাহ : ১০০ একশত টাকা । 

অতঃপর সর্বশেষ ২৫ সংখ্যক সূত্রটির অন্তত আংশিক উল্লেখ অপরিহার্য-_ 

“আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও 
কুপথগামী । এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশত আমি তাহার সংশ্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ 
করিয়াছি । সেই হেতু বশত বৃত্তিনির্বন্বস্থলে তাহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে...” ইত্যাদি । 

পরে অবশ্য হাইকোর্টের বিচারে নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরাধিকারীরূপে সাব্যস্ত 
হয়েছিলেন । 

আরো একটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন । ভাইয়েরা পৃথক হওয়ার পরে বিদ্যাসাগর ভ্রাতা 
শস্তুচন্দ্রকে লেখা চিঠির সঙ্গে ৭০০ (সাত শত) টাকার নোট পাঠিয়েছিলেন । সেই টাকার 
(মাসিক) বিল্লি-বন্দোবস্তের যে-নিদেশ পাঠিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, তাতে দেখা যায়, 
অর্ধেকের বেঙ্দি টাকাই স্কুল, ডাক্তারখানা, গ্রাম মাসহারা-বাবদ ব্যয়ের জন্যই নির্ধারিত । 

সচেতন পাঠক নিশ্চিত অনুভব করবেন, বিদ্যাসাগরের উইলের স্বল্প কিছু অংশ এবং ঠার 
একটিমাত্র চিগ্ঠির উল্লেখের দ্বারা বিদ্যার সাগরকে আমি করুণা বা দয়ার সাগররূপে চিহ্যিত 
করতে চাইছি না। পুত্র নারায়ণচন্দ্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের “উইল' নিশ্চয়ই তাকে 
পপ 
স্বভাবেরই ? 
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সামগ্রিক বিচারেই ভার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ বিদ্যাসাগরের ভীবদ্দশাতেও 
উঠেছিল, তার মৃত্যুর পরেও একশো বছর ধরেই চলে আসছে। 

“উইল'-এ পুত্র নারায়ণচন্দ্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ঘোষিত অভিপ্রায় যতটা দ্বিধাহীন, 
তেমনই অকুঠিত ছিল ঠার অভিমত, যখন নারায়ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহে উদ্যোগী হলে ভ্রাতা 
শল্তুচন্দ্র ভ্রাতুষ্পৃত্রকে নিবৃত্ত করার জন্য দাদাকে সক্রিয় হতে আবেদন জানিয়েছিলেন । 
শভৃচন্দ্র তার চিঠিতে লিখেছিলেন, নারায়ণচন্দ্র বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করতে চলেছেন, 
এই বিবাহ হলে আত্মীয়কুটুম্বরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন, সুতরাং বিদ্যাসীগর যেন 
তার একমাত্র পুত্রকে বিধবা-বিবাহ থেকে নিবৃত্ত করেন । সাতাশে শ্রাবণ ছিল সেই বিবাহের 
দিন। বিয়ের আগে কিছুই লিখলেন না বিদ্যাসাগর | বিয়ের চারদিন পর একত্রিশে শ্রাবণ 
(১২৭৭, আগস্ট ১৫, ১৮৬০) শলুচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে পুত্রের বিধবা-বিবাহে সম্পূর্ণ সায় 
দিয়ে জানিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর-_ 


“বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম । এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা 
অধিকতর আর কোনো সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই । এ বিষয়ের জন্য 
সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণাস্তস্বীকারেও পরাস্ধুখ নহি । 

চিঠির পরবর্তী অংশেই ছিল বিদ্যাসাগরের সেই ঘোষণা, যে উচ্চারণের গুণেই তিনি 
বিদ্যাসাগর-_ “আমি দেশাচারের দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত 
বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সন্কুচিত হইব না ।' 

বিদ্যাসাগরকে তার “জীবদ্দশায় এবং পরেও কেউ-কেউ 'জেদী' বা “দাস্তিক' বলেছেন । 
আবার তার “দয়া' বা 'করুণা'র কথাও প্রবাদপ্রতিম । 'অহমিকাজাত নির্মমতার অভিযোগও 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্থাপিত হয়েছে। 

একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্ত্র যখন বিধবা-বিবাহ করেন, তখন বিদ্যাসাগর তাকে সমর্থন 
করেন অকুঠঠিত আবার “উইল'-এ তার সম্পর্কেই লেখেন, “আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত 
শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার-পর-নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী' এবং সেইজন্য তার 
“সংম্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি । 


আমরা তো দেখছি, বিদ্যাসাগর রীতিমতো যুক্তিনিষ্ঠ এবং সর্বতোভাবে আধুনিক 
দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ । যুক্তিনিষ্ঠ ও আধুনিক মননসমৃদ্ধ মানুষকে প্রয়োজনে কখনো-কখনো 
কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতেই পারে । যুক্তিনিষ্ঠা ও আধুনিক মনন দুই-ই ছিল 
বিদ্যাসাগরের | তার সমকালেও অন্যান্য বহু দিক থেকে যেমন, তেমনি এ দিক থেকেও 
তিনি ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম । এই মানুষটি তাই বলে 'নির্মম'ও ছিলেন না, 'নির্মোহ'ও 
ছিলেন না। সহদয়তার এশ্বরেও ছিলেন সম্রাটপ্রতিম । বস্তুত, প্রবল পৌরুষ ও 
তেজস্বিতার সঙ্গে অতলস্পর্শী হৃদয়বত্তার কোনো বিরোধ নেই । মাইকেল মধুসূদনই প্রথম 
বিদ্যাসাগরের এই প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকটি চমৎকারভাবে নির্ণয় করেন। 
বিদ্যাসাগরের হৃদয়বন্তার মধ্যেও নিহিত পৌরুষকে তিনি চিহিন্ত করেছিলেন "11911171695 
01176870 বলে । মধুসূদনের এই নির্ণয়ই রবীন্দ্রনাথের ভাষাস্তরে এইভাবে রূপ নিয়েছিল, 
“দয়া বিশেষরণপে স্ত্রীলোকের নহে, প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম । 

১৮৬৪ সালের ২ জুন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরী থেকে বিপন্ন মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে যে দীর্ঘ 
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চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিতেই ছিল-_ 

“০৪ 216 0176 0119 16170 ৬170 091) 16500617186 101) 0176 [08111101 [00510017 00 
৮1810 1118৩ ০561) 010091)0, 090 17) 0015 ০০ 11815 £০ 0০0 90171 ৬10 0791 
61870 76165 ৬110) 15 005 ০0111921110) 01 9০07 5011005 2110 11811117655 ০01 
11681. [০ & ৫৪ 15 0০ ৪105৮ (যে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে ফেলে 
দেওয়া হয়েছে, তা থেকে আমাকে উদ্ধার করার মতো বন্ধু একমাত্র আপনিই আছেন । 
আপনার প্রতিভা ও হৃদয়বত্তার নিহিত পৌরুষজাত অসামান্য কর্মশক্তি দিয়েই সক্রিয় হতে 
হবে আপনাকে ৷ একটা দিনও নষ্ট করা চলবে না) 

মধুসূদনের এই চিঠিতেই বিদ্যাসাগরের ১) প্রতিভা তথা মনস্থিতা, ২) অসামান্য 
কর্মশক্তি এবং ৩) হৃদয়বত্তা ও পৌরুষ : এতগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা একযোগে 
উচ্চারিত হয়েছে । ৯ জুন.-ও ১৮ জুন বিদ্যাসাগরকে লিখিত আরো দু'টি চিঠিতে মাইকেল 
যেমন তার বৈষয়িক বিপন্নতার কথা জানাচ্ছেন, তেমনি জানাচ্ছেন বিপন্ন প্রবাসজীবনে তার 
নতুন নতুন ভাষাশিক্ষার উদ্যোগ ও সাফল্যের কথা, যেন একজন ভক্ত শিষ্য তার গুরুকে 
এবং বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর গতিশীল কর্মশক্তির 'পরে তার অটুট আস্থার কথাও । বিপন্ন 
প্রবাসজীবনে বিদ্যাসাগরের অভাবনীয় হৃদয়বন্তা ও কর্মতৎপরতায় সীমাহীন লাঞ্কুনা ও 
অসম্মানের হাত থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত মধুসুদন কৃতজ্ঞ, অভিভূত ও অননুকরণীয় উচ্চারণে 
১৮৬৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরকেই জানাচ্ছেন__ 

'গত রবিবার ২৮শে আগস্ট সকালে আমি যখন আমার ছোটো পড়ার ঘরে বসেছিলাম, 
বেচারী বৌটা আমার চোখের জল ফেলতে-ফেলতে এসে বললো,.বাচ্ছারা মেলায় যেতে 
বায়না ধরেছে'এদিকে আমার হাতে মাত্র তিনটি ফ্রাঙ্ক ! ভারতের এ লোকগুলো আমাদের 
পেয়েছে কী ? এমন-ব্যবহার করছে কেন ? আমি বৌকে বললাম, আজ ডাক আসার দিন । 
আমি ঠিক জানি. আজ খবর আসবেই | কেননা যে-মানুষট্রির কাছে আমি আবেদন করেছি, 
তার মধ্যে আছে প্রাটীন খষির প্রতিভা আর প্রজ্ঞা, একজন ইংরেজসুলভ কর্মশক্তি এবং 
বাঙালি মায়ের মতো হৃদয় । আমি ঠিকই বলেছিলাম, ঘণ্টাখানেক পরেই আপনার প্রেরিত 
চিঠি ও দেড় হাজার টাকা পেলাম 1.” 

এই পত্রাংশে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে মাইকেলের প্রবাদপ্রতিম সংহত মূল্যায়নের ভাষাস্তরিত 
রূপটি লক্ষণীয় । এবং ২ সেপ্টেম্বরের চিঠির এই বক্তব্য তিন মাস আগে ২ জুন তারিখে 
লিখিত চিঠির বক্তব্যেই আরো সংহত আরো সুবিন্যস্ত রূপমাত্র । 

কোনো পাঠকের মনে এই সংশয়ও জাগতে পারে যে, গভীর আর্থিক সঙ্কটে নিমজ্জিত 
মধুসূদন বিদ্যাসাগরের দাক্ষিণ্যে রিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন বলেই কৃতজ্ঞ ও 
অভিভূত উচ্চারণে তার সম্পর্কে যা-কিছু বলে থাকুন না কেন, তাকে অতিশয়োক্তিরপেই 
গণ্য করা চলে, সে সব উক্তি বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে সঠিক বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন হতে পারে না । 

এই সংশয়ের উত্তরে বিদ্যাসাগর-মাইকেলের. ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধারাবাহিক 
বিবর্তনরেখাটি অনুসন্ধান করার অবকাশ আছে । আপাতত তার বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি 
'মা। যদিও মাইকেল মধুসূদনের মানসদর্পণেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের 
প্রতিবিন্ব-দর্পণ খুবই জরুরী কাজ বলে আমার বিশ্বাস । কেননা, মাইকেলই বিদ্যাসাগরকে 
তার সমকালে সঠিক সমগ্রতায় অনুধাবন করতে পেরেছিলেন । মাইকেল ছিলেন সেকালে 
বহু বিষয়েই বিদ্যাসাগরের মতোই সংস্কারমুক্ত ও গতানুগতিকতাবর্জিত প্রকৃত আধুনিক 
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দৃষ্টির মানুষ | আবেগপ্রবণ অথচ অন্তৃষ্টিসম্পন্ন মাইকেল ১৮৬২ সালের ১০ জানুয়ারি বন্ধু 
রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন__'আমাদের প্রিয় বন্ধু বিদ্যাসাগরকেই বইটি 
উৎসর্গ করলাম । বিদ্যাসাগর চমতকার দীপ্তিমান মানুষ । আমি নিশ্চিতভাবে তোমাকে 
বলতে পারি, বিভিন্ন দিক থেকেই আমি তাকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী মানুষ (777৩ 
9150 17181) 21701 85) বলে মনে করি । তুমি জেনে খুশি হবে. নতুন রীতির কবিতা 
সম্পর্কে তার অভিমত দারুণ উৎসাহোদ্দীপক, যদিও সে এখনও এই কবিতা যথোচিত 
উদাত্ত স্বরে পড়ে উঠতে পারে না। ওর প্রশংসায় কোনো খাদ থাকে না, কেননা কাউকে 
তোষামোদ করবে, এমন পাত্রই সে নয়। এ সবের উর্ধেব সে।' 

বিপন্ন প্রবাসজীবনে বিদ্যাসাগরের অভাবনীয় সহদয়তা ও কর্মতৎপরতার গুণে মাইকেল 
রক্ষা পেয়েছিলেন এবং তাই কৃতজ্ঞ ও অভিভূত উচ্চারণে তার প্রাচীন খবিসুলভ প্রজা! ও 
প্রতিভা, ইংরেজসুলভ্‌ 'কর্মশক্তি এবং বাঙালি জননীসুলভ হৃদয়বত্তার প্রশংসায় উচ্ছৃসিত 
হয়েছিলেন, ঘটনা শুধু এই নয়, বছর তিনেক আগেই বিদ্যাসাগরকে তিনি সমকালের সেরা 
মনস্বীদের মধ্যেও “সবচেয়ে অগ্রণী মানুষ'-রূপে চিহিন্ত করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ বহু বছর 
পরে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯) ম্মৃতিচারণকালে বিদ্যাসাগরের আধুনিকতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন । মাইকেলের অনুরূপ বক্তব্য অবলম্বন করেই__“যারা অতীতের জড় বাধা 
লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যায় 
সারবিশ্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে 
এই সত্যটিই সবচেয়ে বড়ো হয়ে লেগেছে।' 

এই রচনাংশেরই পর্ববর্তী অনুচ্ছেদটিও লক্ষণীয়__'এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় 
যে তার দেশের লোক যে যুগে বন্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তার জন্ম যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা 
ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না । যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে সতরোত নেই, কিন্তু ডোবা 
আছে, বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ । এই গঙ্গাকেই বলি 
আধুনিক । বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এই জন্য 
বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক ।' 

মাইকেল বিভিন্ন দিক থেকেই বিদ্যাসাগরকে "7176 মিড: ঢা) 2110176 85" রূপে 
(রবীন্দ্রনাথের ভাষাস্তরে “সারথিম্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের অগ্রগণ্য 
ছিলেন') সেই ১৮৬২ সালের ১০ জানুয়ারিতে লেখা চিঠিতেই চিহিমত করেছিলেন । ষাট 
বছরের ব্যবধান সত্বেও মাইকেলের বিদ্যাসাগর-মূল্যায়নই কার্যত প্রতিধবনিত হলো 
রবীন্দ্র-রচনায় । 


এই প্রেক্ষিতেই বুঝে নিতে হবে, প্রধানত কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন সেই 
নবজাগৃতির যুগেও অসংখ্য মনীষীর মধ্যেও পথিকৃৎ তথা “মহারথিগণের সারথিস্বরূপ 
অগ্রগণ্য পুরুষ । 

দৃশ্যত, পোশাক-পরিচ্ছদে আহার-বিহারে মেরুপ্রমাণ ব্যবধান সত্ব সমগ্রত 
জীবনদৃষ্টিতে ও ভাবনায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলেরই সাযুজ্য ছিল বুঝি সবচেয়ে বেশি । 
সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাত প্রসঙ্গে দু'জনেই ছিলেন খুবই আধুনিক মনোভঙ্গির মানুষ । 
বলাই বাহুল্য, গোড়া রক্ষণশীল হিন্দ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বিদ্যাসাগরের এই ' স্বোপার্জিত 
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দৃষ্টিভঙ্গি একালের তথাকথিত ডিগ্রিধারী শিক্ষিত মানুষজনের বহুলাংশের পক্ষেই 
অনুশীলনযোগ্য একটি পাঠ বলে রিবেচিত হতে পারে । এই সূত্রে মাইকেলের প্রহসনদুটির 
কথা মনে পড়বে । “একেই কি বলে সভ্যতা" এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে পৌো'। 

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিস্তার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় থাকলেও বুঝতে অসুবিধাঁ হয় না, 
পাশ্চাত্যের অন্ধ নকলনবিশি তিনি ঘুণার চোখে দেখলেও আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যা ও 
বিজ্ঞানের চর্চাকে তিনি এদেশে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন সর্বতোভাবেই । ঠিক তেমনি, 
প্রাথমিক বিবেচনায় বিস্ময়কর ঠেকলেও রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতসর্বন্ 
শিক্ষা-ভাবনাকে তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেননি । শুধু তাই নয়, রক্ষণশীল হিন্দু 
সমাজপতিদের বিবিধ ধর্মীয় ঠোড়ামির বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভগ্তামি, জাতের নামে বজ্জাতি 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর ছিলেন খড্াহজ্ত | মাইকেলের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রীতি ও 
সৌহারদি রাতারাতি বিকশিত ও গভীর হয়নি । “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে ধো'-র লেখক এবং 
বিদ্যাসাগর উভয়েই তাদের উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একালের মানুষের কাছেও 
অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে পো" প্রহসনটিতে 
জাতিধর্মনির্বিশেষে শোষক-লম্পটশ্রেণীর প্রতি ধিককার ও শোষিত দুর্বলতরশ্রেণীর প্রতি 
মাইকেলের সহমর্মিতা প্রকাশিত হয়েছে। 

বিদ্যাসাগরের জীবনেও দেখি, হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, 
জাতিধর্ম যাইহোক, দুর্বল-বিপন্ন-আর্ত নরনারীই ভার পরমাস্মীয় । দু'একটি দৃষ্টাস্ত অপ্রাসঙ্গিক 
টিন রা প্রণীত থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, পুনরুদ্ধাত 


“--“কার্মীটাড়ে এক মেথরজাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউটায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং 
তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুঠিত হন নাই।' 

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবর্ষেও এপার ও ওপার বাংলায় “অতি-প্রগতিশীল' কোনো-কোনো 
লেখক-গবেষক বিদ্যাসাগরের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে অভিযোগ তুলছেন যে, বিদ্যাসাগরের 
কর্মপ্রচেষ্টা অস্ত্জ ও মুসলিম সমাজের স্তরে কেন প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত হলো না ? এই 
অভিযোগ প্রথমত বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্তরে উত্থাপন করাই যায় না, দ্বিতীয়ত 
কালগত এঁতিহাসিক সীমাবদ্ধতার দিকটিও বিবেচনায় না রাখলে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন 
বস্তুনিষ্ঠ হবে না। 

ব্যক্তিগত পর্যায়ে তথাকথিত অস্ত্যজ ও মুসলমান নরনারীর প্রতিও বিদ্যাসাগরের প্রবল 
পৌরুষপ্রসূত করুণা মুক্তধারার মতোই বর্ষিত হয়েছে । দরিদ্র দুঃখী দুর্বল ও বিপন্ন সমস্ত 
মানুষের প্রতিই জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিদ্যাসাগরের এই সহমর্মিতা অতুলনীয় 
বলেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার 
অশ্রজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে' বিদ্যাসাগর তার একাগ্র একক জীবনকে 
প্রবাহিত করেছিলেন । 

চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথই আরো একটি তথ্য আহরণ 
করে তার প্রখ্যাত প্রবন্ধ “বিদ্যাসাগর-চরিত'-এ সম্িবিষ্ট করেছিলেন, 'বর্ধমান-বাসকালে তিনি 
ভাহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয় নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন' । 

বিদ্যাসাগরের সহোদর শঙ্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ব প্রণীত “বিদ্যাসাগরজীবনচরিত্র'-এ আছে এবং 
রবীন্দ্রনাথও উদ্ধৃত করেছেন- -'অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি 
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তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত | অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত । যাহার তৈল বিতরণ 
করিত, তাহারা, পাছে মুচি, হাড়ী, ডোম, প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, এই 
আশঙ্কায় তথাগত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও 
অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মস্তকে তৈল মাখাইয়া দিতেন ।' 

বিদ্যাসাগর কত বড়ো “হিউম্যানিস্ট' ছিলেন, নিছক তথাকথিত দয়ার সাগর বা 
করুণাসাগর প্রভৃতি শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা তা স্পষ্ট হয় না, উপরি-বর্ণিত ঘটনার সঠিক 
মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও ভাষ্যে নিহিত বলে মনে করি: 

“এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের 
দয়া অনুভব করিয়া নহে। কিন্তু তাহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি শিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত 
পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া, আমাদের এই নীচ জাতির প্রতি চিরাভ্যন্ত-ঘৃণা-প্রবণ 
মনও আপন নিগুঢ়মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।' 

মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে কাব্য-ব্যাকরণ ও বহু শাস্ত্রে ব্যুংপত্তি লাভ করে ঈশ্বরচ্র 
স্ব-নির্বাচিত “বিদ্যাসাগর' উপ্রাধি অর্জন করেছিলেন । শিক্ষার প্রসারে বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার 
উপরে জোর দিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট ও আধুনিক পাশ্চাত) বিদ্যা ও বিজ্ঞানচচায় 
জাতির চিত্তকে নিয়োজিত করার চেষ্টায় তার অসামান্য আত্মনিবেদন এবং বঙ্গভাষা 
সাহিত্যের উন্নয়নে একেবারে গোড়ার কাজটা গোড়াতেই সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ঠার 
অতুলনীয় ত্যাগ ও শিল্পবোধ : এ সমস্তই বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান কয়েকটি কীর্তি । 

কিন্তু বিদ্যার্জন, শিক্ষা প্রসারের কাজ, বঙ্গভাষার সাধনা : এইসব কাজের জন্য 
বিদ্যাসাগরকে নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করতে হয়নি । বিদ্যাসাগরের জীবন ধারাই 
সমগ্ররূপে অনুধাবন করবেন, তারা সকলেই মানবেন : “বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক 
ছিলেন | এখানে যেন তাহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাহার সমযোগ্য 
সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন । তিনি সুখী ছিলেন না। 
তিনি নিজের মধ্যে যে. এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের 
জনমগুলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই ।' 


যদি বিদ্যাসাগর বিদ্যার্জন, শিক্ষাপ্রসার ও বঙ্গভাষার সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করতেন 
এবং সারা জীবন এই সমস্ত কাজেই নিজেকে উৎসর্গ করতেন তা হলে তো বিদ্যাসাগরকে 
জীবনসংশয়, শত্রুতা, ঘৃণা ও নিন্দার সম্মুখীন হতে হতো না। 

কোনো সন্দেহ নেই যে, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের বিবিধ ধর্মীয় গৌোড়ামির বিরুদ্ধে 
তার জীবনমুখী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরও রামমোহনের মতোই তার 
শাস্্রজ্ঞানকেই শাস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মের তথা হিন্দুত্ের প্রসঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের অবস্থান সেকালের মৌলবাদীদের হাড়ে কাপন ধরিয়ে দিয়েছিল । তাই 
বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলন, নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং 
সাম্প্রদায়িক গ্লোড়ামি ও জাতপাতের বিরুদ্ধে তার মরণপণ মানসিকতার জন্যই তাকে 
সমকালের কায়েমীস্বার্থবাদীদের কাছে নিন্দিত হতে হয়েছিল । তাদের জন্যই তাকে 
সমাজপরিবর্তনের আন্দোলেনের কাজে বার্থতাও মেনে নিতে হয়েছিল। শিক্ষা ও 
চেতনাক্ষেত্রে স্বভাবতই কিছুটা অগ্রসর বলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের উপরই 
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বিদ্যাসাগরকে নির্ভর করতে হয়েছিল, তারাই তাকে ব্যর্থতাবরণে বাধ্য করেছিল, তাদের 
প্রতিও তাই বিদ্যাসাগরেরও ঘৃণা ও ধিকার পৌঁছেছিল চরমে-_ 

"এ দেশের উদ্ধার হইতে বহুবিলম্ব আছে । পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের 
চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিল্লে তবে 
এ দেশের ভালো হয়।' 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষজন সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ এবং সর্বোপরি 
জীবনের অস্তিম পর্বে কার্মাটাড়ের অধিবাসী সাওতালগণের সানিধ্যে গিয়ে মানুষের প্রতি হৃত 
বিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং “নতুন মানুষের চাষ করার অনিবার্য বোধ আজো এ দেশের 
কায়েমীস্বার্থ ও মৌলবাদীদের সমপরিমাণেই বিদ্যাসাগরের প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন থেকে 
দূরেই রাখবে |. মনে রাখতে হবে, বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ “উইল'-এ একটি কানাকড়িও কোনো 
“দেবসেবা' বা “দেবমন্দির' বাবদ বরাদ্দ করা হয়নি | মৌলবাদীরা বিদ্যাসাগরকে ক্ষমা করতে 
পারে না। 

কিন্তু “নতুন মানুষের চাষ করার অন্তিম উত্কণ্ঠা ? 

এখানেই বিদ্যাসাগর প্রাসঙ্গিক ও কালোত্তীর্ণ, “মহারথিগণের'ও যোগ্যতম “সারথি”, বন্ধু, 
উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক | 

যুবশকিব , সৌক্তনো 
জলাই, ৮১ 
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প্রথমভাগের নবরূপায়ণ : 
একটি প্রস্তাব 


অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ওরফে বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ প্রথম প্রচারিত হয় ১৮৫৫ 
্বীস্টাব্দে। বাঙালি শিশুকে তার মাতৃভাষার বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে 
অসংযুক্তবর্ণের বানান শেখানো ও সেই সঙ্গে গদ্যরচনা পড়তে শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রারস্তিক 
পুস্তিকা হিসেবেই এই বই পরিকল্পিত। শতাধিক বছর ধরে এই বই বাংলায় শিশুশিক্ষার 
রনির ভার গার 'প্রথমভাগ' নামেই বিশেষভাবে 

রাচত। 

প্রথমভাগ প্রকাশের কুড়ি বছর পরে যে ৬০তম মুদ্রণ হয় সেই পুস্তিকাই সম্ভবত 
বিদ্যাসাগর কর্তৃক সর্বশেষবার পরিমাঞজজিত। এই সংস্করণে সংযুক্তবর্ণের বানান শেখাতে 
উদাহরণরপে প্রযুক্ত হয়েছিল মোট ৩৯৬টি শব্দ। তারও বছর কুঁড়ি পরে বিদ্যাসাগরপুএ 
পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ব বইটির যেখানে যেরকম আবশ্যক বোধ করেছিলেন সেইমতো 
নানাবিধ পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করেন। তখন বর্ণসংযোগের দৃষ্টাস্ত দেওয়ার জন্যে 
সংগৃহীত শব্দের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৫৩টি। এখন যে রিসিভারের সংস্করণ প্রচলিত তা 
প্রকৃতপক্ষে এ আদ্যোপান্ত সংশোধিত পুস্তিকারই অনুরূপ; 

বিদ্যাসাগর মশায়ের আগে মদনমোহন তর্কালংকার ও আরও কেউ কেউ 
শিশুশিক্ষার্থীদের উপযোগী উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক পুস্তক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
সহজপাঠ প্রথমভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ শ্রীস্টাব্দে, বিদ্যাসাগরের বই প্রথম প্রকাশের 
পচান্তর বছর পরে। সহজপাঠের আগেই বেরিয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুসি এবং 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সচিত্র বর্ণপরিচয়। পরেও অনেক বই বেরিয়েছে। শিশুদের 
লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর গবেষণা পর্যালোচনা পরীক্ষানিরীক্ষাও 
হয়েছে। তার ফলে এখন রকমারি বই পাওয়া যায়। 

তবু শিশুশিক্ষার্থীর পক্ষে মাতৃভাষা আয়ন্ত করার উপযোগী প্রাথমিক পুস্তক হিসেবে 
আজও বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগের পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলাকে কেউই 
অতিক্রম করতে পারেননি; শিশুদরদি ও কবিসুলভ মনের অধিকারী এক মার্জিত ব্যক্তিত্ব 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে-দুটি ক্ষুদ্রকায় পুস্তক রচনা করলেন এতকাল পরেও তা 
আদরশস্থানীয় এবং সামগ্রিকভাবে অনুসরণযোগ্য। তবে ইতিমধ্যে কালব্যবধান অনেকটা হয়ে 
যাওয়ায় এবং অবশ্যভাবীরূপে ভাষাব্যবহারে বানানে ও লিপিতে প্রভূত পরিবর্তন ঘটার 
ফলে বিদ্যাসাগরের বই কিছুটা কালোপযোগিতা হারিয়েছে। আর তাই পিতৃষ্ণ স্বীকার করে 
উঠার আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুসারে বর্ণপরিচয় প্রস্তকের নবরূপায়ণের আবশ্যক রয়েছে। 
বর্তমান আলোচনা শুধু বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ। 

বিদ্যাসাগরের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্ব ও কবি-প্রতিভার পক্ষেই 
শিশুশিক্ষার উপযোগী অন্যতর সার্থক পুস্তক রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। তবে শিশুকে 
সহজপাঠ প্রথমভাগ পড়ানোর আগে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগ পড়িয়ে নেওয়া ভালো। 
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বানান শেখার ব্যাপারে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই কাজের হবে। 
বর্ণগুলি চেনার পর বানানের ব্যাপারে বোধটুকু তৈরি হয়ে গেলেই সহজপাঠ প্রথমভাগ 
পঠনীয়। সহজপাঠের চিত্রভূষিত পাঠগুলির, এবং সংলগ্ন কবিতাগুলির ত বটেই, ছন্দোময়তা 
শিশুশিক্ষার্থীর মনে আশ্চর্য আনন্দের সঞ্চার করে। ফলে মন সহজে আকৃষ্ট*হয়, পড়া 
শিখতে স্বতই আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়। 

অবশ্য সহজপাঠ প্রকাশের অনেক আগেই যদিও বিদ্যাসাগর প্রথমভাগকে সূংযুক্তবর্ণ 
মুক্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনবধানতায় “ক্ষ' (-ক+ষ) এই যুক্তবর্ণটিকে তার 
বই-এ ঠাই দিয়েছেন। তাছাড়া এ বই-এ অষ্টমপাঠের সঙ্গে কবিতার মধ্যে স্বপন" শব্দে এবং 
দশমপাঠের সঙ্গে কবিতার মধ্যে প্রজাপতি ও 'প্রদীপ' এই দুটি শব্দে যুক্তবর্ণ রয়ে গেছে। 

বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের বই দুখানি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ভাষায় ভঙ্গিতে ও 
বানানে বাংলাভাষার কেমন পরিবর্তন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংল! বানানের সংস্কার করা হয়। চলতিভাষা বা প্রাকৃত বাংলার 
আত্মার স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ মেলে ধরেন তার 'বাংলাভাষা-পরিচয়" গ্রন্থে। রাজশেখর বসু 
সংকলন করেন চলতিভাষার অভিধান। গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্যে প্রকাশো 
নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এখন সাধুভাষার ব্যবহার সংকুচিত হতে হতে 
প্রায় অন্তহিত। সংবাদপত্রেও চলতিভাষার ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমভাগের নবরূপায়ণের প্রস্তাব। 


প্রসঙ্গের শুরুতেই বর্ণমালার সামান্য সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। বাংলা 
স্বরবর্ণে “৯' বর্ণটি অকারণে জায়গা জুড়ে আছে বলে সেটি অবশ্যই পরিত্যক্ত হওয়ার 
যোগ্য। “এ বর্ণের বিকৃতি 'আযা'-র জন্যে হয়ত কালক্রমে নতুন স্বরবর্ণলিপি উদ্ভাবিত হবে। 

ব্যঞ্জনবর্ণমালার বিন্যাসকে আর একটু বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। বর্গীয় 
বর্ণ ক থেকে ম উচ্চারণস্থান অনুযায়ী পাচটি সারিতে সাজানোর পর চারটি অস্তঃস্থ বর্ণ যর 
ল ব (যদিও বর্গীয় ব ও অস্তঃস্থ ব-র জন্যে বাংলায় পৃথক পৃথক লিপির ব্যবস্থা নেই) একটি 
সারিতে, তারপর চারটি উদ্মবর্ণ শ ষ স হ পৃথক্‌ সারিতে, বাংলায় স্বতন্ত্র বর্ণ বলে স্বীকৃত ড় ঢু 
য় ৎ এই চারটিকে পরবর্তী সারিতে এবং সবশেষে অযোগবাহ দুই বর্ণ ং $ এবং ৩ -কে স্থান 
দেওয়া যেতে পারে। 

আ-কারাদি যোগের ব্যাপারে এখন যেভাবে যে সমস্ত -চিহু ব্যবহার করা হয়ে থাকে 
ভবিষ্যতে সেগুলিকে সংস্কার করে নেওয়ার প্রয়োজন হবে। কেবল আ-কার ঈ-কার উ-কার 
উ-কার ও খ-কার যোগের ক্ষেত্রে মূলবর্ণট লেখার পরই বিশেষ চিহটি প্রযুক্ত হয়। 
অন্যক্ষেত্রে এই চিহ্ৃ-প্রয়োগবিধি অবৈজ্ঞানিক। “কি' বলতে বোঝায় ক+ই, কিন্তু লেখার 
বেলায় ক-এর আগেই ই-কার বসে, যায়। ই-কারের মতো এ-কার এঁ-কারেও একই ব্যাপার 
ঘটে। আর ও-কার ও-কারে ত দুদিকে চিহুযোগের ব্যবস্থা। অনাগতকালে নতুন চিহ নিদিষ্ট 
করে সেগুলিকে মূলবর্ণের পাশে বা নিচে বা ওপরে বসানোর বিধান হবে নিশ্চয়। তখন 
শিক্ষার্থীর__বাঙালি ও অবাঙালি-__সুবিধে ত হবেই, মুদ্রণের কাজও হবে সহজতর। 

শিশুশিক্ষার্থীকে বানান শেখানোর জন্যে বিদ্যাসাগরের শব্দচয়নে ও বিন্যাসে সুনিদিষ্ট 
পরিকল্পনা ছিল। এমনকি শব্দগুলির স্বরাস্ত ও ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণের তফাত বোঝাবার 
ব্যবস্থাও তিনি দিয়েছিলেন। তবে অনেকেই ঠার বই-এ বিজ্ঞাপনটুকু পড়ে দেখার শ্রমস্বীকার 
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করেন না বলে স্বরাস্ত 'অজ' শব্দের সাদৃশ্যে সন্নিহিত হলস্ত শব্দ 'আম' “ইট' প্রভৃতি 
অ-কারাস্তভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। শিশু প্রায়শ বিকৃত উচ্চারণ শিখতে বাধ্য হয় 
ভুলভাবে শিক্ষা পাওয়ার দরুন। 

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বিকৃত এ-কার বা আয-কারের জন্যে আকড়িযুক্ত এ-কার (০) 
প্রবর্তন করলেও তা অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার ফলে 'খেলা' 'যেমন' এইসব কথার 
প্রথম অক্ষর 'আযা-কার হিসেবে উচ্চারিত না হয়ে অনেক সময় অশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয়ে 
থাকে। তবে লাইনো হরফে সব এ-কারই আকড়িযুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বিধান মানার 
ব্যাপারে অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে। 

শিক্ষার্থী যাত্রে বাংলাভাষার উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারে তাই স্বরাস্ত 
উচ্চারণের শব্দগুলিকে আলাদাভাবে চিহিচত করার যে-পদ্ধতি বিদ্যাসাগরের বই-এ আছে তা 
অবশ্যই বজায় রাখা উচিত। যেমন, অত বড় বিবিধ কমনীয়-_এইসব স্বরাস্ত শব্দের উচ্চারণ 
বোঝাবার জন্যে প্রথমভাগে বিশেষ নির্দেশ অপরিহার্য। 

আবার কিছু শব্দ আছে যেগুলির আদিবর্ণের উচ্চারণে ঈষৎ ও-কারের ধোক আছে। 
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : অতি বই রবি করুণ পরিবেষণ। এ ধরনের শব্দগুলিকে 
উপযুক্তভাবে চিহিত করতে পারলে ভালো হয়। 

আর বিকৃত এ-কার বা আযা-কারযুক্ত শব্দগুলিকে যথাস্থানে পৃথক একটি গুচ্ছে সাজানো 
হলে এগুলি চিনে নিতে শিক্ষার্থীর সুবিধে হৃবে। 


বানানশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর প্রথমভাগে যেসব শব্দ উদ্ধার করেছেন তা প্রায় সবই হয় 
তৎসম না হয় তদ্ভব। খাটি বাংলা শব্দ যা মূলত সংস্কৃত নয় কিংবা সংস্কৃতমূল থেকে 
অনেক দূরে সরে আসায় রূপগত পরিবর্তন হয়ে গেছে এমন শব্দ (অমন আড়ি কাজ চোখ 
ডুব হইচই হাত) তিনি গ্রহণ করেননি বললেই হয়। “জানালী' “ঠিকানা এইরকম কয়েকটি 
বিদেশী শব্দ আছে বটে, তবে ইংরেজি থেকে আগত কোনও শব্দ তিনি নেননি। অথচ 
সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এমন ধরনের শব্দ বই-এ থাকলে শিক্ষার্থী তা দেখে যেমন 
আত্মীয়তা অনুভব করবে তেমনি পড়া শিখতেও তার ভালো লাগবে। অবশ্য সুপ্রচলিত 
শব্দের পাশাপাশি কিছু 'অল্প পরিচিত শব্দ যেগুলির বানান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা দুরূহ তাও থাকা 
চাই। তাহলে একদিকে শিশুর কল্পনাশক্তি অন্যদিকে তার মানসিক পরিণতিতে সহায়তা করা 
হবে। 


যেসব শব্দ বাংলায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় তার বেশিরভাগই দুই বা তিন অক্ষরবিশিষ্ট। 
স্বভাবতই বানান শেখানোর ব্যাপারে এই দুই ও তিন অক্ষরের শন্দই বেশি আসবে। তাই 
বিদ্যাসাগরের আদর্শে বানানের বিন্যাসে দুই ও তিন অক্ষরের শব্দগ্ুচ্ছ বঙ্গয় রাখা উচিত। 
তবে চার ও পাচ অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সেগুলিরও কিছু উদাহরণ 
সাজানো ভালো। ফলে মাতৃভাষার বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে ধারণাও শিশুর গড়ে উঠতে পারবে। 

বিদ্যাসাগরের আদর্শ অনুসরণ করে ক্রমিকভাবে আ-কার ই-কারাদি বানান শেখানোর 
পদ্ধতিই গ্রহণীয়। তবে আ-কারাদি যোগ শেখানোর সময় প্রতিক্ষেত্রে নির্বাচিত শব্দগুলিকে 
যদি বর্ণমালার ক্রম রক্ষা করে বিন্যাস করা হয় তাহলে শিশুর মনে বর্ণমালা সম্পর্কে বোধটি 
আপনা থেকেই সুগ্রথিত হয়ে যাওয়ার সুবিধে হবে। প্রতিবার এটি ফিরে ফিরে আসার ফলে 
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চোখ ও মন অজানিতে একটি শৃঙ্খলা আয়ত্ত কবে ফেলবে। 

দুই তিন চার ও প্লাচ অক্ষরের শব্দগুলি আলাদ। আলাদা গুচ্ছে বিন্যস্ত করে প্রতিটি 
গুচ্ছে বর্ণানুক্রম মানা ভালো। তাছাড়া, দু-অক্ষরের শব্দে আ-কারাদি যোগ করার সময় 
প্রথমে শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে, তারপরে শব্দের প্রথম বর্ণে এবং তারও পরে শব্দের দুটি বর্ণেই 
আ-কারাদি যুক্ত হলে বানান শেখার সুবিধে হতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বলা চলে, দুই 
অক্ষরবিশিষ্টু আ-কারযুক্ত শব্দগুলি “কলা' “কাল' “কালা” এইভাবে তিনটি আলাদা আলাদা 
পর্বে বিন্যাস করা সম্ভব। দু-এর বেশি অক্ষরসমন্বিত শব্দের বেলায়ও এই বিধি প্রযোজ্য হতে 
পারে। 

বাংলায় কিছু সংখ্যক একাক্ষর শব্দের ব্যবহার আছে। সেগুলির জন্যে বিশেষ একটি গুচ্ছ 
রাখলে মন্দ হয় না। 

এখন লাইনো হরফ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়ায়, উ-কার উ-কার ও ঝ-কার 
যোগে গ র শ হ বর্ণের বিশিষ্ট রূপ শেখাবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলা চলে। তবে আ-কারাদি 
স্বরবর্ণের চিহ যোগ করার ফলে ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন অক্ষর যে-রূপ পেয়ে থাকে তার একটি 
পরিপূর্ণ তালিকা বই-এ থাকলে শিশুশিক্ষার্থীর ভালো হবে। 

বাংলা বানানের অনেক বিবর্তন রূপান্তর ও সংস্কার হয়েছে। নানা কারণে বেশ কিছু 
বানানের দ্বৈতরূপ প্রচলিঙ থাকায় শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর 
যেখানে “বাড়ী বানান করেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে লেখেন 'বাড়ি'। বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগে 
“উষা', রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠে “উষা'। তাছাড়া কুমীর/কুমির ছুটী/ছুটি পাখী/পাখি 
ভীড়/ভিড় এধরনের অনেক উদাহরণ আছে। যেহেতু বাংলায় স্বতই হুস্ব উচ্চারণের দিকে 
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পৃজা পূর্ব ধুলা প্রভৃতি শব্দ খাটি বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে পুজো পুব ধুলো। এই ধরনের 
শব্দেরও প্রথমভাগে জায়গা হওয়া চাই। 

ওঁষধ তৈল তৈয়ারী নূতন এইসব শব্দ চলতিভাষায় উচ্চারিত ও লিখিত হয় ওষুধ তেল 
তৈরি নতুন। কাজেই শব্দগুলিকে শেষোক্ত রূপেই প্রথমভাগে নেওয়া চলে। তেমনি আল্পনা 
পেন্সিল পর্দা ভর্তি হান্কা শব্দগুলি আলপনা পেনসিল পরদা ভরতি হালকা এইভাবে লেখা 
হয় বলে সেগুলিও অযুক্তবর্ণের বানান হিসেবে প্রবেশাধিকার পাওয়ার যোগ্যতা অঞ্জন 
করেছে। 
০০ 

। 


বর্ণের সঙ্গে অনুস্বার ও বিসর্গ যোগ হলে প্রকৃতপক্ষে সংযুক্তবর্ণের উদ্ভব হয় এবং তখন 
সেই বর্ণের প্রথমভাগে অর্থাৎ অসংযুক্তবর্ণের পুস্তকে বর্জিত হওয়ার কথা। বিদ্যাসাগর 
যদিও প্রাচীন স্বরবর্ণমালা থেকে অং অঃ উচ্ছেদ করে ব্যঞ্জনবর্ণমালায় যথাস্থানে তাদের 
আসন দির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ং-যোগ বা $-যোগকে প্রথমভাগ থেকে বাদ দেননি। 
হয়ত এদের ব্যঞ্জনস্বভাবটা বর্ণের রূপে প্রকট নয় বলেই এই ব্যবস্থা এতকাল টিকে আছে। 
প্রচলিত রীতির দোহাই পেড়ে প্রথমভাগে এদের অধিকার এখনও কায়েম থাকতে পারে, 
তবে সুযোগন্রত এগুলিকে স্বজাতীয়দের মধ্যে পুনবাসিত করাটা সংগত হবে। 
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এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, খ-কার যদিও স্বরবর্ণ যোগেরই উদাহরণ, বাঙালির 
উচ্চারণে তা বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনাত্মক। ভ্রিয়মাণ ও মুত শব্দ দুটির আদাক্ষরের উচ্চারণে কোনও 
তফাত বোঝার উপায় নেই। একারণেই পৈতৃক শব্দটির পৈত্রিক রূপ অনেক জায়গায় 
দেখতে পাওয়া যায়। 

সম্ভবত এইসব লক্ষা করেই রবীন্দ্রনাথ তার সহজপাঠ প্রথমভাগে অনুম্বার বিসর্গ ও 
ঝ-কার সংযোগে কোনও শব্দ ব্যবহার করেননি। সহজপাঠ প্রথমভাগের শেষ পাঠটিতে শুধু 
চন্দ্রবিন্দুযোগের প্রয়োগ আছে। অনুস্বারযোগের উদাহরণ দিয়েই সহজপাঠ দ্বিতীয়ভাগের 
শুরু | 

বাংলায় অনুস্বারের বাবহার খুবই গোলমেলে। সংস্কৃতে যদিও পদমধ্যস্থ “ম'-এর বিকল্প 
“ং" বাংলায় তা হয়ে গেছে “ঙ'-র বিকল্প। রং/রঙ বাংলা/বাঙলা এই সব শব্দ লেখা হয়। 
কেউ কেউ আবার ভুল করে 'আশঙ্কা' 'ইঙ্গিত' প্রভৃতি বানানকে ভেঙে “আশংকা' 'ইংগিত' 
এভাবে অশুদ্ধরূপে লিখে থাকেন। হিন্দিভাষায় অবশ্য এ ধরনের প্রয়োগ যথেচ্ছ। হিন্দিতে 
“মঞ্চ, 'মণ্ডপ' শব্দেরও বানান লেখা হচ্ছে 'মংচ" “মংডপঃ। তবে বাংলায় যেহেতু ং-এর সঙ্গে 
আ-কার ই-কার প্রভৃতি জুড়তে গেলে ং-কে হটিয়ে ঙ-র শরণ নিতেই হয় (রঙের রঙিন 
মি তাই খাটি বাংলায় বরং প্রচলিত শব্দগুলিতে ং-এর জায়গায় “ঙ' ব্যবহার করাই 

ধয়। 

অলংকার সংগীত সংঘ প্রভৃতি শুদ্ধশব্দকে অবশ্য অনুস্বারযোগের উদাহরণস্বরূপে 
প্রথমভাগে নেওয়া চলতে পারে। 

তেমনি, উদ্বেগ উদ্বোধন এই ধরনের শব্দে আপাতভাবে সংযুক্তবর্ণ অনুপস্থিত বলে 
এইসব শব্দও প্রথমভাগে স্থান পাওয়ার যোগ্য। 


বর্ণসংযোগের বিবিধ রূপ ও বিন্যাসকৌশল শেখানোর জন্যে শব্দের সংখ্যা যথাসম্ভব 
সীমিত করে ধবনিসৌকর্ষের দিকে নজর রেখে শব্দ সাজাতে পারলেই ভালো হয়। তবে 
বানান ঠিকমত শিখতে গেলে তা আবৃত্তি করার চেয়ে লিখে অনুশীলন করাই উচিত। তবেই 
স্মৃতি নির্ভুল ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে বর্ণযোজনা পুস্তকের পরিশিষ্ট 
কিছু অতিরিক্ত সুনির্বাচিত শব্দ সংকলন করে দেওয়া যেতে পারে। 


ভাষা ও বানান শেখার ভিত্তি তৈরি হবে যে প্রারস্ভিক পুস্তকে তা রচনা করতে কতটা যত্ন ও 
চিন্তা লাগে তার পরিচয় বর্ণে বর্ণে রয়ে গেছে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগে। তার বই-এ 
সন্নিবেশিত পাঠগুলিও বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য। প্রথমে শুধু বিশেষ্য-বিশেষণ দিয়ে 
দু-অক্ষরের দুটি করে শব্দের ছোট ছোট বাক্য, তারপর ক্রিয়ার ব্যবহার, পরে আস্তে আস্তে 
ছোট থেকে বড় বড় বাক্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার কালের বাক্যগঠনপ্রণালীর বিন্যাস এবং পরে 
ক্রমশ মস্ত মস্ত বাক্যের উদাহরণ তিনি সযয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। 

বিদ্যাসাগর তার জীবিতকালে প্রথমভাগের যথোচিত পরিমার্জনা করেছিলেন। আজ 
ধেচে থাকলে প্রথমভাগের নবরূপ দিতে তিনি নিশ্চয়ই প্রয়াসী হতেন। সেটা ছিল 
একান্তভাবে তারই অধিকার। 

প্রথমভাগ বিদ্যাসাগরের অনন্য কীর্তি এবং বাঙালি জাতির স্থায়ী সম্পদ। সেখানে 
হস্তক্ষেপ করার ধৃষ্টতা কারও থাকা উচিত নয়। তবে তার আদর্শের অনুসরণ করে 


২১১ 


কালোপযোগী নতুন বই-এর পরিকল্পনা আজ করা ঘেতে পারে। 

এতক্ষণ সেই প্রস্তাবেরই আলোচনা হল। শন্দসংকলন ও বিন্যাসের বাপারে 
অবলম্বনযোগ্য পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ণ 

এই প্রস্তাবের অঙ্গস্বরাপ বলা যেতে পারে যে, শুধু বর্ণমালা শেখানোর জন্যে পথক 
একটি রঙিন ছবিওয়ালা বই থাকলে ভালো হয়। এরপর হবে বর্ণযোজনা শিক্ষা । অপর 
একটি খণ্ডে কিছু পাঠ, গদ্য পদ্য দুইই, থাকতে পারে। এই অংশে নিতাণ্ড উপদেশমুলক 
রচনার বদলে অযুক্তবর্ণের কিছু নির্বাচিত ছড়া এবং কথামালার মতো বই থেকে কয়েকটি 
গল্প চলতিভাষায় ও অযুক্তবর্ণে উপযুক্তভাবে রূপান্তর করে দেওয়া যেতে পারে। লৌকিক 
ছড়ার মধ্যে বাঙালির মেজাজ ও খাটি বাংলাভাষার স্বাদ পাওয়া যেমন শিশুর পক্ষে সম্ভব 
হবে তেমনি সহজ ছন্দের দোলা ও চিত্রকল্প তার মানসিক খোরাক জোগাবে। পশুপাখি 
নিয়ে লেখা নিটোল গল্পও শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর 
অতীষ্টলাভে সহায়ক হবে 


প্রস্তাবিত নবরূপ প্রথমভাগের বর্ণসংযোগ অংশের একটি খসড়া এর পরে যোজিত হল 


সরল বর্ণ যোজনা 
অত* আজ আর কই জল ঝড় পথ ফল 1 বই মন বড় হয় 
অমন আদর ঈষৎ উদয় কলম খবর গগন জগৎ বয়স মগজ লবণ সহজ 
উৎসব কলরব জনগণ হইচই 
অনবরতশ্গ সরগরম 
( স্বরাস্ত উচ্চারণ, আদিবর্ণের উচ্চারণে ঈষৎ ও কারের ঝোক) 


আ-কারযোগ 

আশা উধষা কণা কথা ছড়া পড়া মজা সভা 
কাজ গাছ ডাক নাম পাঠ মাঠ রাত হাত 
ছাতা ঢাকা পাকা মাথা 

উতলা একদা সহসা 

আকাশ উদার সবাই 1 সমান 

কাগজ কাপড় নাটক ভাষণ 

ইশারা ধারণা 

বাগান বানান যাচাই, সানাই 

জানালা পাহারা 
আলপনা আবদার উপহার এঁকতান 
আশকারা সাবধান 

গলাপছাড়া পাঠশালা 

ধারাপাত ঝালাপালা 

চমৎকার মানানসই 


ই-কারযোগ 
1 অতি আড়ি আমি ইতি খাধি 1 গতি 1ছবি 1 মণি, 1যদি 1'রবি ” 
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কিক ছিকি ভিড মিলি 
চিঠি তিথি 

আশি উল্িভ 7 সলিল 
কিবণ লিয়ে + মি? 
ভ্ন্িলি শ্শিবিল 
অশ্গানিত ৮২ পর্রিচয় 
শ্িরিলধি বিকিশ্শিত ৯ 
ভ্িল্িনিনি লিলিবিলি 
অব্বিচিলিত ৮ চিকিৎসক 


হঈ-কারয়োনা 


1 জী 17 পনী 7 লদী 

ভীর ছীন্প ল্রীল্র নীড় বাল স্ীভ 
অবধীল 17 গাভীর 7 নবীন 
জীবন নীরব শীতিল 

উপনীত ** কঙনীম 
আদবণীয় সর 


উ-কারযোণ 

1 অনু কভু 7 তনু $+ লব্বু 
খুব গুণ চুপ ডব প্রব মুখ 
গুরু শুরু 

অন্ুস্ং আগুন ওকুখ 1 চতুর 7+ লতুন্ন 
সুখর 

দুপুর পুতুল মুকুল 
উসুক করপ্পুটি ভরপুর 
কমকঝাম হুড়ম্ুড 

বুনবুন্ 

অন্ুরণন্ন 
ঘউ-কাবরযোগ 


দরজা ভুলা জাল সরদেত 
ধুসর ভুষণ 
অস্পন্রপপ 
খাবো 
জপ দৃঢ়িস্ ধৃত 
অস্ত আদি »ং 
বহু হৃদয় 
উপকুত্ত 
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এ-কারযোগগ 


তবে বটে 

খেত জেদ ঢের তেজ তেল বেশ মেঘ শেষ 
ছেলে ময়ে 

অনেক আমেশ কলেজ্জ 

কেবল চেতন লেখক 

উদ্বেগ হেরফের 

বঙবেরঙ 


বিকৃত একার €আ্যা-কার) যোগ 
কেন হেলস হেলস 
খেলা ঠেলা বেলা মলা 
কেন তেমন বেষ্মন্ 


এ-কারযোগ 


জৈব নে” শৈলস 
বৈঠক শৈশব সৈকত 


৩-কার যোগ 


আলো চোখ জোর ভোর রোদ লোক 
অশোক আমোদ কোর কোমল গোপন 
দোসর মোহন লোচন 

আক্োজন মনোরম 

তোড়জোড় শোরগোল 

উদ্বোধন 

ও-কারযোগ 

আদৌ গৌর দৌড় ফৌজ মৌনম্ সৌর 
কৌশল গৌরব দৌলত যৌবন ৌরভ্ড 
₹ যোগ 

এবং বব্রং 

অংশ বংশ হস 


সংকট সংযম 
সংকলন 


যোগ 


দুহহ্বস্ত ছুওসহ্ দুতসাহস 
দু৪শীলা নিএসহায 
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৬ যোগ 


চাদ ধাক বাশ শাখ 
আচল আধার 
আখি কুড়ি ছোয়া 


এক অক্ষরের শব্দ 
গাচাতানাপাবামাযা 
কিঘিছিঝি 
কে যে সে হে 


আকৃতি ইংরেজি কাহিনী 

কুটির কৌতুক চৌচির নিপুণ পৃথিবী পৈতৃক বাঙালি + মনীষা 

+ অনুকূল ইদানীং কৌতুহল খেলাধুলো চিৎকার পুজনীয়* বিবেচনা ভারতীয় 
মাতৃভাষা রূপকথা লেখাপড়া শারীরিক হাতিযাব হিতৈষণা + অনুশীলন নিরুদবেগ 
1 পরিবেষণ সাহসিকতা 


বিদ্যাসাগরের শিশুশিক্ষা 
বিনয়ভূষণ রায় 


কথায় বলে “11011178 51)0৬5 01০ ৫৪%"-_ বিদ্যাসাগরের বেলায় এই উপমাটি যথার্থই 
প্রযোজ্য। বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসার সময় পথের ধারে “মাইল স্টোন' দেখতে* দেখতে 
যে-ছেলে ইংরেজি সংখ্যা শিখতে পারে সে যে ভবিষ্যতে দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত কেউ 
হবে তাতে আশ্চর্যের কি? এ শুধু তার মেধারই নয়, অনুসন্ধিৎসারও পরিচায়ক। কলকাতায় 
এসে জগদ্ুর্লভবাবুর ইংরেজি বিলে টিক দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশও তার প্রতিভার 
পরিচায়ক। 


বিদ্যাদানের জন্য গ্রামে টোল খোলার উদ্দেশ্য নিয়েই বাবা ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে 
ভর্তি করে দেন। কারণ তার কাছে তা ছিল সম্মানের বিষয়। বংশগত অভিজ্ঞতা থেকেই ঠার 
এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যে-ছেলে “মাইল স্টোন' দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখতে 
পারে তাকে কি কখনও এ ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে আটকে রাখা যায়? তা কখনওই সম্ভব নয়। 
কারণ গ্রামের ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডি থেকে এসে এক বিরাট সামাজিক গণ্ডিতে উপস্থিত 
হয়েছেন। সেখানে এসে তিনি যেমন একদিকে দেখেছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ সম্পর্কে 
পরম্পরের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা এবং অনীহা, অন্যদিকে তেমনিই সতীদাহ ও অন্যান্য হিন্দু 
কুসংস্কারগুলি নিয়ে সমাজিক আলোড়ন। 

পরবর্তীকালে ডিরোজিওর চিস্তাধারায় প্রভাঁবা্ধিত যে-সকল নব্য বাঙালির সঙ্গে তার 
বন্ধুত্ব হয়, তাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু 
লাহিড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।১ এর সঙ্গে-সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জ্ঞানের 
আদানপ্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে সেই সময়ে কলকাতায় বিভিন্ন সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ 
সকল সভা-সমিতি এবং পরবর্তীকালে ডেভিড হেয়ার স্মরণসভার আলোচনা তার চিন্তাধারা 
স্ফুরণের সহায়ক ছিল, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অপরদিকে নিশ্চি এভাবে বলা যায় 
যে, পিতামহ রামজয় তর্কভৃষণের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত “ তেজোময় নিভীক 
ঝজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ..”* তাকে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলিকে ছুঁড়ে ফেলতে 
এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফলগুলি গ্রহণে সাহাযা করেছিল। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাতা 
চিন্তাধারার সংমিশ্রণে নতুন পথের সন্ধানে তিনি ব্রতী হন। কবিগুরুর ভাষায়, “তিনি 
(বিদ্যাসাগর) পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুম্বরূপ হয়েছিলেন. | তিনি যা 
কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেননি। তিনি জানতেন, বিদ্যার মধ্যে 
পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ 
তিনিই বর্তমান ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করার প্রধান উদ্যোগী 
হয়েছিলেন. 1"* আলোচনা প্রসঙ্গে এ-ও উল্লেখযোগা, ধর্মের প্রতি তার পিতামাতার আস্থা 
থাকলেও কুসংস্কারের প্রতি তাদের কোনও আস্থা ছিল না। তাই তারা উভয়েই 
বিধবাবিবাহের জন্য ছেলেকে উৎসাহিত করেছিলেন।« 

সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশী সরকার কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের 
উদ্যোগ গ্রহণ করে, এ-সংবাদে রামমোহন রায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই ইংরেজি শিক্ষার 
জন্য নিজের মতামত প্রকাশ করে ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্টকে 
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তিনি একখানি পত্র লেখেন। ঠিক সেই সময়ে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা শর্তসাপেক্ষে সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। শর্তটি হল হিন্দুসমাজের পরিবর্তনের জন্য 
সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়-সাধন। 
বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজকেই হাতিয়ার করে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হন। তারই অন্যতম 
অঙ্গ হল শিক্ষাসংস্কার। 

ছাত্রজীবনে সংস্কৃতশিক্ষার মাধ্যমে প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তার 
প্রগতির জন্য চাকরিজীবনে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারে তিনি মনোযোগ দেন। সংস্কৃত 
ব্যাকরণের নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত পদক্ষেপ শুরু হয়। সেই 
বাস্তবায়িত করার জন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গড়ে তোলাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। তবে 
বাস্তবের কথা চিন্তা করে কলেজের ছাত্রদের যে-কোনও কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার 
জন্যই তিনি তার পরিকল্পনাকে সাজিয়েছিলেন।* সেই সময়ে শিশুশিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যবই, 
শিক্ষা-পদ্ধতি এবং শিক্ষকের বড় অভাব ছিল। কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য 
দিয়ে বিদ্যাসাগর তা অনুভব করেন এবং সেইসব অভাব দূর করার জন্য নি্নলিখিত পথ 
গ্রহণ করেন। 

পাঠ্য-বই : পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের আগে হাতে-লেখা পুথির মাধ্যমেই এদেশে শিক্ষা 
দেওয়া হত। ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ার পরেও উক্ত ব্যবহারের কোনও পরিবর্তন হয়নি। 
তৎকালীন কুসংস্কারই ছিল এর প্রধান অস্তরায়। ছাপা-বই পড়লে জাত যাবে-_এমন একটা 
ধারণা সে-যুগের লোকের মধ্যে বন্ধমূল ছিল। পাঠশালা ও স্কুলের উপযুক্ত পাঠ্য-রই 
ছাপানোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমে “কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এখান থেকে 
প্রকাশিত বই সাধারণত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অধীনে পাঠশালায় এবং বিভিন্ন 
বিষ্টান মিশনারি সোসাইটির দ্বারা স্থাপিত স্কুলগুলিতে পড়ানো হত। শ্রীরামপুর মিশনারিদের 
পক্ষ থেকেও সেই সময়ে শিশুদের শিক্ষাদানের উপযুক্ত কয়েকখানি বই প্রকাশিত, হয়েছিল। 
পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজের সঙ্গে স্থাপিত পাঠশালা এবং তত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য উক্ত 
সভায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কয়েকখানি শিশুপাঠ্য বই প্রকাশিত হয়েছিল। 

মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর 'শিশুবোধক' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। বইটির 
সুচিপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, অঙ্ক, জমির পরিমাপ, চিঠিপত্র লেখার নিয়মকানুন, গঙ্গার স্তব, 
চাণক্য গ্লোক, পৌরাণিক গল্প ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া .যায়। 

এরপর স্কুল বুক' সোসাইটির পক্ষ থেকে মিঃ মে সঙ্কলিত গণিত, মিঃ পিয়ারসন সঙ্কলিত 
বাংলা পাঠ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। . 

১৮১৬ সালে শ্রীরামপুর মিশন 'লিপিধারা' প্রকাশ করে! চারটি তালিকায় তা প্রকাশিত 
হয়েছিল। প্রথম তালিকায় প্রাথমিক পাঠ, দ্বিতীয় তালিকায় বিশুদ্ধ বানান পাঠ, তৃতীয় 
তালিকায় ব্যাকরণ এবং চতুর্থ তালিকায় গণিত প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভূগোল, 
ইতিহাস, নীতিকথা ও অন্যান্য বিষয়সহ ১৬টি তালিকায় প্রকাশিত হয়। 

১৮২০ সালে 'জ্ঞানারণোদয়' নামে একখানি বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হয়। রাধাকাস্ত দেব 
ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা।" 

বানের পাঠশালার জন ক্যাট স্টার্ট মালা, “উপদেশ কথা' ও “তমনাশক' 
'প্রকাশ করেন।” হিন্দু কলেজ পাঠশালার কর্তৃপক্ষ উক্ত পাঠশালার জন্য “শিশু সেবধি 
নারির রা ভাতার ববির রন টানি 
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গণিত-সহ আরও কয়েকখানি বই প্রকাশিত হয়।» অক্ষয়কুমার দত্ত সঙ্কলিত ভূগোল, অঙ্ক, 
পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে কয়েকখানি বই তত্ববোধিনী পাঠশালা সেই সময়ে প্রকাশ করে।৯০ 

উপরোক্ত বইগুলিকে তৎকালীন বিদেশী সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করেনি। তাই 
বাংলাভাষার মাধ্যমে জনসাধারণকে জ্ঞানদানের জন্য মিঃ ই: রেয়ন (7. শা২৮৪))-কে 
সভাপতি করে একটি কমিটি হয়। মিঃ এইচ. টি. প্রিন্সেপে (ছা. 7717)061), এফ" 
মিলেট (চ. 11161), জে. সি সাদারল্যান্ড (0. 0. 9801671870) এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
ছিলেন উক্ত কমিটির সদস্য। বাংলাভাষায় বই প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত কমিটিকে হিন্দু 
পাঠশালার ম্যানেজারদের সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত পাঠশালার 
পাঠ্য-বই তৎকালীন স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক মিঃ ইয়েটসের পছন্দ না হওয়ায় সরকার 
প্রথমে ইংরেজিতে আদর্শ পাঠ্য-বই রচনা করে পরে তা অন্য ভাষায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে উক্ত বই প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বর্ণমালা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
ভাগ, গণিতাঙ্ক এবং নীতিকথা প্রথম ভাগ অনুসরণ করার নিদেশ দেওয়া হয়। 

ইতিমধ্যে সহজ ও সরল ভাষায় একখানি ১০০ প্রষ্ঠার ইংরেজি পাঠমালা সঙ্কলনের 
বঙ্গানুবাদ ১৮৪২ সাপের শেষের দিকে মিঃ গ্রান্ট ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর শিক্ষা-বিষয়ক 
পরিষদের কাছে জমা দেন। পরিষদ তার বাংলা ও উদ্রু অনুবাদের জন্য ডঃ ইয়েটসকে 
অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে শিশুপাঠ্য বই, যেমন-__বানান শিক্ষা, ব্যাকরণ, অভিধান, গণিত 
ও আঞ্চলিক ইত্যাদি বিষয়ে লেখার জন্য আগ্রহশীল ও উপযুক্ত ব্যক্তির নাম মনোনীত করে 
পাঠানোর জন্য পরিষদ বিভিন্ন কলেজ সম্পাদকের কাছে অনুরোধ করে। হুগলি কলেজের 
অধ্যক্ষ জে সাদারল্যান্ড ঈশ্বরচন্দ্র ব্যানার্জির নাম প্রস্তাব করে পাঠান। কিন্তু এত প্রচেষ্টা 
সত্বেও মাতৃভাষায় বই প্রকাশের কাজ বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। 

হিন্দু কলেজের নিম্ন বিভাগের বাংলা পাঠ্য-বইয়ের অবস্থাও ছিল খুবই খারাপ। উক্ত 
বিভাগের পণ্ডিতমহাশয়দের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, যে, সেই সময়ে কোনও-কোনও 
শ্রেণীতে বর্ণমালা ও পশ্থাবলী পড়ানো হত। উপরের শ্রেণীতে পাঠ্য-বই না থাকায় ছাত্রদের 
শুধু অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা শেখানো হত। 

পরবর্তীকালে হার্ডিঞ্জ পরিকল্পনা অনুসারে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
১০১টি পাঠশালা স্থাপিত হয়। উক্ত পাঠশালায় প্রথমে স্কুলের বোর্ডে বড় হরফে অযৌগিক, 
যৌগিক বর্ণ থেকে শুরু করে ক্রমে-ত্রমে বর্ণমালা পর্যস্ত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
এর কারণ উপযুক্ত পাঠ-বইয়ের অভাব। সরকারি প্রতিবেদনেও মাতৃভাষায় পাঠ্য-বইয়ের 
অভাব স্বীকৃত হয়। 

অপরিদকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সরকারি প্রতিবেদন 
থেকে জানা যায়, পাঠ্য-বইয়ের অভাবে বগুড়ার স্কুলের অনেক ছাত্র স্কুল ছেড়ে দেয়। 
মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদ স্কুলের পাঠ্য তালিকায় “অমরকোষ', 'প্রবোধচন্দ্রিকা', “হিতোপদেশ', 
“পাঠকৌমুদী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজসাহীর নাটোরের স্কুলে তখন বর্ণমালা, নীতিকথা 
এবং মনোরঞ্জন ইতিহাস পড়ানো হত। বেসরকারি প্রতিবেদন থেকে আরও করুণ চিত্র 
পাওয়া যায়।*১ 

১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যজীবন শেষ করে ২৯ ডিসেম্বর ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যোগ 
দেন।১২ তখন উক্ত কলেজের স্লিবিলিয়ান ছাত্রদের 'অন্নদামঙ্গল' পড়ানো হত। কিন্তু 
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“বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানটি পড়াতে বিদ্যাসাগর সঙ্কোচ বোধ করতেন।১০ এর প্রধান কারণ, 
তার রুচিবোধ। তাই তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য 'বাসুদেবচরিত' রচনা 
করেন।** কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক তা প্রকাশিত না হওয়ায় মার্শাল সাহেবের 
অনুরোধে তিনি সিবিলিয়ান ছাত্রদের জন্য “বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। এর দ্বিতীয় 
সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায়, সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে 'হিতোপদেশ' 
পড়ানো হত। এর কিছু কিছু অংশ এত কঠিন ছিল যে, ছাত্রদের পক্ষে তার অর্থ উদ্ধার করা 
সহজসাধ্য ছিল না। তাই উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ জি. টি. মার্শালের অনুরোধে তৎকালীন 
প্রসিদ্ধ হিন্দি বই বেতাল পটীসী'র বাংলা অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে তা বাংলা 
স্কুলসমূহের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়।১৫ 

ইতিমধ্যে হার়িঞ্জের পরিকল্পনা অনুসারে" ১০১ট বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মার্শালের 
সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি এ সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিতেন। উপযুক্ত 
বইয়ের অভাবে “পুরুষপরীক্ষা', 'জ্ঞান প্রদীপ', “হিতোপদেশ', 'অন্নদামঙ্গল' প্রস্ভৃতি বই থেকে 
তাকে পরীক্ষা নিতে হত।১১ এর ফলে তার মনে পাঠা-বইয়ের চিন্তা স্থান পায়। কর্মজীবনের 
অভিজ্ঞতা তাকে শুধু সাধারণ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আটকে না রেখে শিশুপাঠ্য সাহিত্য সৃষ্টির 
দিকে টেনে নিয়ে যায় । তাই.১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বেখুন সাহেবের অনুরোধে তিনি 
বেথুন বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন ।৯* সেই সময়ে মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারও উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। 
শিশুদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক না থাকায় মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশুদের উপযোগী 
“শিশুশিক্ষা' প্রকাশ করেন । এর প্রথম ভাগ বেখুন সাহেবকে উৎসর্গ করা হয় । ভূমিকায় 
তিনি উল্লেখ করেন, 

“অনেকেই অবগত আছেন প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসঙ্তাবে আমদেশীয় 
শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসপ্তাব নিরাকরণ 
ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষণ সংশোধন করিবার আকারে যে পুস্তক পরম্পরা প্রস্তৃত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।”*” দুই 
বন্ধুতে পরামর্শ করেই উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কারণ ১৯০৭-১৯০৮ সংখতের মধ্যে 
শিশুশিক্ষা পাচ ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পাচ ভাগের মধ্যে প্রথম তিন ভাগ রচনা 
করেন মদনমোহন তর্কালস্কার। চতুর্থ ভাগ (বোধোদয়) রচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
এবং পঞ্চম ভাগ (নীতিবোধ) রচনা করেন রাজকৃষ্ঝ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাই হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে 
ঈশ্বরচন্দ্র ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই পিতার নির্দেশে দেশে চলে যান এবং সেইখানে 
থাকাকালীন শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ পাঠের পর অল্পবয়স্ক বালিকাদের জন্য 
পাঠ্য-বই প্রকাশ করা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। “বোধোদয়' হল তারই ফলশ্রুতি। 
১২৫৭ সালে তা প্রকাশিত হয়।৯৯ প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 

“বোধোদয় নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। 
যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্প পাঠ অপেক্ষা, 
অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে 
বুঝিতে পারিবে, এই আশায় সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত বিশৈষ যত্বু করিয়াছি; কিন্তু 
কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে অগত্যা যে যে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দ 
প্রয়োগ করিতে হইয়াছে পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে পুস্তকের শেষে সেই সকল শব্দের 
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অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে বোধোদয় সব্ববত্র পরিগৃহীত হইলে, পরিশ্রম সফল বোধ 
করিব।”১ 

সময়াভাবের জন্য 'নীতিবোধ' লেখার দায়িত্ব তিনি রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন। 
বইটির বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেন, 

“এতদ্দেশীয় বালকবালিকাগণের প্রথম শিক্ষোপযোগী একখানি নীতি পুস্তক প্রশ্ত৩ 
করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রবৃত্ত হইয়া 'সাধ্যানুসারে পরিশ্রম 
করিতে ক্রি করি নাই |. 
মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস 
করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক যে, 
তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা 
ও স্বাবলম্বন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয় এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এবং 
প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণন্বরূপ যে সকল বত্তান্ত লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টের কথাও তাহার রচনা। কিন্তু তাহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই 
পুস্তক প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন; তদনুসারে আমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই।”২১ 


বিদ্যাসাগর ছিলেন যথার্থ মানবপ্রেমিক। মানুষকে তিনি যেমন ভালবাসতেন তেমনই 
তাদের উন্নতির কথাঁও চিন্তা করতেন। তার মতে উন্নতির মূল সোপান হল পরিশ্রম, উৎসাহ, 
সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও জ্ঞানলাভ। সেইদিকে মানুষকে উৎসাহিত করাই ছিল তার প্রধান 
উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্য তিনি জীবনীমূলক পাঠ্য-বইকেই প্রধান হাতিয়ার 
হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এর ফলে মানুষ যেমন একদিকে উৎসাহিত হবে অপরদিকে 
তেমনই বিভিন্ন দেশের রীতি, নীতি ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ 
পাবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি ১৮৪৯ সালে চেম্বারের শিক্ষাসংক্রান্ত 
পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে “জীবন চরিত" প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তার 
ভূমিকায় তিনি জানান 

“জীবনচরিত ্াটিনিরিহোরিলীিডির। প্রথমতঃ কোন ২ মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থ 
সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত "যেরূপ অক্রিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী 
সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ ২ বহুতর দুর্বিষহ নিগ্রহ ও 
দরিদ্র নিবন্ধন অশেষ ক্রেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই 
তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এককালে সহ উপদেশের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। 

“দ্বিতীয়তঃ, আনুষঙ্গিক তৎদেশের তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান 
হয়। অতএব যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ মহার্থলাভ সম্পন্ন হইতে পারে তাহাকে 
অবশ্যই শিক্ষাকর্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক। 

“রবর্ট ও উইলিয়াম চেম্বর্স বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভব মহাশয়দিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন 
করিয়া ইঙ্গরেজী ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা ভাষায় 
অনুবাদিত হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থীগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে এই 
আশ্রয়ে আমি এঁ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়াভাব ও অন্যান্য কতিপয় 
প্রতিবন্ধকবশতঃ তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপর্নিকস্‌, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশস 
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জরি কটি রা জানানরারির রিরারারা ররর 
[চিত 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, লর্ড হার্ডিঞ্জ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য ১০১টি 
পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য জেমস টোমাসন 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জনা আরেকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উক্ত পরিকল্পনার 
সাফল্য লক্ষ করে তৎকালীন শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ময়েট বাংলার জন্য বড়লাটের কাছে 
একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ইতিমধ্যে ফ্রেডারিক জে" হ্যালিডে বাংলার ছোটলাট পদে 
যোগ দেন। উক্ত পদে যোগ দেওয়ার আগে তিনি শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। তারই 
উৎসাহে বিদ্যাসাগর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। 
তিনি বলেন যে, কেবল লিখন-পঠন ও সামান্য অঙ্কের মাধ্যমে মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু 
রাখলে হবে না। তা পূর্ণাঙ্গ করতে হলে ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত, পাটাগণিত, জ্যামিতি, 
পদার্থবিদ্যা, নীতিশিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া উচিত। এর 
জন্য নিঙ্গলিখিত বইগুলিকে পাঠ্য করা যেতে পারে। যেমন, 

(ক) “শিশুশিক্ষা'_গাচ ভাগ। প্রথম তিন ভাগ বর্ণমালা, বানান ও পঠন শিক্ষার 
সহায়ক। চতুর্থ ভাগ 'বোধোদয়', সাধারণ জ্ঞান এবং পঞ্চম ভাগ 'নীতিবোধ' নীতিশিক্ষার 
সহায়ক। 

(খ) পশ্বাবলী অথবা পশুপাখীর প্রাকৃতিক ইতিহাস। 

(গ) মার্শম্যানকৃত বাংলার ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ। 

(ঘ) চারুপাঠ। 

(ও) জীবনচরিত। 

(চ) পাঁচীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা ও নীতিশিক্ষা-সংক্রান্ত বই লেখা হচ্ছে। ভূগোল, 
অর্থনীতি, শারীরতত্ব, ইতিহাস এবং ধারাবাহিকভাবে কিছু জীবনচরিত সম্পর্কে বই লিখতে 
হবে। তবে বর্তমানে গ্রীস, রোম ও ইংলন্ডের ইতিহাস হলেই চলবে।২« 

১৮৫১ সালের ২৮ জুনে ইতিমধ্যে শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরচন্দ্রকে নতুন 
পাঠ্য-বই রচনার যেমন দায়িত্ব দেওয়া হয়** তেমনিই বাংলাভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন 
পাঠ্য-বই অনুমোদনের জন্য তার কাছে পাঠানো হতে থাকে। এসব বইয়ের মধ্যে 
অধিকাংশই তার মনঃপৃত ছিল না। লেখার ধরন, ভাষার প্রকাশভঙ্গী ও অন্যান্য দিক থেকে 
তা ক্রটিপূর্ণ ছিল।২ এমনকি পাঠশালার গুরুমহাশয়দের ব্যবহৃত চাণক্য প্লোকও তিনি 
পছন্দ করতেন না। তৎকালীন দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে তা মূল্যবান বলে বিবেচিত হলেও 
তার মতে তা পাঠ্য-বইয়ের উপযুক্ত নয়। কারণ, 

(ক) রাষ্ট্রনীতি ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য রচিত হাল বয়স্কদের পক্ষে তা উপযুক্ত, 
তরুণদের পক্ষে নয়। 

(খ) কোন (কোন ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রবাদগুলি ভ্রান্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা অশ্লীল ও 
অমাজিত। ১৬ 

পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্কুণ পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে শিশুশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠের 
অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। বর্ণপরিচয় 
পাঠের পর ছাত্রদের পক্ষে 'বোধোদয়' ও 'নীতিবোধ' পাঠ করতে অসুবিধা হবে এই আশঙ্কায় 
১২৬২ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি “কথামালা রচনা করেন।২* এর মুখবন্ধে তিনি বলেন, 
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“রাজা বিক্রমাদিত্যের গাচ ছয় শত বৎসর পূর্বে গ্রীস দেশে ঈসপ্‌ নামে এক পাণ্ডিত 
ছিলেন। তিনি কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প রচনা, করিয়া আপন নাম চিরম্্রণীয় করিয়া 
গিয়াছেন। এ সকল গল্প ইঙ্গরেজী প্রভৃতি নানা ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং 
ইউরোপের সর্বব প্রদেশেই অদ্যাপি আদরপূর্ববক পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি 
মনোহর; পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়। এই 
নিমিত্ত শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত উইলিয়াম গর্ডন ইয়ঙ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে আমি এ 
সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে সকল গল্পগুলি তাদৃশ 
মনোহর বোধ হইবে না এজন্য ৬৮টি মাত্র আপাততঃ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল। শ্রীযুক্ত 
রেবেরেন্ড টমাস জেমস, ঈসপ্‌ রচিত শল্লের ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া, যে পুস্তক 
রচনা করিয়াছেন, অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।”২৮ 

ভাষা ও নীতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য ১৮৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি 
“আখ্যানমঞ্জরী' রচনা করেন। কারণ ব্যাখা করে তিনি বলেন-_ 

'আখ্যানমঞ্জরী পৃস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইঙ্গরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্ববক 
সঙ্কলিত হইল। যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ অংশে ফলোপধায়ক হয় তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।'২৯ পরবর্তীকালে তা 
দুটি ভাগে প্রকাশিত হয়। সরল ভাষায় লিখিত ও ছোট লেখাগুলি নিয়ে প্রথম ভাগ এবং 
নতুন কয়েকটি লেখাসহ আগের কয়েকটি লেখা নিয়ে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ 
সালে দ্বিতীয় ভাগ পুনরায় বিভক্ত হয়ে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।*০ 

বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পর তিনি শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়োজনীয়ত৷ উপলব্ধি করেন। তাই সরকারি খরচে শিশুপাঠ্য বই ছাপানো নিয়ে সরকারের 
সঙ্গে তার যে পত্রালাপ হয় তাতে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পর শিশুশিক্ষা তঠাম 
ভাগের কথা উল্লেখ করেন।*১ সেইদিকে লক্ষ রেখেই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্তাব পল 
শিশুশিক্ষারও তিনি সংশোধন করেন। ১৮০৬ শকাব্দে (ইং ১৮৮৪) তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধে 
তিনি বলেন, 

“শিশুশিক্ষার তৃতীয় ভাগ, সবিশেষ যত্ব ও পরিশ্রম সহকারে আদ্যোপান্ত সংশোধিত 
হইল। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের বোধসৌকর্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, কোনও কোনও অংশ 
পরিবর্তিত, কোনও কোনও অংশ পরিবর্ধিত, কোনও কোনও অংশ পরিতাক্ত হইযাছে, 
এক্ষণে বালকবালিকাদিগের পক্ষে অর্থবোধ প্রভৃতি বিষয়ে, পূর্ব অপেক্ষা অনেক অংশে 
সুবিধা হইবেক, তাহাতে সংশয় নাই।”*২ 

অক্ষর, ভাষা ও উচ্চারণ-_শিশুদের উপযোগী পাঠ্য-বইয়ের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক খুবই 
নিবিড়। বিদ্যাসাগর সে-সম্পর্কে যথেষ্ট.সতর্ক ছিলেন এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, 
তারই লেখা বিভিন্ন শিশুপাঠ্য বই আলোচনা করলে তা ভালভাবেই প্রমাণিত হয়। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, শিশুরা টেলিগ্রাফে ব্যবহৃত বাক্যের মত ছোট-ছোট 
বাক্য দিয়ে কথা বলে।* কারণ তাদের পক্ষে বড়-বড় বাক্য দিয়ে কথা বলা ও মনে রাখা 
সম্ভব নয়। এ সব ছেলেদের কথা মনে রেখেই তিনি 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ১ নং 
পাঠে “বড় গাছ। ভাল জল। হাত ধর। বাড়ী যাও”- ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। 

ক্রমে-ত্রমে সহজ ও সরল বাক্য গঠনের মাধ্যমে লেখা ও বলার ক্ষেত্রে শিশু যেমন 
পরিপূর্ণতা লাভ করে তেমনই তার মানসিক বিকাশও ত্বরান্বিত হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই 
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তিনি তার 'বর্ণপরিচয়' দুই খণ্ডে রচনা করেন। তাই প্রথম ভাগে বিভিন্ন অক্ষর দিয়ে 
অবিমিশ্র থেকে শুর করে মিশ্র বর্ণ যোজনার উদাহরণ দেন। তেমনই সহজ ও সরল 
বাক্যের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই পরবর্তী অংশে বভিন্ন পাঠের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে পরিচয় করানোর উদ্দেশ্য নিয়েই 
দ্বিতীয় ভাগের রচনা। তার অর্থের সঙ্গে শিশুদের পরিচিত করানোর কোনও উদ্দেশ্যই ছিল 
না। তবে ক্রমাগত সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহারে শিশুদের কাছে তার পাঠ যাতে নীরস বোধ না হয় 
সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি মাঝে-মাঝে শিশুদের বোধগম্য এক-একটি সরল পাঠ যোগ 
করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পাঠগুলিকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে সহজেই 
বোঝা যায়, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে শিঙ্মনের ক্রমবিকাশের প্রতি ঠার লক্ষা ছিল। 

শিশুমনের উপযোগী শব্দচয়নের প্রতিও তিনি লক্ষা রাখেন। 'বর্ণপব্চিয' দ্বিতীয় ভাগ 
নিয়ে আলোচনা করলে তা ভালভাবেই বোঝা যায়। পঞ্চপঞ্চাশ সংস্করণের সংযুক্তব্ণ 'য' 
ফলার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম এঁক্য, বাক্য, অনৈক্য শব্দগুলি বাবহার করেন। কিন্তু 
চতুঃসপ্তুতিতম সংস্করণে তার পরিবর্তে এঁক্য, বাক্য, মাণিক্য শব্দের ব্যবহার করেন। 

শিশুদের উচ্চারণে নানা 'অসঙ্গতি দেখা যায়।ৎৎ প্রথম থেকেই দূর করার চেষ্টা না করলে 
ভবিষ্যতে তা দূর হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেই জন্য 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ, বঙ্টিতম 
সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলেন, 

“প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে বালকেরা অ, আ-_এই দুই বর্ণস্থলে স্বরের অ, স্বরের আ 
বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ এইরূপ বলে, তদ্রুপ 
উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। 

“যে সকল শব্দের অস্তবর্ণে আ, ই, ঈ, উ, উ, খ-_এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, 
উহাদের অধিকাংশ হলস্ত, কতগুলি অ-কারাস্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা-_হলস্ত গুড়, 
ঘর, হাত, জল, পথ, বন ইত্যাদি; অ-কারান্ত কত, ছোট, ভাল, ঘ্ৃত, দৈব, মৌল ইত্যাদি। 
কিন্ত অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ 
শব্দমাত্রই অ-কারাস্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণ যোজনার উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অ-কারাস্ত উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক, সেই সেই শব্দের পার্থদেশে 
* এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্খদেশে তদ্রুপ চিহ্ন নাই, উহারা হলস্ত 
উচ্চারিত হইবেক। 

“বাঙ্গালা ভাষায় ত-কারের ত, , এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় কলেবরের 
নাম খগ্ুতকার। ঈষৎ, জগৎ, বৃহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ডতকার ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। খগ্ডতকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়' পরীক্ষার শেষভাগে ত 
কারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।” 

বিরাম চিহ্ছের ব্যবহার : ইংরেজি সাহিত্যের মতো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিরাম চিহ্মের 
ব্যবহার ছিল না। “বেতাল পঞ্চবিংশতি'র দশম সংস্করণ থেকে বিদ্যাসাগর প্রথম এর ব্যবহার 
শুরু করেন, শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার দেখা যায়। আলোচনা প্রসঙ্গে মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারের "শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগ থেকে উদাহরণ তুলে ধরা হল। 

“শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগের প্রথম পাঠটি হল “সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে ।” উক্ত 
পাঠের প্রথম কয়েকটি লাইন হল. “সুশীল ও সুবোধ বালক সর্বদা লেখাপড়া করে। 
ননদ িনিরারভির লা ন্নরর 
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তেমন পারে না। এজন্য গুরু মহাশয় তাহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকেন।”*ঃ 
পরবর্তীকালে উক্ত কয়েকটি লাইনে বিদ্যাসাগর নিম্নলিখিত বিরাম চিহ্কের ব্যবহার 

করেন, 

“সুশীল ও সুবোধ বালক সর্ববদা লেখাপড়া করে; সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। 

পাঠের সময়, সে যেমন পাঠ বলিত্তে পারে, আর কেহই তেমন পারে না। এজন্য, শিক্ষক 

মহাশয়, তাহার উপর, বড়' সন্তুষ্ট থাকেন।”২৬ 

অক্ষর সমস্যা : ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে বাংলা অক্ষরের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা উনিশ 
শতকের প্রথমেই শুরু হয়। সেই সময়ে কাজের সুবিধার্থে 'ণ' ও 'ন' এবং 'শ', ষ' ও 
“স' একাধিক অক্ষরের পরিবর্তে একটিমাত্র অক্ষর ব্যবহারের সুপারিশ হয়েছিল।০" 
বিদ্যাসাগরও বাংলা অক্ষর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু উ€ 
উপায়ে নয়। তার সংস্কারের পরিকল্পনা এখানে তুলে ধরা হল, 

(ক) বাংলাভাষায় দীর্ঘ খ-কার ও দীর্ঘ ৯-কারের প্রয়োগ না থাকায় তিনি তা স্বরবর্ণ 
থেকে বাদ দেন। 

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে অনুম্বার ও বিসর্গের জন্য নৃতন করে স্থান নির্দেশ করেন। 

(গ) চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলে উল্লেখ করেন। 

(ঘ) আকার ও উচ্চারণ অনুসারে ড়, ঢ ও য়-কে ড, ঢ, য থেকে পৃথক বর্ণ বলেন। 

(৬) 'ক' ও 'ঘ' মিলে. “ক্ষ' হওয়ায় ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে তা বাদ দেন।*” 

শিশুমনের কাছে ছবি খুবই চিত্তাকর্ষক। তাই শিশুসাহিত্যে ছবির সংযোজন অনেকদিন 
থেকেই চালু হয়েছে। বাংলায় “পশ্বাবলী' পক্ষির বিবরণ, ঠাকুরদার হস্তিবিষয়ক ইতিহাস, 
বালক, বালকবন্ধু, মুকুল ইত্যাদি শিশুসাহিত্যে ছবির ব্যবহার দেখা যায়। শিশুপ্রেমিক 
বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও স্বভাবতই এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনার দাবি রাখে। ইন্ডিয়া অফিস 
লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত চিঠির ভিত্তিতে বলা যায়, সেখানে বিদ্যাসাগরের লিখিত বইগুলিতে 
ছবি নেই। অথচ তথকালীন বিখ্যাত শিল্পী ব্রেলোক্যনাথ দেবের মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধবাসরে 
জোষ্টপুত্র পঠিত ভাষণ থেকে জানা যায়, ব্রেলোক্যনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বইয়ের জন্য 
প্রথম ছবি একেছিলেন।*১ এক্ষেত্রে শেষোক্ত ভাষণটির নত্যতা সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন 
থেকে যায়। সেই প্রসঙ্গে নিঙ্গলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা আশু প্রয়োজন। 

(ক) বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় তার প্রকাশিত বইগুলির সমস্ত সংস্করণ একত্রে অথবা 
ভিন্ন ভিন্নভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষ করে শেষ বছরের সংস্করণগুলি এক্ষেত্রে 
বিশেষ প্রয়োজন। 

(খ) শিশুসাহিত্য নিয়ে তিনি বিশেররভাবে চিস্তা করতেন। বর্ণপরিচয়ের বিভিন্ন 
সংস্করণগুলি পরীক্ষা করলে এ-প্রসঙ্গে আভাস পাওয়া যায়।** অন্যান্য বইয়ের বিজ্ঞাপন 
থেকেও বিভিম্ন সময়ে ঠার চিন্তাধারার পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এর উপর 
নির্ভর করে আমরা কি বলতে পারি হয়তো বিদ্যাসাগরের মনে কোনও সময়ে শিশুসাহিত্য 
ছবির ব্যবহারের চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছিল? 

পাঠ্যসূচি : এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'শিশুকেন্দ্রিক' শিক্ষার চিন্তাভাবনা তখনও 
শুরু হয়নি। শিক্ষা ছিল কেন্দ্রবিন্দু এবং শিশুদের এর দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল শিক্ষাবিদ্রের 
প্রধান উদ্দেশয। তৎকালীন ইংলন্ডের শিক্ষাবিদদের মধ্যে এডগেওয়ার্থ বেস্থাম, জেমস মিল, 
হার্বার্ট ম্পেন্সার প্রমুখ ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এডগেওয়ার্থ অল্পবয়সের শিশুদের 
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জোর করে পড়াশুনা করানোর বিরোধিতা করেন। কারণ এর ফলে বইয়ের প্রতি শিশুদের 
বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে।১ তবে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াও তিনি সমর্থন 
করেননি। কারণ বিনা পরিশ্রমে তার মতে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়।*২ লকের মতো তিনিও 
মনে করতেন সু-অভ্যাস ও চরিত্রগঠনই হল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।* সেই সময়ে 
ইংলন্ডের স্কুলগুলিতে ল্যাটিন ও গ্রিক শিক্ষা দেওয়া হত। এডগেওয়ার্থ এর রিরোধী ছিলেন। 
তার মতে আট অথবা নয় বছরের ছাত্রদের ল্যাটিন ও গ্রিক শিক্ষা দেওয়া অনুচিত।৪৪ 
নৈতিক ও বুদ্ধির উন্মেষের জন্য দরিদ্রদের শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা বেশ্থাম উল্লেখ 
করেন।”* বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তৎকালীন ইংলন্ডে ল/ক্কেস্টার ও 
বেলের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। বেল ছিলেন চারের প্রধান ভক্ত এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
টোরিদের সমর্থনপুষ্ট। অপরদিকে ল্যাক্কেস্টার ছিলেন কোয়েকার চিস্তাধারার সমর্থক। তিনি 
বিদ্যালয়ে বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। 
স্বভাবতই জেমস মিল উক্ত বিরোধে ল্যাঙ্কেস্টারের পক্ষ অবলম্বন করেন।* হার্বার্ট 
স্পেন্সারও শিশুদের প্রথমে সহজ থেকে কঠিন এবং পরে বাস্তর থেকে দুর্বোধ্য বিষয়ে শিক্ষা 
দিতে বলেন।”৭ মিঃ জে-উইলিয়ামও শিশুদের বোধগম্য হওয়ার জন্য সহজ ও সরল ভাষায় 
পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। শিশুদের কাছে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় এমন 
সকল বিষয়বস্তু নিয়ে পাঠ্যতালিকা রচনার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।*” 

এডগেওয়ার্ধের মতো বিদ্যাসাগরও মনে করতেন বিনা পরিশ্রমে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব 
নয়। তাই বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পাঠে তিনি উল্লেখ করেন, 

“শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয়'না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। 
শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।” 


সু-অভ্যাস ও চরিত্রগঠনকে বিদ্যাসাগরও শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। 
সেইজন্যই “বর্ণপরিচয়ে'র প্রথম ভাগের ১৯ ও ২০ নং পাঠে গোপাল ও রাখাল কাহিনীদুটি 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত কাহিনীদুটির অন্তর্ভুক্তির কারণ নিয়ে অনেকেই, এমনকি স্বয়ং 
কবিগুরুও প্রশ্ন তুলেছেন। এর একটিমাত্র উত্তর হল, বিদ্যাসাগর নিজের দিব্যদৃষ্টিতে 
তৎকালীন বাঙালি সন্তানদের ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই গোপালের আদর্শে 
শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, 
সাধারণের পক্ষে শিক্ষালাভ হল এক দুর্লভ ব্যাপার। তাই “চরিতাবলী'তে এমন সব চরিত্রের 
উল্লেখ করেন, যারা অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিলেন। দরিদ্র বালকদের লেখাপড়ায় 
উৎসাহদান করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ-সম্পর্কে শল্তুচন্দ্র বিদ্যারত্বের বক্তব্য হল, 
“সন ১২৬৩ সালের ১লা শ্রাবণ অগ্রজ মহাশয় চরিতাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
করিয়াছেন, ইহাতে অতি সরল ভাষায় ডুবাল, উইলিয়াম রস্কো, হীল, জিরম্টরোন প্রভৃতি 
ইউরোপীয়ান মহানতনমিগের জীবনচরিত বর্ণিত হইরাছে। ইহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে 
এতর্দেশীয় শিশুগণের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিবে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে; যেহেতু 
উপরোক্ত মহাত্মারা প্রায় সকলেই দরিদ্র সন্তান ।-. অগ্রজ মহাশয় এতদ্দেশীয় দরিদ্র 
বালকগণকে লেখাপড়া শিখিতে উৎসাহাম্থিত করিয়৷ দিবার মানসে অনুগ্রহপূর্ববক পরিশ্রম 
সহকারে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।”*৯ * 
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শিশুদের জন্য সহজ ও সরল ভাষায় বই লেখা ছিল ার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই 
“আখ্যানমঞ্জরী' প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেন, 

“কিছু দিন পূর্বেব, কলিকাতাস্থ কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই অভিপ্রায় বান্ত 
করেন, আখ্যানমঞ্জরী যেরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সরল ভাষায় পুপ্তকান্তর 
প্রস্তুত হইলে, অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনেক উপকার দর্শে। তদনুসারে, সরল ভাষায় 
কতকগুলি আখ্যানের সম্কলন এবং পূর্ববপ্রচারিত পুস্তক হইতে কতিপয় আখ্যানের 
উচ্চারণপূর্ববক, আখ্যানমঞ্জরীর প্রথম ভাগ নামে এই পুস্তক প্রচারিত হইল।” 
সেই সময় ইংলন্ডে অনেকেই শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। ধর্মীয় 
মতবাদের পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচারের জন্য তারা সুপারিশ করেন। জর্জ কুম্বে 
ছিলেন উক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে অগ্রগণ্য । তার মতে, স্কুলে ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের ফলে 
জাতির শিক্ষা ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য 
হওয়া উচিত মানুষের আচরণ সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তার সুষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মকানুনগুলিকে তুলে 
ধরে যুবকদেরকে নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করা।** 

উপরোক্ত মতের সঙ্গে 'বোধোদয়' প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের মতের সঙ্গে যথেষ্ট সাদুশ্) 
দেখা যায়। এখানে তা উল্লেখ করা হল: 

“ঈশ্বর সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, তিনি প্রধান চেতন, অবচেতন, উদ্ভিদ, সমুদয় পদার্থ 
সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র, পর্বত, তরু, লতা, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ 
প্রভৃতি সকল াহার সৃষ্টি। এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা কহে। 

“ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যন্বরূপ, তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সর্বদা সর্বত্র 
বিদ্যমান আছেন, আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান; এবং যাহা মনে ভাবি তাহাও 
জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু এবং সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন। তিনি যাবতীয় 
জীবজস্তকে আহার দেন ও রক্ষা করেন। অতএব ঈশ্বরকে ভক্তি, স্তব ও প্রণাম করা 
আমাদের কর্তব্য।” 

'বোধোদয়' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাতে ঈশ্বর বিষয়ে কোনও কথা ছিল না। 
পণ্ডিত বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী এ-সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি তাকে কথা দেন, 
পরবর্তী সংস্করণে ঈশ্বরের. কথা থাকবে। সেইমতো পরবর্তী সংস্করণে ঈশ্বর সম্পর্কে একটি 
পাঠ 'বোধোদয়'-এ যুক্ত হয়। অনেকে মনে করেন, বোধোদয়ের মতই তার ধর্মমত। তিনি 
নিজেও চণ্ডাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে স্বীকার করেন, 

“এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে, এ পথে না চলিয়া এ পথে 
চলিলে, নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না. আর 
লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করি না।”৫, 

বজ্ের থেকে কঠোর কিন্তু কুসুমের থেকে কোমল- ইংরেজিতে একটি প্রবাদ 
আছে- “98176 0116 10 810 509011 016 01111 _অর্থাৎ বেত না মারলে ছাত্রগণ নষ্ট হয়ে 
যাবে। বিদ্যাসাগর কিন্তু এর ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজের স্কুলে ছাত্রদের বেত মারা 
তুলে দেন। শুধু বেত মারাই নয়, যেসব শাসনে ছাত্রদের ক্ষতি হতে পারে তা তিনি বন্ধ করে 
দেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকান্দ) মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। 
কোনও এক কারণে মাস্টারমহাশয় এমনভাবে কান মলে দেন যে, তার কান দিয়ে রক্ত 
পড়তে থাকে। বিদ্যাসাগর ঠিক সেই সময়ে স্কুলে উপস্থিত ছিলেন। গোলমাল শুনে তিনি 
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উক্ত ক্লাসে গিয়ে সব ঘটনা শুনে সেই মাস্টারমহাশয়কে তিরস্কার করে বলেন : আমি 
জানতাম, তুমি একজন মানুষ। এখন দেখছি, তুমি একটা পশু। 

তবে অন্যায় করলে ছাত্রদের তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। অন্যায় করার জন্য 
মেট্রোপলিটনের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ছাত্রকে তিনি একবার ক্লাস থেকে 
বের করে দেন। পরের দিন ওরা বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে নিজেদের 
কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় বিদ্যাসাগর তাদের ক্ষমা করেন। আরেকবার 
মেট্রোপলিটনের ছাত্ররা বিদ্যাসাগরের কাছে পৌবপার্বণের ছুটি প্রার্থনা করায় তিনি তা মঞ্জুর 
করেন এবং পরক্ষণেই প্রশ্ন করেন যে কলকাতার বাসায় তারা পিঠা পাবে কোথায়? ছাত্রদের 
মধ্যে একজন উত্তর দেয়, “আপনার বাড়িতে।” বিদ্যাসাগর হেসে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে 
নিজের বাড়িতে ছেলেদের জন্য বিস্তর পিঠার ব্যবস্থা করেন।৭২ বিদ্যাসাগর শিশুদের যে কত 
ভালবাসতেন, তার প্রকৃত উদাহরণ হল “প্রভাবতী সম্ভাষণ” ।৭৩ 


শিক্ষক-শিক্ষণ : উপরোক্ত সমস্যাগুলির মতো উপযুক্ত শিক্ষকের সমস্যাও ছিল সেই 
সময়ে। তৎকালীন সংবাদপত্রে এ নিয়ে প্রায় আলোচনা প্রকাশিত হত। লঙ হা়িঞ্জের 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথে উপযুক্ত শিক্ষকের সমস্যা উল্লেখ করে “সমাচার চন্দ্রিকা' 
মন্তব্য করে, 

“এই সকল শিক্ষকেরা কেবল শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ও অঙ্ক শিক্ষা করাইবেন। ইহাতে 
ইংরাজীর কোন সম্পর্ক থাকিবেক না। ইহার অভিপ্রায়ে দেশভাষা চলনার্থে যে আইন 
হইয়াছে তাহা যথার্থরূপে চলে না যেহেতু সে সকল ভাষা লিখন-পঠনে প্রাচীন কর্মকারকেরা 
অপু ৮৭5 

উক্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য রামচন্দ্র মিত্রও শিক্ষকদের উপযুক্ততা সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করেন।৭ 

হ্যালিডের কাছে লিখিত পত্রে বিদ্যাসাগরও গ্রামের গুরুমহাশয়দের উপযুক্ততা সম্পর্কে 
সন্দেহ প্রকাশ করেন।৭১ শিক্ষা পরিষদের নির্দেশে ১৮৫৫ সালের প্রথমদিকে তিনি হিন্দু 
কলেজের সঙ্গে যুক্ত পাঠশালাটি পরিদর্শনে যান এবং ফিরে এসে যে-প্রতিবেদন দাখিল 
করেন, তাতেও তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তিনি বিরূপ মন্তব্য করেন।*" 

শিক্ষক-শিক্ষণের কাজ সর্বপ্রথম মিশনারি প্রতিষ্ঠানেই শুরু হয়। ১৮১৬ সালে মিঃ মে 
শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য চুচুড়ায় একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত কেন্দ্রীয় 
বিদ্যালয়ে কিছুদিন “সর্দার পোড়র' শিক্ষা শেষ করে শিক্ষকেরা গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
করতে যেতেন।* 


শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ থেকেও একই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য নরম্যাল স্কুল 
স্থাপনের পরিকল্পনা হয়েছিল।৭* উক্ত নরম্যাল স্কুলে গ্রামবাসীদের মনোনীত কোনও 
ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হত। উক্ত ব্যবস্থায় উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন গ্রামের পক্ষ থেকে 
শিক্ষকতায় পারদর্শী করার জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের শ্রীরামপুর পাঠানো হয়। এর ফলে উক্ত 
অঞ্চলে উনিশটি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।*” ৃ 

১৮৪৭ সালে ইংরেজি স্কুল ও কলেজের জন্য কলকাতায় একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপিত 
হয়। “বঙ্গ বিদ্যালয়ে'র শিক্ষকদের জন্য একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপনের দাবি করে “ফ্রেন্ড অব 
ইন্ডিয়ায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখানে উক্ত বক্তব্যগুলি তুলে ধরা হল : 
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(ক) যেহেতু মাতৃভাষায় বই লেখার জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব নেই, সেইহেতু বঙ্গ 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপন বেশী প্রয়োজনীয়।*, 

(খ) উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তিদের উপর উক্ত নরম্যাল স্কুলের দায়িত্ব দিলে শিক্ষক-শিক্ষণের 
সঙ্গে-সঙ্গে অনেক দেশীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে।»২ রর 

(গ) ছাত্রদের পাশ্চাত্য জ্ঞানদানের জন্য হাড়িঞ্জ ১০১টি বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কিন্তু 
তৎকালে এঁ কাজের উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকায় তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। 
সুতরাং সরকার যদি সেই অভাবটুকু বুঝতে অক্ষম হন অথবা বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
মিলির রা পির ািলিলর দি রিরািগ 

| 


জোরালো বক্তব) রাখা সত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। 
পরবর্তীকালে নিউ মডেল ভার্নাকুলার স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিদ্যাসাগর কর্মপ্রার্থীদের 
একটি পরীক্ষা গ্রহণ করেন। উক্ত পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় শিক্ষা পরিষদের 
অধিকর্তার কাছে নরম্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন এবং তার আবেদন 
অনুযায়ী ১৮৫৫ সালের ৬ জুলাই একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়।** প্রথমে অক্ষয়কুমার 
দর্ত ও পণ্ডিত মধুসূদন বাচম্পতি এবং রাজকৃষ্ণ গুপ্ত নরম্যাল স্কুলের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত 
হন। শিরঃপীড়া ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত কাজ ছেড়ে দেওয়ায়, 
রামকমল ভট্টাচার্য উক্ত পদে যোগ দেন।» 


প্রথমে স্থানাভাবের জন্য উক্ত নরম্যাল স্কুলের কাজ সংস্কৃত কলেজেই শুরু হয়। 
সকালবেলা দু' ঘণ্টা করে শিক্ষক-শিক্ষণের ক্লাস নেওয়া হত। এক বছরের মধ্যেই 
বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য দু' ঘণ্টার পরিবর্তে ছয় ঘণ্টার প্রয়োজন। 
সুতরাং আলাদা বাড়ির প্রয়োজন। এরপর মাসিক ৭০ টাকা দিয়ে একটি পৃথক বাড়ি ভাড়া 
করার জন্য তিনি শিক্ষা-অধিকর্তার কাছে আবেদন করেন।১৬ 


উক্ত নরম্যাল স্কুলে শিক্ষকদের সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, পাচীগণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও 
জীববিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। তার জন্য মাত্র দু'জন শিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়েছিল।তাদের 
পক্ষে অতগুলি বিষয়ে পাঠদান করা কখনও সম্ভব নয়। তাই বিদ্যাসাগর মাসিক ৪০ টাকা 
মাহিনায় আরেকজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষা-অধিকর্তাকে পত্র লেখেন।১' 
পরবর্তীকালে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন 
এবং অভিমতের জন্য ১৮৫৭ সালে অক্টোবর মাসে বিদ্যাসাগরকে একখানি চিঠি লেখেন। 
এর উত্তরে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-অধিকর্তার কাছে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি পেশ করেন, 


(১) শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বর্তমানে নরম্যাল স্কুলের 
শিক্ষকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়েছে । উচু স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষা দিতে শুধুমাত্র পাঠ্যসূচি 
পালটালে চলবে না, উচ্চতর শিক্ষকমগ্লীর প্রয়োজন । 

(২) ছাত্রদের কাছে পরিষ্কারভাবে কোনও বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত এমন 
শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি ইংরেজিতে দক্ষ এবং নিদিষ্ট বিষয়ে সুপরিচিত অথচ মাতৃভাষায় 
ভাল জ্ঞান আছে । এইরূপ একজন শিক্ষকের মাহিনা মাসে ৩০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন | 
কারণ কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য ছগলি ও ঢাকার নরম্যাল স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকদের মাহিনা মাসে ৩০০ টাকা । তদুপরি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের জন্য একজন 

২২৮ 


এবং সাহিত্যের জন্য আরেকজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে । আর ডাদের মাহিনা কমপক্ষে 
মাসে ১০০ টাকা হওয়া দরকার । 

(৩) ছাত্রদের জন্য মাসিক গ্লাচ টাকা হারে ৬০টি বৃত্তির প্রয়োজন । বিভিন্ন বিষয়ের কথা 
মনে করে শিক্ষাদানের সময় দুই বছর হওয়া উচিত । 

(8) মডেল স্কুলের প্রথম শ্রেণী এবং সংস্কৃত কলেজের নিম্গবিভাগের উচ্চশ্রেণীর 
ছাত্রদের এখানে পড়ার সুযোগ দিতে হবে । কেননা, বিভিন্ন কারণবশত উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
পাঠক্রম তাদের পক্ষে শেষ করা সম্ভব হয়নি । তবে পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ততা যাচাই করে 
বহিরাগত ছাত্রদেরও উক্ত নরম্যাল স্কুলে পড়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। 

(৫) সরকারের নির্দেশে পাচ বছরের জন্য মাসিক ৩০ টাকা মাহিনায় শিক্ষকতা করার 
অঙ্গীকারে বৃত্তিপ্রাপ্ত ও বিনা মাহিনার ছাত্রদের সম্মতি দিতে হবে। 

(৬) সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পরিচালনার জন্য উক্ত স্কুলটি সংস্কৃত কলেজের কাছেই 
স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন | এর জন্য মাসিক ৭০ টাকা হারে বাড়ি ভাড়ার প্রয়োজন | তবে 
লাইব্রেরি বাদে হিন্দু কলেজের কেন্দ্রীয় ভবনের বাকি অংশটুকু যদি সংস্কৃত কলেজকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত বাড়ি ভাড়ার প্রয়োজন নেই । সেই সময়ে সংস্কৃত কলেজের 
তৃতীয়তলার পশ্চিম-পার্স্থ অংশ প্রেসিডেন্সি কলেজের দখলে ছিল । সেই অংশটা উত্ত 
কলেজের মূল বাড়িতে স্থানান্তরিত করলেই উক্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। 

(৭) পাঠসূচি 

(ক) ভূগোল : সংক্ষিপ্ত ভূগোল এবং ভারত ও প্রাকৃতিক ভূগোল । 

(খ) গণিত : পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি | 

(গ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান : প্রাথমিক সাধারণ বিজ্ঞান, সংক্ষিপ্ত জ্যোতির্বিদ্যা । 

(ঘ) ইতিহাস : সংক্ষিপ্ত সাধারণ ইতিহাসসহ গ্রিস, রোম, ইংলন্ড, ভারতবর্ষ ও বাংলার 
ইতিহাস | 

(৩) জীববিজ্ঞান । 

(চ) অর্থনীতি । 

(ছ) নীতিবিজ্ঞান ৬৮ 

তিনি শুধু শিক্ষক-শিক্ষণের প্রতিবেদন পেশ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না । তার সঙ্গে-সঙ্গে 
প্রতিটি স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা ও তাদের মাহিনা সম্পর্কেও তিনি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য 
রেখেছিলেন । ঠার মতে, প্রাতিটি স্কুলের তিন থেকে পাচটি শ্রেণী একজন শিক্ষকের পক্ষে 
পরিচালনা করা সম্ভব নয় । সেখানে কমপক্ষে দু'জন শিক্ষকের প্রয়োজন । যোগ্যতা ও 
পারিপার্থিক ও অন্যান্য ঘটনার কথা বিচার করে শিক্ষকদের মাসিক মাহিনা ২০, ২৫ ও ৩০ 
টাকা করার জন্য তিমি সুপারিশ করেন । উপরোক্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার 
পর প্রতিটি স্কুলে মাসিক ৫০ টাকা মাহিনায় একজন করে হেডপপগ্ডিত নিয়োগের পরামর্শ 
দেন | 

তিনি বুঝেছিলেন, মাতৃভাষার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ কার্যকর করার জন্য সাক্রয় ও দক্ষ 
তত্বাবধানের প্রয়োজন | তাই খাসিক ১৫০ টাকা মাহিনায় দু'জন দেশীয় তত্বাবধায়ক 
সরকারকে নিয়োগ করতে বলেন । তাদের মধ্যে একজনের উপর মেদিনীপুর ও হুগলি এবং 
অন্যজনের উপর নদীয়া ও বর্ধমানের দায়িত্ব থাকবে । তাদের কাজ হবে বিভিন্ন স্কুল 
পরিদর্শন করে ছাত্রদের পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাপদ্ধতির সংশোধন করা । 
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সর্বোপরি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের উপর-সমগ্র পরিকল্পনাটির দায়িত্ব দিতে হবে । এজন্য 
ডাকে ভাতা হিসেবে ৩০০ টাকা দিতে হবে | তিনি বছরে একবার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে 
কর্তৃপক্ষকে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন । সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ, পাঠ্য-বই প্রকাশনে 
সহায়তা করতে এবং প্রধান পরিদর্শকের অনুপস্থিতিতে তার কাজ চালানোর জন্য মাসিক 
১০০ টাকা মাহিনা, আরেকজন সহকারী প্রধান পরিদর্শক নিয়োগের জন্য তিনি সুপারিশ 
করেন ।১* 

শিক্ষাপদ্ধতি : শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেই সময়ে কলকাতা ও তার পার্শস্থ 
অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন পদ্ধতি চালু হয়েছিল । শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ল্যাঙ্কেস্টার পদ্ধতির 
কিছুটা অদলবদল করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । টুচুড়ায় পিয়ার্সন বেল পদ্ধতি 
অনুসরণ করেন এবং তার জন্য “পাঠশালার বিবরণ' নাম দিয়ে একখানি বই প্রকাশ করেন । 
পররর্তীকালে ডেভিড স্টোর পরিকল্পনা অনুসরণ করে জনাইতে জনাই ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত 
হয়। পেস্তালজির পরিকল্পনা অনুসরণ করে রেভারেন্ড লঙ ঠাকুরপুকুরে নতুন একটি 
শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেন । বিদ্যাসাগর উক্ত পদ্ধতিগুলির কোনওটাই গ্রহণ করেননি । 
শিক্ষকদের শিক্ষাদানের সুবিধার্থে বর্ণপরিচয প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে তিনি বর্ণযোজনার 
নির্দেশিকা লিপিবদ্ধ করেন । যেমন : 


বর্ণপরিচয় 

প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগ 
আ-কার যোগ য-ফলা-_যা 
কআকা/ম আমা ক যক্যসশশ 
ই-কার যোগ হয হা 
ক-ইকি /ব ইহ বি র-ধ্লা--র 
ঈ-কার যোগ এব এসসি 
ক-ঈকী/ত ঈ তী হব হ 
গ্গঈ স্ইত্যাদি। প-যলা_-ল ল্ল 
কপ রর সস 

হল হল্প 


সমালোচনা ও প্রশংসা : শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং তাকে কার্যকরী 
করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও কর্মজীবনের প্রথম দিকে পাঠা-বই নিয়ে তাকে 
সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তৎসন্ত্বেও তিনি পিছু হটেননি । 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য-বই হিসেবে “বেতাল পঞ্চবিংশতি' নির্বাচিত হতে পারে 
কি না তা নির্ধারণের দায়িত্ব রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর দেওয়া হয়। 
উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় তিনি তাকে পাঠা-বই হিসেবে নির্বাচিত করতে আপত্তি 
জানান | তখন বাধ্য হয়েই বিদ্যাসাগর শ্রীরামপূরের মিশনারিদের সাহাঘ্য গ্রহণ করেন এবং 
মার্শম্যান বেতাল পঞ্চবিংশতিকে তৎকালে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে 
একখানি প্রশংসাপত্র দেন ।*? 

অশ্লীল ও প্রণয়োদ্দীপক-__এই অজুহাতে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষও “বেতাল 
পঞ্চবিংশতি'কে পাঠ্য-বই হিসেবে গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে । কারণ এই বই পড়লে 
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ছাত্রদের নৈতিক ক্ষতি হতে পারে । প্রত্যুন্তরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সচিব মার্শাল 
বলেন, প্রাচীন সাহিতোর মধ্যে তা সবচেয়ে উচুস্তরের | সুতরাং ছাত্রদের 'বেতাল 
পঞ্চবিংশতি' পড়তে দেওয়া যেতে পারে ।"১ 


তবে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রশংসা প্রকাশিত হয় । 
সংবাদ প্রভাকরের মতে, 'পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কয়েকখানি 
পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন কেবল তাহাই বালকদের শিক্ষোপযোগী হইয়াছে ।** অন্যত্র বলা 
হয়, “আধুনিক পৃস্তকাদির মধ্যে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বেতাল 
পঞ্চবিংশতি' ও “জীবনচরিত,' প্রভৃতি যে কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ববিধায়ে 
উৎকৃষ্ট হইয়াছে । তৎপাঠে সকলেরই প্রয়াস জন্মে ।”*« 


কেবল পত্রপত্রিকাতেই নয়, সরকারি ও বেসরকারি মহলেও পাঠ্য-বইয়ের লেখক 
হিসেবে তার সুনাম ছিল । এইচ. রিকৌস"* ও রামগোপাল ঘোষের“ বক্তব্য থেকে তা 
ভালভাবেই জানতে পারা যায় । ভারতীয় সিভিল সাভিসের পরীক্ষার্থীদের জন্য 
গ্লারবর্তীকালে তারই লেখা 'চরিতাবলী' পাঠ্য-বই হিসেবে নির্বাচিত হয় ।"১ 


বিদ্যাসাগরের কাছে শিক্ষা ছিল মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করে সুস্থ মানবিকবোধ 
জাগিয়ে তোলার অস্ত্র । তাই তিনি সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান 
আহরণ করে বাংলা শিক্ষার বনিয়াদকে রচনা করতে চেয়েছিলেন ।"' 

অপরদিকে বিদেশী শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল শাসনকার্যের উপযোগী আমলা তৈরি করা । 
তাই, উভয়ের মধ্যে সঙ্ঘাত ঘটা খুবই স্বাভাবিক । তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সরকারি দায়িত 
থেকে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। 

আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু সামাজিক কুসংস্কারগুলি আজও দূর হয়নি । তাই তা 
দূর করার জন্য বিদ্যাসাগরকে আমাদের বেশি করে স্মরণ করা প্রয়োজন । 
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৩৪ 


বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা 


সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু 


বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন কি না_ এ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে তার সময়কাল থেকে, কিন্তু এর 
কোন সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি আজও | এ প্রশ্নটি যেন আবৃত হয়ে আছে রহস্োর 
ধৃত্রজালে । সেক্সপীয়র সম্বন্ধে প্রযুক্ত ম্যাথু আর্নন্ড-এর উক্তি উদ্ধত করে বিদ্যাসাগর 
মানসের এই আধ্যাত্ম-চেতনার দিকটি সম্পর্কে আমরাও যেন বলতে পারি তাকে উদ্দেশা 
কবে: 

+৬/০ 8510 710 51--11100) 91711650 210 211 50111. 011-1710111 10160410050 1" 

আভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে নাস্তিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের অস্তিত, বেদ ও 
পরকাল শ্বীকার করেন না । গুণানুসারে নাস্তিকদের আবার ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হয়েছে, যথা, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রাস্ত্রিক, বৈভাষিক, চার্বাক ও দিগণ্বর | 

ংস্কারের এই কষ্টিপাথরে বিচার করলে বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা নির্ণীত হয় কি না এবং 
হলেও তিনি কোন শ্রেণীতে পড়েন__এ ধরনের কুট তর্ক বা সূক্ষ্ম তত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নয় । সাধারণভাবে বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটি 
সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়াই এর উদ্দেশ্য । 

বিদ্যাসাগরের ধন্মমত নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব হওয়ার মূলে রয়েছে এ সম্পর্কে 
তার নিজের বিস্ময়কর নীরবতা | শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তার “বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ” 
গ্রন্থে লিখেছেন : “জীবনে একটি বারের জন্যও তিনি ধর্ম বিষয়ে প্রকাশ আলোচনা 
করেননি । ঘরোয়া বৈঠকেও না ।” এ বিষয়টি সম্বন্ধে তার যেটুকু মন্তব্য বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা' অধিকাংশই লঘু হাস্য-পরিহাস, শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তির 
মাধ্যমে | তাই এইসব মন্তব্য ও টিপ্লনীকে অযথা গুরুত্ব দিয়ে তার সত্যকার মত বলে মেনে 
নেওয়া সমীচীন হতে পারে না। মুস্কিলটা এখানেই । 

তত্ব অপেক্ষা তথ্য শ্রেয়”_-তাই ঠার জীবন-কাহিনী থেকে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি 
উদাহরণের উল্লেখ নিঃসন্দেহে আলোকপাত করবে আলোচ্য বিষয়টির ওপর । 

একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে বারান্দায় বসে শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজন পরিচিত 
লোকের সঙ্গে গল্প করছেন বিদ্যাসাগর, এমন সময় সেখান দিয়ে এক বাঙালী স্ত্রীষ্টান-পাত্রী 
যাচ্ছিলেন । সেখানে উপস্থিত কয়েকজন বালককে সেই পাত্রি ভদ্রলোক যীশুহ্ীষ্ট ভজন 
করলে কি-ভাবে 591%8007 বা মুক্তি মেলে তা' বোঝাতে প্রবৃত্ত হলেন । সকৌতুক 
কৌতুহলে কিছুক্ষণ সেই 5677707 বা ধর্্োপদেশ শোনবার পর বিদ্যাসাগর তাকে ডেকে 
বললেন : “ও বেচারাদের ছেড়ে দিন মশাই, ওরা নিতান্ত বালক, ওদের 591/80101 এর 
কথা চিস্তা করবার অনেক সময় আছে এখনও | তার চেয়ে বরং আমাকে বোঝান, আমার 
বয়স হয়েছে, আজ বাদে কাল মরব ।* স্্রীষ্টনধর্ম্ে দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি 
পাওয়া গেছে ভেবে সেই বাঙালী পাদ্রি-সাহেব তো পরম উৎসাহে ঠাকে বোঝাতে আরভ 
করলেন যীশু-মাহাত্্য । কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের গ্লেষ আর বিদ্ুপের বাণে 
বিদ্ধ হয়ে তাকে অনন্ত নরক বাসের অভিশাপ দিতে দিতে সে-স্থান ত্যাগ করলেন । 


২৩৫ 


শশীতৃষণ বাবু নামে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রচারক সিটি কলেজের তৎকালীন 
অধাক্ষ হেরম্ব মৈত্রের বৃদ্ধ পিতা ঠাদমোহন মৈত্রকে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে 
বাদুরবাগানে তার বাড়ীরই আশে-পাশে বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেন, কিন্তু কিছুতেই বাড়ী খুজে 
পান না। পরে মৈত্র মশাই নিজেই অনুসন্ধান করে বিদ্যাসাগরের বাড়ী বার করেন এবং 
তাকে ঘটনাটি বলেন । বিদ্যাসাগর .যখন জানতে পারলেন যে পথপ্রদর্শক শশীভূষণ 
রানার ই বাইরে নাত ভার বারের মা রইলো না ভিন তাতে ডেকে 
বললেন : “এত কাছে বাস করেও তুমি বুড়ো মানুষকে আমার বাড়ীতে আনতে এত বেগ 
দিয়েছ, তবে তুমি মানুষকে কি করে পরলোকের পথ দেখাচ্ছ ? এখানে থেকে এখানেই যখন 
তোমার এত গোলোযোগ, তখন তুমি কি করে সেই অজানা পথে লোক চালান দাও £ তুমি 
বাপু ও-ব্যবসা ত্বরায় ত্যাগ কর, ও তোমর কন্ম নয়।” 

বিজয়কৃঞ্ণ গোস্বামী ধন্ম-প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করলে তিনি শ্রেযোক্তি করেন : “তুমি 
নাকি কি একটা হয়েছ £' 

নানা দশের অসংখ্য নরনারী সমেত “স্যার জন্‌ লরেন্দ্‌” নামে ষ্টিমারখানি জলমগ্ন হলে 
তিনি গভীর মনস্তাপ সহকারে বলেছিলেন : “দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে 
নানা দেশের অসংখ্য লোককে একত্র ডোবালেন ! আমি যা পারি না, তিনি পরম কারুণিক 
মঙ্গলময়; হয়ে কেমন করে এই ৭০০/৮০০ লোককে একত্র এক সময় ডুবিয়ে ঘরে ঘরে 
শোকের আগুন জ্বেলে দিলেন £স্দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ ? এসব দেখলে কেউ 
মালিক আছেন বলে বোধ হয় না।” 

রবীন্দ্রনাথ তার “বিদ্যাসাগর চরিত”-এ একটি ঘটনার কথা লিখেছেন : “বিদ্যাসাগর 
পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ াহাকে টাকার 
জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল । বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা 
ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপট চিত্তে উত্তর 
দিলেন__“এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আর্মি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর 
বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই ।” ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মাণেরা 
ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, "তবে আপনি কি মানেন ।' বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন__“আমার 
বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান ।' 

অগ্রজপ্রতিম বিদ্যাসাগরের ্নেহচ্ছায়ায় বদ্ধিত__সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মণীষী- কষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য “পুরাতন প্রসঙ্গ” নামক পুস্তকে বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস 
বিষয়ে বলেছেন : “বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন একথা বোধ হয় তোমরা জাননা ; যাহারা 
জানিতেন, তাহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না ; 
কেবল রামমোহন রায়ের জ্যেষ্টপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি 
পরলোকতত্ব লইয়া হাস্য-পরিহাস করিতেন |” 

সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় ব্রজেন্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, একসময় বেদাস্তকে 
্রাস্তদর্শন বলিতেও কুঠিত হননি বিদ্যাসাগর | “ ” 

ঈশ্বর, পরকাল ও বেদ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনোভাবের এই সব সাক্ষা নিঃসন্দেহে তার 
নাস্তিকতার প্রতিপাদক- অন্ততঃ উপরোক্ত আভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে তো বটেই ! কিন্ত 
বিষয়টি গুঢ় ও জটিল এবং সেই হেতু এটি তার সমগ্র জীবনের চিন্তা ও.কর্মাধারার 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য্য-_কেবলমাত্র অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি উক্তির নিকষে নয়। 
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বিদ্যাসাগর-চরিত্র.বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার দুটি বৈশিষ্ট্য-_আর এই দুটিই হল 
'রেনেসাস' বা 'নবজাগরথ'-এরও প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্য দুটি হল মানবমুখিনতা 
(71017211571) আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র (17015100811971) | চরিত্রের এই দুটি মৌলিক গুণ 
বিদ্যাসাগরের সারা জীবনের চিস্তা ও আচরণকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করেছে। 
বিদ্যাসাগর চরিত্রের সম্যক উপলব্ধির জন্যে তাই রেনেসাস বা নবজাগরণের তাৎপর্য ও 
স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক | 


মানুষের মন মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও প্রথার অন্ধ দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে একদিন 
যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকে ধীরে ধীরে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল । মোহাচ্ছন্ন ও 
জড়ত্বপ্রাণ্ত মনের এই জাগৃতিই 'রেনেসাস' বা 'নবজাগরণ' রূপে ইতিহাসে আখ্যাত । 
ইওরোপে এই রেনেসাসের সূত্রপাত হয় ইতালীয় ফ্রোরেন্স নগরীতে, আনুমানিক শ্রীষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে | তারপর তার তরঙ্গ ক্রমে বিস্তৃত হয় জাম্মানী, ফ্রা্স ও 
ইংল্যাণ্ডে। এই রেনেসাসের ঢেউ ভারত-তটে এসে উপনীত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে । 
একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের ব্যাপক অনুশীলন ও অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ শিক্ষিত ও বিদদ্ধ মনে জাগালো নতুন প্রেরণা 
ও উদ্দীপনা । “তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি” বিচারের যে স্রোতঃপথ গ্রাস করে ফেলেছিল, 
তার «থকে জাগরিত হল ভারতীয়-মানস এই--“নৃতন যুগের ভোরে ।” 

উনিশ শতকের এই নবজাগরণে বাংলাদেশ নিয়েছিল অগ্রণী ভুমিকা | ধন্ম, শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ ও চিস্তাধারার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছিল এই দেশে, এই 
কালে । বাংলার নবযুগের এই নবজাগরণে যে-সব মনীষীর 'অবদান অগ্রগণ্য, বিদ্যাসাগর 
তাদের মধ্যে অন্যতমু ৷ রামমোহনের পর নবজাগরণের ভাবধারা তার মধ্যে দিয়েই বিকাশ 
ও প্রকাশ লাভ করেছিল । 


. রেনেসাস বা নবজাগরণের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত ছিল 17411008115) বা 
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ এবং 17071810157 বা মানবমুখিনতার ওপর | মধ্যযুগের চিন্তাধারা ছিল 
ঈশ্বর ও ধর্মকেন্দ্রিক, সুতরাং রেনেসাস যুগের এই মানব-কেন্দ্রিক ও ইহজগত-কেন্দ্রিক 
চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক বলে অভিহিত ও অভিনন্দিত হবার যোগ্য । মানবজীবনের 
মহত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন চিন্তার মূল্য স্বীকার করাই এই নবজাগরণের 'ভাবাদর্শ 
£807010719-র অন্ধ অনুকরণ নয়,__আপনার যুক্তি ও ভাবনার আলোকে প্রতিটি বিষুয়ের 
সত্যাসত্য বিচার করে তার মূল্যায়ন করা-_এই মনোভঙ্গীই রেনেসাসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য 
কোনো কিছুকে না বুঝে, নির্বিবিবাদে, দ্বিধাহীন চিন্তে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে এই প্রবল প্রকৃতিই 
আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাষায় 9০1)0170 ?/1০1)04 বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালী বলে 
অভিহিত | এই চিন্তাধারার মূলে রয়েছে সংশয় প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সত্যাসত্য ও 
যথার্থতা যাচাই করে দেখার ্বনোভাব .। বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মনোভাবের প্রকাশ 
ঘটেছিলো পরিপূর্ণভাবে । তাই তিনি প্রকৃতই নবযুগের পথিকৃত রূপে পূজিত হবার যোগ্য 

এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল তার প্রতিটি চিস্তা-ভাবনার ওপর, ধন্শমতেও তার 
ব্যতিক্রম হয়নি । এর ফলেই ধর্মক্ষেত্রে কোনরকম গোড়া মনোভাব ধারণ করা তার পক্ষে 
সম্ভব হয়নি । ধর্মবিষয়ে অযৌক্তিক ঠোড়ামি সম্বন্ধে বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 
(0. ৪. 5..78186) তার একটি প্রবন্ধে বলেছেন  স্রীষ্ধর্মের মধ্যেও'নানারূপ দলাদলি ও 
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অযৌক্তিক বিশ্বাস দেখা যায় । খ্রীষ্ট্রের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের বিষয়টিও সব সন্দেহের উর্ধে 
নয়। 

যেখানে একেশ্বরবাদী শ্্রীষ্টধম্মের মধ্যে একত্ব (0710871910151)) ও, ্রিত্ব 
(111716811811511) নিয়ে এত মতানৈক্য ও কলহ সেখানে ত্রেত্রিশ কোটি দেব- দেবীতে 
বিশ্বাসী হিন্দুধর্মের পক্ষে মতৈক্যের কথা তো অকল্পনীয় । বিদ্যাসাগর তাই হিন্দুধশ্মে 
উপাস্য তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী সম্বন্ধে সারা জীবন মৌন থেকেছেন, কোনো মন্তব্য 
করেননি । যে ঈশ্বর বা পরলোকের স্বরাপ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো ধারণায় উপনীত হওয়া 
কারো পক্ষেই কদাচ সম্ভবপর নয়, তা' নিয়ে বাদানুবাদ বা হানাহানিতে প্রবৃত্ত হওয়া তার মত 
যুক্তিবাদী মনের পক্ষে সম্ভব হয়নি । প্রথম জীবনে বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 
্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । পরে এর মধ্যে গোড়ামি-হেতু মতভেদ ও কলহ 
সৃষ্টি হওয়ায় তিনি সেখান থেকে সরে আসেন । এ-সম্বন্ধে তার জীবনীকার চন্তীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : “তিনি নিজে আমাদের নিকট বলিয়াছেন-_'এ দুনিয়ার একজন 
মালিক আছেন তা' বেশ বুঝি, তবে এঁ-পথে না চলিয়া এ-পথে চলিলে, নিশ্চয় তাহার 
প্রিয়পাত্র হইব, খ্র্গরাজা অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার 
চেষ্টাও করি না । লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাসাদে পড়ে যাব ? অন্যকে পথ দেখাইতে 
গিয়া তাকে বিপথে চালাইয়া শেষটা পরের জন্য বেত খাইয়া মরিব ?” 

ব্ঙ্গ ও পরিহাস সহকারে উক্ত হলেও এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে 118108176 কথিত 
“[২8010141 ৬1০৮" | তিনিও বৈজ্ঞনিক-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মত যা নিশ্চিতরূপে 
জানেন না তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছেন । ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে 
তাই নীরব থাকতে চেয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র | 11070০11 ৩17০170০ো-এর মতে যিনি অজ্ঞাত ও 
অচিস্তযনীয় (010 00101010%/7 0110 0170 0111010%/816) সেই বিশ্বনিয়স্তা সম্পর্কে তাই তার 
“বোধোদয়” গ্রন্থে প্রথমে কোনো উল্লেখই করেননি তিনি | বিজয়কষ্চ গোস্বামী মশাই 
একবার তাকে বলেন, অনেকে নাকি দুঃখ করে বলছেন যে বিদ্যাসাগর মশাই এমন একখানা 
পাঠ্য পুস্তক রচনা করলেন যাতে ছেলেদের জানবার সব কথাই রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে 
কোনো কথা নেই । বিদ্যাসাগর হেসে তাকে বললেন : “ধারা তোমার কাছে ওকথা বলেন 
তাদের বোলো যে এবার যে 'বোধোদয়' ছাপা হবে তাতে ঈশ্বরের কথা থাকবে ।” সত্যিই 
বোধোদয়ের পরবর্তী সংস্করণ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা পাঠ যোগ করেন তিনি । কিন্তু সে 
ঈশ্বরের সংজ্ঞা হল “নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ' | বলা বাহুলা, এই সংজ্ঞা তার যুক্তিসিদ্ধ মনের 
ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “সাহিত্য সাধক চরিতমালা' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের মনের এই 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : “এই সংস্কারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির 
উপর এই নির্ভরশীলতা তাহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল ! তাহার 
পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যে-_ রামজয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর-বীরসিংহের 
মধ্যে--অথবা সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে--এই সমস্যার সমাধান নাই ।” 

সত্যই তার সামাজিক বা পারিবারিক পরিবেশে এ সমস্যার সমাধানের সুত্র খুজলে বিফল 
হতে হবে । এর সমাধান খুজতে হবে তার ব্যক্তিগত চরিত্রে--ার দাট্যে, তার অপরাজেয় 
পৌরুষে, আর সর্বোপরি ঠার অনন্যসাধারণ মানবহিতৈষনায় । তার ধন্ম অসহায় আর 
অক্ষমের অবলম্বন-স্বরূপ নয়তা তার পৌরুষকে “করেনি শতধা”, আর “তুচ্ছ আচারের 

২৩৮ 


মরুবালুরাশি” তার “বিচারের শ্রোতঃপথ" গ্রাস করে ফেলতে পারেনি । সে ধঙ্মের প্রধান 
ব্রত মানব-প্রীতি ও মানব-সেবা । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন : “আসলে 
বিদ্যাসাগর দেবত্ব ও ব্রাহ্মণের সকল গৌরব-বঞ্জিতভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও 
মহনীয় দোঁখতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহা চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রামশিলার 
দেশে তাহাকে অপরিসীম “লাঞ্কনা” ভোগ করিতে হইয়াছিল ।... বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই 
মানব-প্রীতিই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কাণ্ড ।” 

মানুষের দুঃখে তার প্রাণ যেমন করে কেদেছে, তেমন করে আর কিছুতেই নয়। 
চণ্ীদাসের মত তিনিও বিশ্বাস করেছেন : “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ।” 
যেখানেই সেই মানুষের দুর্দশার কথা শুনেছেন, সেখানেই ছুটে গেছেন তিনি, যথাসাধ্য নয়, 
সাধ্যের অতিরিক্ত দান করে ণজালে জড়িয়ে পড়েছেন, সেবা শুশ্রঘা করেছেন প্রাণপাত 
করে । মানুষের অকৃতজ্ঞতা তাকে ব্যথা দিয়েছে কিন্তু বাধা দিতে পারেনি তার সেবাব্রতকে । 
নরই তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে নারায়ণ রূপে । তিনিও মেনে নিয়েছেন প্রাচীন গ্রীক 
দার্শনিক পিথাগোরাস (75101188015) এর নীতিকে : *1৮৪1) 15 006 17685001501 
০৬০19110116." , 

বিদ্যাসাগরের এই ধন্মবোধের সঙ্গে আশ্র্যরকম মিল আছে স্বামী বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথের ধন্মবোধের । বিবেকানন্দ সর্ববাস্তঃকরণে বিশ্বাস করেছেন : “জীবে প্রেম করে 
যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর |” রবীন্দ্রনাথও তার ধন্মবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন 
তার হিবার্ট বক্তৃতামালা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালায়, যথাক্রমে 
1175 £6118101 01 1৬9) এবং “মানুষের ধর্ম নাম দিয়ে । এই ধন্মেব মূলকথা 
মানব-প্রীতি | দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : “আমার সব অনুভূতি ও 
রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে | বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া 
দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে ও ত্যাগে | সেই মানুষ ব্যক্তিত্বে এবং সেই মানুষ 
অব্যক্তে |" 

তাই বিদ্যাসাগর যে-অর্থে নাস্তিক, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথও সে-অর্থে নাস্তিক বলে গণ্য 
হবার যোগা ৷ এ নাস্তিকতা তথা কথিত আত্তিকতা হতে লক্ষ গুণে শ্রেয়_-একথা বলাই 
বাহুলা | 


২৩৯ 


বিদ্যাসাগর সন্ধিৎসা 


হ্মাস্থাপত্যের অঙ্গ হিসেবে প্রাসাদ অথবা তৎসংলগ্ন বাগ-বাগিচাকে শোভন-সদৃশ করে 
তোলার জন্যে ভিনাস অথবা ডায়না কিংবা পুরাণ আশ্রিত অন্য কোনও গ্রিক দিগম্বরীর 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অনেক। কিন্তু এযুগে বসতবাটীর বহির্ভাগে বিদ্যাসাগরের পূর্ণাঙ্গ 
প্রতিমূর্তি স্থাপন করে বাসগৃহকে দর্শনীয় করে তোলার দৃষ্টান্ত বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই 
কোথাও। 

উনিশ শতকের কোনও রাজা-মহারাজা অথবা কিংবদস্তি জড়ানো এশ্বরশালীর গৃহ নয়; 
এ যুগে গড়ে তোলা চারতলা বসতবাড়ির দোতলার বহির্ভাগে বিশেষভাবে তৈরি প্রকোষ্ঠে 
এমনভাবে বসানো হয়েছে বিদ্যাসাগরের ওই প্রতিমা যা হরিশ মুখার্জি অথবা কালীঘাট রোড 
দিয়ে যেতে চোখে পড়বে সকলেরই। কৌতৃহলের সূচনা সেদিন থেকেই যেদিন প্রথম শুনি 
ওই মুর্তির রুথা। বিদ্যাসাগর কি ছিলেন ওই বাড়িতে কখনও, না বিদ্যাসাগরের কোনও 
আত্মীয়-পরিজনের বসবাস ওখানে। তাই আত্মীয়তার গৌরব ঘোষণা করতে চাইছেন 
উত্তরপুরুষেরা ওই প্রতিমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। 

আমার সব কৌতৃহলের সমাপ্তি টেনে ওই বাড়িরই এক "যুবক জানিয়ে দিলেন 
“বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা নেই গুদের। নববই অতিক্রান্ত তার পিতা কৃষ্ণমোহন 
মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শের অনুরাগী । তার সেই জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
75000554444 
ভদ্রাসনে। 

৩৯/১ কালীঘাট রোডের ওই বাড়িতে ধা ইটুর ওপর ডান পা তুলে সোজা হয়ে বসে 
রয়েছে বিদ্যাসাগরের শ্বেতপাথরের মূর্তিটি। মূর্তির গায়ে জড়ানো চাদর। ঘূর্ণির কাতিকচন্দ্র 
পাল গড়েছেন মূর্তিটি। মুর্তির নিচে দেওয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে: 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে__ 
মাইকেল মধুসূদন 
দীন যে দীনের বন্ধু 


স্থাপনা ১৯৬৯ ইং ৬ জুন। অটুর জন্মদিনে ॥ 

চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে সে দিন ওই বাড়ির সামনে দাড়িয়ে বার বার মনে হচ্ছিল বাঙালি কি 
সত্যিই আত্মবিস্মৃত জাতি। না__ কখনওই নয়। তা হলে ওই বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় নিজের 
অর্থবায়ে গড়ে তোলা হত না বিদ্যাসাগরের ওই প্রতিমা। 

বিদ্যার অতল সাগরে রত্বু অন্বেষণের শপথ নিয়ে যে সামগ্রীগুলি খুজে. পেয়েছি তার, 
একমাত্র নিদর্শনই নয় ওই প্রতিমা ।. সাগরে ডুব দিয়ে যে বিপুল প্রত্বরত্ব হাতে ঠেকেছিল তা 
বিছিয়ে দিলাম তারই মৃত্যুর স্মরণ শতবর্ষে। আবার এ কথাও ঠিক, থেকে গেল হয়তো বা 
না-পাওয়া না-দেখা আরও কত কি। সাগর-সন্ধানে গিয়ে অন্য কেউ তা তুলে আনবেন 


একদিন। 
২৪০ 


ফণী সেনের আলেখ্য 

'ক্যালকাটা আর্ট স্টডিও'খ্যাত ফণিঙঁষণ সেনের আকা বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি 
অনুসন্ধানের উদ্দেশো সংস্কত কলেজে গিয়েছিলাম। 

নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের অধাক্ষতাকালে সংস্কৃত কলেজে দুর্গা মিস্ত্রির গড়া শ্বেতপাথরের 
বিদ্যাসাগরের মুতির আবরণ উন্মোচন করেন লেফটানান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন। সে 
সময়ে মুতির সঙ্গে আকিয়ে নেওয়া হয়েছিল ঠার এক তৈলচিত্রও। কারণ, যে কলেজের ছাত্র 
ও অধ্যক্ষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র সে কলেজে তার কোনও প্রতিকৃতি ছিল না। উডবার্ন একই 
অনুষ্ঠানে মুর্তি ও ফণিভৃষণ সেনের আকা প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন (২৮ মার্চ 
১৮৯৯)। 

পরের দিন মুি ও তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচনের খবর প্রকাশিত হয়েছিল "ইন্ডিয়ান 
ডেলি নিউজ" পিকায়। দুর্গার গড়া ও ফণিডষণকে দিয়ে প্রতিকতি আকিয়ে নেবার 
ইতিবৃওটি পরিবেশিত হয়েছিল ওই খবরে। অধাক্ষ প্রদণ্তড সে বিবরণীতে ফণিভষণের 
প্রতিকৃতি অঙ্কনের যে উল্লেখ ছিল তার অংশবিশেষ উদ্বীত করা হল. 
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কৃষ্ণনগরের ফণিভৃষণ কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে চিত্রবিদ্যা অনুশীলনের পর ক্যালকাটা 
আর্ট স্টডিওর সঙ্গে যুক্ত হন (১৮৭৮)। অননদাপ্রসাদ বাগচা, ফণিডষণ সেন এবং নবকুঘার 
বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র পাল ও যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যুগ্বাতাবে কালকাটা আট স্টরঙিও প্রতি 
করেন। এই স্টডিও প্রকাশিত দেব-দেবীর রঙিন লিখোগ্রাফগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিপ। 

প্রমথ চৌধুরী (বীরধল) তার 'আস্মকথা'য় (১৩৫৩) ফণিভৃষণের কথা লিখেছেন। ভিনি 
বলেছেন : “ফণী সেন বলে কৃষ্জনগরে একটি যুবক ছিলেন। তিনি এবং আরও তিন-চারজন 
আর্ট স্কুলের ছোকরা মিলে সরম্বতী, চৈতন্য প্রভৃতিব ছবি একে আর ছাপিয়ে বাংলা দেশে 
ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে রকম ছাপানো ছবি আমি বহু লোকের ঘরে দেখেছি। ওই শিল্পী 
ফণিভুষণকেই দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি আকার দায়িত। 

ক্কত কলেজের অধ্যক্ষের দপ্তরে তার পশ্চাত বিদ্যাসাগর ও হ বি কাওয়েলের দুটি 
তৈপচিত্র টাঙানো রয়েছে। কিন্তু অধাক্ষ ভানেন না বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতির শিল্পী কে। 
তিনি বললেন, ছাত্রবয়স থেকেই বিদ্যাসাগরের ছবিটি ওই দেয়ালেই দেখছেন। তার 
একাধিক পূর্বতন অধ্যক্ষের সময়েও ছবিটি যথাস্থানেই ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতির শিল্পী 
সম্পর্কিত কোনও দলিলও নেই কলেজে । ওই তৈলচিত্রটিই ফণিভধণের আকা। অর্থাৎ 
কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তির সঙ্গে ওই তৈলচিত্রটিরও আবরণ উন্মোচন করেছিলেন স্যার 
জন উডবার্ন। দেখেই বোঝা যায় পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে (রেস্টোরেশন) প্রায় একশো বছরের 
প্রনো ওই ছবিতে রঙ প্রয়োগ করা হয়েছিল। ছবিতে শিল্পীর স্বাক্ষরও চোখে পড়ে না। তা 
সত্বেও বলতে হবে প্রতিকৃতিটি ফণী সেনেরই আকা। অধাক্ষের দপ্তরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও 
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আরও কয়েকজন শিক্ষাব্রতীর তৈলচিত্র আছে। কিন্তু কলেজের 
কোথাও বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় তৈলচিত্র নেই। তা ছাড়া অনুষ্ঠানের মাধামে সরকারি 
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শিক্ষায়তনে গভর্নর উন্মোচিত “মেমোরিয়াল পোর্ট্রেট' অন্যত্র অপসারণের প্রশ্নও ওঠে না। 
অতএব, সিদ্ধান্তে আসা যায়, সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিটি ফণিভৃষণ 
সেনেরই চিত্রাঙ্কনের নিদর্শন। কলকাতার মার্বেল প্যালেসে ফণী সেনের আকা প্রতিকৃতি 
সংগৃহীত আছে। 


সে সময়ে সংস্কৃত কলেজেই বিদ্যাসাগরের আর একটি প্রতিকৃতির রঙিন প্রতিলিপি দেখি 
কলেজের সার্ধশতবার্ষিকী প্রকাশন “আওয়ার হেরিটেজ' (১৮২৪-১৯৭৪) গ্রন্থে। কিন্তু 
তন্নতন্ন করে খুজেও অদ্ষ্টপূর্ব ওই প্রতিলিপির শিল্পীর নামের উল্লেখ পাইনি গ্রন্থটিতে। ফলে, 
শুধু শিল্পীর নামই নয়, সে দিন জানতেও পারিনি মূল প্রতিকৃতিটি সংগৃহীত আছে কোথায়। 

ইতিমধ্যে এক সহকর্মীর কাছে জানতে পারি উগ্তরপাড়া জয়কুষ্ণ লাইব্রেরিতে সংগৃহীত 
আছে বিদ্যাসাগরের এক তৈলচিত্র। উত্তরপাড়া লাইব্রেরিতে গিয়ে যে প্রতিকৃতিটি দেখি 
সেটিরই প্রতিলিপি মুধ্রিত হয়েছে সংস্কৃত কলেজের সার্ধশতবার্ষিকী গ্রন্থে। কিন্ত এ 
প্রতিকৃতিতে শিল্পীর স্বাক্ষর নেই। ছবিটি অতান্ত পুরনো হলেও এ তৈলা৮এে রঙ প্রয়োগ 
করা বা প্রনঞ্গ্ধারের চেষ্টা করা হয়নি। উওরপাড়ার প্রতিকৃতিটি স্বাক্ষরবজিত হওয়ায় 
গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে শিল্পীর নাম জানতে চাওয়াতে তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেন। 


ওই সময়ে উত্তরপাড়ার লাইব্রেরিতেই জানতে পারি, বিদ্যাসাগরের অনুরূপ আরও দুটি 
তৈলচিত্র সংগৃহীত আছে কলকাতা ও নবদ্বীপের বিদ্যাসাগর কলেজে । কিন্তু কোন 
প্রতিকৃতিটি মূল তা তাদের অভ্্রাত। তারা শুনেছেন মাত্র, দেখার সুযোগ হয়নি। 

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে আবিষ্কার করি চিত্রপট বিদীর্ণ হওয়া 
উত্তরপাড়ার অনুরাপ আরও এক মলিন প্রতিকৃতি। অধ্যক্ষের ঘরে আলমারির ওপরে 
বিপরীত মুখে দাড় করিয়ে রাখা হয়েছে প্রতিকৃতিটিকে। 

ছবিটি নামিয়ে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করি নানা প্রশ্নও । অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাই 
ছবিটি কার আকা। কার কাছ থেকে এসেছে কলেজে । সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন আরও 
কয়েকজন অধাপক। সকলেই শিল্পীর নাম বলতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তাদের 
জানা নেই কোন শিল্পীর আকা ছবিটি। ইতিমধে ধুলিমলিন চিত্রপটটি পরিষ্কার করায় আমার 
চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পীর স্বাক্ষর। চিএপটের বা-দিকে নিচে ইংরেজিতে লেখা 
“বি হাডসন পেন্টার'। পটে শিল্পীর খ্বাক্ষর স্পষ্ট হলেও সাল-তারিখের উল্লেখ নেই। 
প্রতিকৃতিতে শিল্পীর নাম আবিষ্কারের আনন্দে মুহূর্তের জন্যে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠি। 
তখুনি মনে পড়ে চণ্ডতীচরথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তার লেখা “বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
হয়ে আছে বিদ্যাসাগরকে সামনে বসিয়ে হাডসনের ছবি আকার ঘটনাটি । চোখের সামনে 
আমারই হাতে ধরা রয়েছে তখন দেড়শো বছরের পুরনো হাডসনের আকা দুর্লভ সেই 
চিত্রপট। কিন্তু চণ্ডতীচরণ গ্রন্থে হাঙসনের পূর্ণ নাম দেননি। ছবির স্বাক্ষর দেখে জানা গেল 
তার পুরো নাম বি হা৬সন। 

বিদ্যাসাগর কলেজে প্রতিকৃতি আবিষ্কারের পর স্পষ্ট হয়ে উঠল একটি বিষয়। উত্তরপাড়া 
জয়কঙ্ঝ লাইব্রেরিতে রক্ষিত প্রতিকৃতিটি 'কপি'। কিন্তু কপি হলেও নিখুত সৌসাদৃশ্যের 
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প্রতীক এটি। রঙ প্রয়োগের মুনশিয়ানাও অনবদা। উত্তরপাড়ার ছবিটি স্বাক্ষরবিহীন হওয়ায় 
কপি সিদ্ধান্তটি নেবার সময় মনে হয়েছে, হয়ত হাডসন অনুরুদ্ধ হওয়ায় নিজেই একে 
দিয়েছেন উত্তরপাড়ার ছবি। যদি তাইই হয় তবে কপি না বলে বলতে হয় 'রেপ্লিকা'। অর্থাৎ 
মনা কোনও শিল্পী নয়, মূল শিল্পীই যখন তার নিজের ছবির অনুসরণে আকেন দ্বিতীয়া 
তখন সেটিকেই বলা হয় 'রেপ্রিকা'। 

বিদ্যাসাগরকে সামনে বসিয়ে হাডসনের ছবি আকার ঘটনাটি ৮গ্ডী৮রণ এইশাবে বর্ণনা 
করেছেন : “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর শান্ত মৃতি লাবণ্যে ঢল »ল করিত। আমরা 
পাঠক-পাঠিকাগণের নয়নের তৃপ্তি বিধানার্থেই সেই দেবীমূতির প্রতিকৃতি এখানে প্রদান 
করিলাম। সেই চিত্র অঙ্কনের একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। পাইকপাড়া রাজবাটাতে হ৬সন 
নামে একজন সাহেব চিত্রকর কার্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সর্বদাই সেখানে গতিবিধি ছিল। ... 

“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেকালের মূর্তি যে কত সুন্দর ও হাদয় মুগ্ধকর ছিল তাহা 
ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার সে সময় প্রতিভায় উদ্ভাসিত মুখের প্রকৃতি লইবার জানা 
হড়সন সাহেব বড়ই সাধ্য-সাধনা করেন। তিনি প্রথমত সম্মত হন নাই, পরিশেষে সাহেবের 
অত্যধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া সম্মত হন, সেই চিত্রের প্রতিকৃতি পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। 
হঙসন সাহেব চিত্র প্রস্তুত করিয়া পারিশ্রমিক কিছুই লইতে সম্মত হন নাই। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও সাহেবকে টাকা খাওয়াইতে পারেন নাই। ... বিদ্যাসাগর মহাশয় 
দেখিলেন সাহেবকে টাকা লওয়ানো বড়ই কঠিন। লোকটি কিছু শক্ত লোক। তখন 
 ভাবিয়া-চিত্তিয়া ত্বরায় পিতা-মাতাকে কলিকাতায় আনাইলেন এবং হড্সন সাহেবকে দিয়া 
বহু অর্থব্যয়ে তাহাদের দুইজনের দুইখানি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া লইলেন।” 

প্রাতকৃতিতে সালের উল্লেখ না থাকায় হাডসন কোন সময়ে একেছিলেন ছবিটি তা 
জানার উপায় নেই। কিন্তু ছবিটি দেখেই বোঝা যায় অল্পবয়সের চেহারা ধরা রয়েছে 
তৈলচিত্রে। বিহারীলাল সরকারের “বিদ্যাসাগর: গ্রন্থের সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, হাডসন 
ছবিটি এসেছিলেন ১৮৫১ সালের শেষদিকে কিংবা ১৮৫২ সালের গোড়ায়। বিদ্যাসাগর 
তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং তার বয়স একত্রিশ অথবা বত্রিশ বছর। ১৮৫১ সালের 
জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন তিনি। তৈলচিএটি তার 
বাড়িতে সংগৃহীত ছিল। 

বিহারীলাল লিখেছেন : 

“প্রিন্সিপাল পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫/৬ মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়ায় আক্রান্ত 
হন। ... তিনি তখন ভাল করিয়া ঘাড় বাকাইতে পারিতেন না। কঠোর পীড়ার আশঙ্কা 
করিয়া ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় দুইবার তাহার ঘাড়ের ফন্ত খুলিয়া খানিকটা রক্ত 
বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার সে তেজন্বিনী মূর্তির একখানি প্রতিকৃতি বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাড়িতে এখনও দেখা যায়।” 

বিদাসাগরের যে মুখাকৃতি ধরে রেখেছেন হাডসন তা প্রকৃতই অনিন্দ্যসুন্দর। নান্দনিক 
আবেদনে সমৃদ্ধ এ চিত্রপটটির সম্মোহনী শক্তিও অনস্বীকার্য। বিদ্যাসাগরের অলোকসামান্য 
ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছন্দ রূপায়ণের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে তার নিগ্ধ অথচ দৃঢ়ব্রতী রূপটিও। 
তৈলচিত্রটি পরিশীলিত চিত্রাঙ্কনের পরিচ্ছন্ন প্রতিরূপ হিসেবে হয়ে উঠেছে অদ্ধিতীয়। 

ওই সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজেই দেখি কলেজের 'শতবর্ষ ম্মরণিকা'-টি। সংস্কৃত 
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কলেজের 'আওয়ার হেরিটেজ" গ্রন্থের মতো বিদাসাগর কলেজের স্মরণিকাটিতেও 
(১৮৭২-১৯৭২) সংকলিত হয়েছে হাডসনের বিদ্যাসাগর। কিন্তু এ স্মরণিকাতেও কোনও 
উল্লেখ নেই হাডসনের। অথচ মূল প্রতিকৃতিটি রয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজেই। রেশ সয়েক 
বছর আগে তৈলচিত্রটি যখন অক্ষত ছিল তখনই করা হয়েছিল ছবির ব্লক। 


হাডসনের অন্যান্য তৈলচিত্র 

সম্ভাব্য প্রায় সব সূত্র অনুসন্ধান করেও বি হাডসনের পর্ণ পরিচয় দুশ্প্রাপ্ই হয়ে রইল। 
তার জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া না গেলেও তিনি যে ইংরেজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। টিলি 
কেটল, জন জোফানি বা চিনারি কিংবা ড্যানিয়েলদের মত এ দেশে এসে রাজা-মহারাজা ও 
নবাব-বাদশার প্রচুর ছবি একেছিলেন তিনি। উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদে গিয়ে হাজারদুয়ারী 
প্রাসাদের জন্যেও বৃহৎ আকারের কয়েকটি তেলরঙের ছবি আকেন হাডসন। হাজারদুয়ারী 
প্রাসাদে রক্ষিত তার অঙ্কিত তেলরঙের ছবিগুলির অন্যতম- রাত্রে ভাগীরঘীতে প্রদীপ 
জ্বেলে ভেলা ভাসানোর (বেড়া ভাসানো) দৃশ্য। এই ছবিটি ছাড়া অন্য তৈলচিত্রগুলির 
সবকটিই প্রতিকৃতি । এই প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে নবাবনাজিম ফেরেদুন জা, বালক নবাব 
হুসান আলি ও হোসেন-এর যুগ্ম প্রতিকৃতি এবং রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের প্রতিকৃতি 
উল্লেখযোগ্য। হাডসনের আকা অন্য প্রতিকৃতিগুলি মেজর ও কর্নেল পদমর্যাদার কয়েকজন 
ইংরেজ সৈনিক ও তাদের একজনের সহ্ধর্মিণীর। 

কলকাতার পাইকপাড়া রাজবার্টীতে ছবি আকতে এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচয় 
হয়েছিল হাডসনের-_ লিখেছেন চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্ায়। অতঃপর আকেন তিনি 
বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি। 
বোঝায়। রাজা প্রতাপচ্্ বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অগ্রণী 
সমর্থক হওয়ায় ঠার অন্যতম সুহৃদ হিসেবে পরিচিত। সে কারণে, রাজা প্রতাপচন্দ্রের 
বাড়িতে যাতায়াত ছিল বিদ্যাসাগরের। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সে যাতায়াত ব্যারাকপুর ট্রান্ক 
রোডের বাড়িতে না প্রতাপচন্দ্রের পাইকপাড়া-বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ি “বেলগাছিয়া 
ভিলা'-য় তা সঠিক জানা যায় না। 

হাডসন প্রকৃতই রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের প্রাসাদে ছবি আকতে গিয়েছিলেন কি না তা 
জানার জন্যে যাই বেলগাছিয়া ভিলায়। এ ছাড়াও. প্রচ্ছন্ন একটি ভাবনা ছিল, হাডসন কাদের 
ছবি এ্রকেছিলেন সেখানে-_ছবিগুলো কি আজও আছে। বলা বাহুলা, রেলগাছিয়া ভিলাতে 
আবিষ্কার করি হাডসন অঙ্কিত আটটি তৈলচিত্র। চিত্রগুলি রাজা প্রতাপচন্দ্র (মৃত্যু ২১ 
জুলাই, ১৮৬৬) ও তার কিনষ্ ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের (১৮৩১-১৮৬০)। প্রতাপচন্দ্ 
সিংহের দুটি প্রতিকৃতি ছাড়াও ঘোড়ার পাশে দাড়িয়ে থাকা ঈশ্বরচন্ সিংহের বিশাল 
তৈলচিত্রটি সংগৃহীত আছে বেলগাছিয়া ভিলায়। 

প্রতাপচন্দ্রের কন্যা প্রভাবতী দেবীর যে ছবি একেছিলেন হাডসন সেটিও রয়েছে 
বেলগাছিয়া ভিলায়। সঙ্গে রয়েছে রাজা প্রতাপচন্দ্রের জোষ্ঠ পুত্র গিরীশচন্দ্র সিংহের বালক 
বয়সের তৈলচিত্র। 

বরেলগাছিয়া ভিলায় অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্তের 'রত্বাবলী নাটক' ও মাইকেলের 
'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজা প্রতাপচন্দ্রের জোষ্ঠ প্রাতা 
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গোপীমোহনের যে দৃটি তেলরঙের প্রতিকৃতি আকেন হাডসন সে দুটিও রয়েছে বেলগাছিয়া 


ভিলায়। 
ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর প্রতিকৃতি 

হাডসনের বিদ্যাসাগর আবিষৃত হলেও ঠার অঙ্কিত বিদ্যাসাগরের পিতামাতার 
প্রতিকৃতির সন্ধান পাইনি। হাডসন ওদের দুজনেরই ছবি একেছিলেন। বিদাসাগরের শ্রাতা 
শস্তৃচন্দ্র বিদ্যারত্র লিখেছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয় ছবি তুলাইবার জনা মাতাকে সঙ্গে লইয়া 
হডসেন সাহেবের বাটী গিয়াছিলেন।" টন্তীচরণের গ্রন্থে ঠাকুরদাস ও ৬গবততী দেবীর যে 
লিখো ছবি প্রকাশিত হয়েছিল সে দুটি হাডসনের প্রতিকৃতি দেখেই এরকেছিলেন অন্নদাপ্রসাদ 
বাগচী। অন্নদাপ্রসাদের লিখো ছবি থেকেই হাডসনের প্রাকা মূল ছবির আভাস পাওয়া যায়। 

বিদ্যাসাগর কলেজে হাডসনের বিদ্যাসাগর আবিষ্কারের সময সেখানেহ দেখি ঠার 
পিতামাতার দুটি স্বতন্ত্র তৈলচিত্র। স্বাক্ষর দেখে জানা গেল দুটি ছবিরই শিল্পী রাসবিহারী 
দত্ু। স্বাক্ষর রয়েছে : 'আর দণ্ড দত্তপূকুর ২৪ পরগনা ।' কোন সালে আকা হয়েছিল ছবি 
দুটি তার উল্লেখ নেই স্বাক্ষরে। 

রাসবিহারী দত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। কলকাতার গভর্নমেন্ট আট স্কুলে 
যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীনে অনুশীলন করেন। প্রতিকৃতিকলায় নৈপুণোর জন্যে 
'ভারতের ভাক্কর ও চিত্রশিল্পী" গ্রন্থে তার আলোচনা করেছি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পিতামাতার 
প্রতিকৃতি আকার বিষয়টি জানা ছিল না। বারাসাতের দত্তপুকুরেই ঠার পিতৃভূমি। জন্ম 
১৯০৬। প্রায় বাহান্তর বছর বয়সে তার মুত্যু হয় বরেলগাছিয়ার বাডিতে (১৯৭৮) 
রা আকা বিদ্যাসাগরের পিতামাতার অনসরণে রাসবিহারী একেছিলেন তৈলচিএ 
দুটি। 


কাটুন পত্রিকায় বিদ্যাসাগর 

বিদ্যাসাগরকে উপজীব্য করে আকা হয়েছিল ক্যারিকেচার বা সমধর্মী ছবি। উনি" 
শতকের. সে ব্যঙ্গচিত্রগুলির মাধ্যমে তার উদ্দেশে ব্যক্ত হয়েছিল সমর্থন ও শ্রদ্ধা। গত 
শতকের 'বসম্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত “দি ফ্রুগ আযান্ড দি বুল' কার্টুনের প্রসঙ্গটি এ ক্ষেত্র 
উল্লেখা হলেও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বছুবিবাহ' 
প্রবন্ধটির পটভূমিকায় প্রকাশিত 'বসন্তক'-এর ওই কা্টিনের বিষয়টি বিদ্বজ্জনেদের অজ্ঞাত 
নয়। মনুষোতর প্রাণী বলীবদ ও ভেকের রূপারোপের মাধ্যমে চিত্রায়িত বিদ্যাসাগর ও 
বঙ্কিমচান্দ্রের ওই ব্ঙ্গচিত্রাটতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সমর্থন করা হলেও উচ্চাঙ্গের অথচ 
বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গচিত্রের দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহ্ণীয় নয়। চিত্রাঙ্কনের মানও ছিল নিবৃষ্ট। 

গত শতকের কার্টুন পত্রিকাগুলির অন্যতম কলকাতার “ইন্ডিয়ান শেরিভেরি'। জন্মসূত্রে 
এক আ্যামেরিকান কর্নেল পার্সি উইন্ডহ্যাম পাক্ষিক এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক 
(১৮৭২)। উচ্চাঙ্গের কার্টুন আর বিষয়বস্তুর জন্যে সাময়িকটি ইংরেজিভাষী মহলে জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠে। পত্রিকার লেখক ও শিল্পীরা আত্মগোপন করে থাকতেন ছম্মনামের আড়ালে। 
এদের অনেকেই ছিলেন বিদেশাগত। 

উইন্ডহ্যাম অন্যের হাতে পত্রিকাটি হস্তান্তরিত করে চলে যান বর্মায়। "ইন্ডিয়ান 
শেরিভেরি'-তে কয়েকজন খ্যাতনামা ভারতীয়ের পূর্ণপ্ঠা প্রতিকৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল। 
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চিত্রান্কিত ওই পৃষ্ঠাটির নাম 'শেরিভেরি আযালবাম'। ওই আযালবামের অন্ততুক্ত হয়েছিল 
বিদ্যাসাগরের ছবি (৪ জানুয়ারি ১৮৭৮)। বিদ্যাসাগর তখন খ্যাতকীর্তি। “ইসকা'-র আকা 
তার ওই ছবির ক্যাপশন 'এ লারনেড পণ্ডিত'। তখন আটান্ন বছর বয়স বিদ্যার্সাগরের। ছবির 
বিপরীত পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের বৈদগ্ধ্য আর শিক্ষাব্রতের উল্লেখে ছোট্ট একটি পরিচিতি 
প্রকাশিত হয়েছিল। 


বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর 


হাডসনের পরে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি আকেন বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮৫১-১৯৩২)। উনিশ শতকেই কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালির প্রতিকৃতি আকার সুযোগ 
হয়েছিল ঠার। এদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাক্ষ প্রতিকৃতি উল্লেখযোগা। 

প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনের বাড়িতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতিটি 
আকা! হয়। এটি সংগৃহীত রয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। বঙ্কিমচন্দ্রের ওই মূল প্রতিকৃতি 
অনুসরণে আরও কয়েকটি ছোট-বড় তেলরঙের ছবি আকেন তিনি। সব কটি প্রতিকৃতিই 
আকা হয়েছিল সাহিত্যসম্ত্রাটের ম্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনে। 

সম্ভবত, ১৮৯০ সালে বামাপদ বিদ্যাসাগরের তেলরঙের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতিটি 
একেছিলেন। কারণ, ওই বছরে বামাপদকে লেখা বিদ্যাসাগরের এক প্রশংসাপত্র পাওয়া যায় 
সেটি উদ্বাতি করা হল : 
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বামাপদর দুই কন্যা বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও লতিকা চট্টোপাধ্যায় ' দেশ” পত্রিকায় এ 
বিষয়ে লিখেছেন (৫ জুলাই ১৯৫২) : “পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহাকে যথেষ্ট 
ভালবাসিতেন। বামাপদবাবু প্রাযই তাহার নিকট যাইতেন। ডাহার ও তদীয় জননীর যে 
তৈলচিত্র তিনি করিয়াছিলেন তাহার জন্য কোনও পারিশ্রমিক তিনি গ্রহণ করেন নাই।” তবে 
বিদ্যাসাগর তাকে দুটি কাশ্িরী শাল উপহার দেন তার প্রতিকৃতি আকার জন্য এ কথা 
লিখেছেন কন্যাদ্বয়। 


ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনে বিদ্যাসাগর 
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশনের দপ্তরে বিদ্যাসাগরের তেলরঙের একটি ছবি সংগৃহীত 
আছে। কিন্তু ছবিটিতে শিল্পীর স্বাক্ষর চোখে পড়ে না। আাসোসিয়েশনের দপ্তরে চিত্রটি 
সম্পর্কে কোনো বিবরণও লিপিবদ্ধ নেই। 


সত্তরের দশকে আসোসিয়েশনে বিদ্যাসাগরের ছবিটি দেখার সুযোগ হয়। তখন সেখানে 
একজন প্রবীণ কর্মী ছিলেন। তারই সাহায্যে ছবিটি পরীক্ষা করি। ছবির শিল্পী কে তখন 
জানার জন্যে কৌতুহল প্রকাশ করি। শিল্পীর নাম জানা নেই বলে তিনি জানান। অনুমান, 
প্রতিকৃতিটি বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রকলার নিদর্শন। তখন প্রবীণ ওই ভদ্রলোক 
বলেছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ছবিটি আসোসিয়েশনের দপ্তরে দেখে 
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বিস্মিত হন। ব্রজেন্দ্রনাথ পরে ছবিটির ফোটোগ্রাফও নিয়েছিলেন। সেটি “বিদ্যাসাগর 
্রস্থাবলীতে (সাহিত্য) [সম্পাদক-সঙ্ভঘ : সুনীতিকূমার চট্টোপাধায়, ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস] সংকলিত হয়। 


সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগর 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগরের একটি প্রতিকৃতি সংগৃহীত ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিষত-পরিচয়' গ্রন্থে ওই প্রতিকৃতির উল্লেখ আছে এবং ওই গ্রন্থসূর্রেই 
জানা যাচ্ছে প্রতিকৃতিটি দান করেছিলেন তারই পূত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্র। কিন্তু ব্রজেপ্্রনাথ 
তার গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের তৈলচিত্রের শিল্পীর নামের উল্লেখ করেননি। ছবির শিল্পীর নাম 
না-জানায় শিল্পীর নাম লেখেননি ব্রজেন্দ্রনাথ। তদুপরি, সাহিতা পরিষদে বিদ্যাসাগরের ওই 
প্রতিকৃতির সন্ধানও এখন পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগরের এ 
তৈলচিত্র এখন আর নেই। 

তবে সাহিতা পরিষদে সংগৃহীত আছে বিদ্যাসাগরের মাটির এক আবক্ষ মূর্ভি। মৃতিটি 
কৃষ্ণনগরের ম্ৎশিল্পী যদুনাথ পালের (১৮২২-১৯২৯) গড়া। 

উনিশ শতকের প্রখ্যাতনামা মৃহশিল্পী যদুনাথ ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার একাধিক 
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তার গড়া মৃত্তি প্রদর্শিত করেন। মেলবোর্ন (১৮৮০-৮১), 
আমস্টারড্যাম (১৮৮৩), ক্যালকাটা (১৮৮৩-৮৪), গ্ল্যাসগো (১৮৮৮) এবং পারিস 
(১৮৯০) ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশনে তার গড়া মুর্তি সরকারি উদ্যোগে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত 
হয়। কলকাতার নানা প্রদর্শনীতেও তিনি পুরস্কৃত হন। মানবজাতির নানা গোষ্ঠী বিশেষত 
ভারতের দ্বীপ; অরণ্য ও অসমতল এলাকার আদিম নর-নারীর মৃত্তি গড়ায় ঠার কৃতিত্ব ছিল 
সর্বাধিক। কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের নৃতত্ববিষয়ক গ্যালারি এবং লন্ডনের 
ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে তার পূর্ণাকারের নানা মূর্তি সংগৃহীত আছে। প্রমথ চৌধুরী ার 
'আত্ম-কথা'-য় যদু পালের কথাও লিখেছেন। তিনি বলেছেন : “কৃষ্ণনগরের কুমোরদের মত 
বাঙ্গালায় অপর কেউই ক্রে-মডেলিং-এ ওস্তাদ ছিল না। আমার ছেলেবেলায় যদু পাল নামক 
এক বাক্তি এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় কারিগর ছিলেন, ঠাকে নির্ভয়ে আটিস্ট বলা যায়। 

“দাদা তার অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েন এবং দাদার অনুরোধে তিনি বিলেতি বইয়ের ছবি 
দেখে ভিনাস গড়তেন। আমাদের বাড়িতে তার রচিত ছোট ছেন্ট দুটি-তিনটি ভিনাস ছিল: 
আমার সেকালে মনে হত যে তারা বিলেতি ভিনাসের অনুরূপ ।” 

সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি মাটির হলেও সাদা রঙের প্রলেপ 
দেওয়া হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহে ছিল মূর্তিটি এবং তিনিই সাহিত্য পরিষদকে 
উপহার দেন (২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫)। বিদ্যাসাগরকে চাক্ষুষ দেখে যদুনাথ মূর্তিটি 
গড়েছিলেন কি না তা জানা না গেলেও এটি উনিশ শতকেই গড়া হয়েছিল বলে দৃঢ় বিশ্বাস। 


ফোটোগ্রাফিতে বিদ্যাসাগর 
বোর্ন আ্যান্ড শেফার্ডের দোকানে তোলা বিদ্যাসাগরের দুটি ফোটোগ্রাফের সন্ধান পাওয়া 
যায়। আশর দশকে ৮ পথর চৌরঙ্গির ধোন আ্যান্ড শেফার্ডের স্টুডিওতে গিয়ে তুলিয়েছিলেন 
তিনি ওই দুটি ফোটোগ্রাফ। দুটি আলোকচিত্রের একটির প্রতিরূপ প্রায় সকলেরই চেনা 
হাতলওয়ালা, গদি-আআটা চেয়ারে বসে বই হাতে বিদ্যাসাগরের সে ফোটো তো প্রায় 
| ২৪৭ : 


সকলেরই দেখা। তবে, অনেকেরই জানা ছিল না ছবি দুটি কার তোলা। দুষ্প্রাপ্য এ 
ফোটোগ্রাফদুটি বিদ্যাসাগর নিজেই উপহার দিয়েছিলেন-চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তার মরদেহের দুটি ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল নিমতলার 
শ্মশানে। পালক্ছে শায়িত আর শেষ ন্নানের প্রাক্কালে ফোটোগ্রাফদুটি তুলেছিলেন এস সি 
অর্থাৎ শরৎচন্দ্র সেন। 

চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিদ্যাসাগর গ্রন্থে সংকলিত হয়োছল মরদেহের স্নানপর্বের 
প্রাকালে গৃহীত ফোটোগ্রাফটি। তবে হাফটোন ব্লকের মাধ্যমে নয়, মূল ফোটোগ্রাফটি.লিখো 
ছবিতে রূপান্তরিত করে দেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এবং সেটিই সংকলিত হয়েছিল চন্তীচরণের 
গ্রন্থে। বিতাবীলাল সরকারের গ্রন্থে মুদ্রিত হয় পালক্কে শায়িত ফোটোগ্রাফটি। 


|'-র শোক সংবাদ 


উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে সন্ত্রীবনী সংবাদপত্রের এমন একটি সংখ্যা সংগৃহীত রয়েছে যাতে 
প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসংবাদ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দু'দিন পরে প্রকাশিত (১ 
আগস্ট ১৮৯১ : ১৭ শ্রাবণ ১২৯৮) শোকসংবাদটি সচিত্র করা হয়েছিল কাঠখোদাই ছবি 
দিয়ে। বৃহৎ আকারের চার প্রষ্ঠার সঞ্জীবনী তখন্নও ছিল সাপ্তাহিক। 

সঞ্জীবনী প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, 
কালীশঙ্কর সুকুল, গগনচন্দ্র' হোম ও পরেশনাথ সেন প্রমুখ বিদ্বজ্জন। সে সময়ের ইংরেজি 
খবরের কাগজ সহজপ্রাপ্য হলেও একশো বছর আগেকার বাংলা সঞ্ীবনীর ওই সংখ্যাটি 
গুরুত্পূর্ণ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু বাংলা সাংবাদিকতায় যে শোকের ছায়া ফেলেছিল তা 
প্রতিফলিত হয়েছে প্রায় পূর্ণ পৃষ্ঠার সেই সংবাদ পর্যালোচনায়। 


অয়েল পেন্টিং, মূর্তিকলা, লিখোগ্রাফি ও ফোটোগ্রাফিতে নয়, বিদ্যাসাগরের মুখচ্ছবি ধরা 
রয়েছে কাঠখোদাই ছবিতেও। হরিদাস সেন, ব্রেলোক্যনাথ দেব. বিহারীলাল রায় ও 
প্রিয়গোপাল দাস প্রমুখ আরও অনেকে বিদ্যাসাগরের কাঠখোদাই ছবি করেছেন। 

রচনাকে চিত্রাঙ্কিত করার প্রয়োজনে উনিশ ও এ শতকের অনেকদিন কাঠখোদাই ছবি 
ছিল অপরিহার্য। লিখোগ্রাফি ও ধাতব ব্লকের প্রচলন হওয়ায় কাঠখোদাই ছবির বাবহার কমে 
যায় এবং অবশেষে একেবারেই হয় বিলুপ্ত। এমন এক শিল্পীর কাঠ-খোদাই ছবি দিয়ে সচিত্র 
করা হয়েছিল 'শোকোচ্ছাস' পুস্তিকাটি। 

মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে নিমতলায় অস্তিম 
শয়ানে বিদ্যাসাগরকে দেখে শোকাভিভ্ত হয়ে পড়েন। মানকুমারী তার শোক প্রকাশ 
করেছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ৩২০ সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৮)। 

তার ওই রচনা এবং.দুটি কবিতা ও চন্দ্রনাথ দাসের একটি কবিতা “শোকোচ্ছাস' নামে 
এক পুস্তিকায় সংকলিত হয়। ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে ছেপে উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী অফিস 
থেকে প্রকাশ করেন পুস্তিকাটি। 'ন্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছাস' 
পুস্তিকার প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল কাঠখোদাই ছবিটি। -নিমতলার শ্মশানে বিদ্যাসাগরের 
মরদেহের যে ফোটোগ্রাফটি তুলেছিলেন শরৎচন্দ্র সেন সেটির অনুসরণে অজ্ঞাত এক শিল্পী 
করে দিয়েছিলেন প্রচ্ছদের 'কাঠের ছবিটি। 


২৪৮ 


সংস্কৃত কলেজের মূর্তি 

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (২৯ জুলাই ১৮৯১) পর সংস্কৃত কলেজে প্রতিষ্ঠা করা হয় তার 
প্রতিমূর্তি। ঠার নশ্বর দেহের প্রতীক ওই প্রতিমা প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে ছিল বহু যশন্বী মানুষের 
উদ্যোগ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর টাউন হলে আয়োজিত এক মহতী সভায় গৃহীত হয় মূর্তি 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব (২৭ আগস্ট ১৮৯১)। শোকসভার উদ্বোধন করেন শেরিফ প্রি মহম্মদ 
ফারুখ শাহ। 

লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার চার্লস এলিয়টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় একই সঙ্গে 
গৃহীত হয়েছিল রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের শোকপ্রস্তাব ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত। 
বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর তিন দিন আগে পুরাতাত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরলোকগমন (২৬ 
জুলাই ১৮৯১)। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তারও স্মতিরক্ষার উদ্দেশ্যে শুরু হয় চাদা তোলা। 

বিদ্যাসাগরের ম্মৃতিরক্ষার সাধারণ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন কোচবিহারের 
মহারাজা। বিচারপতি আমির আলি সহ, মহারাণী স্বর্ণকুমারী, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, স্যার 
আলফ্রেড ক্রফট, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাখালদাস ন্যায়রত্ব, শেখ মহম্মদ জিলানি 
সামসুল-উলেমা মৌলবি আহমদ, চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন ওই কমিটির সদস্য 
নির্বাচিত হন। 

স্মৃতিরক্ষার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হন বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র। 
মহেশচন্দ্র নায়রত্ব, রাজকুমার সর্বাধিকারী এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির সম্পাদক 
নির্বাচিত হন। 

বিদ্যাসাগরের মূর্তির সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে স্থাপন করা হয়েছিল তার তৈলচিত্রটিও। 
কোনও ইংরেজ শিল্পী নয়, প্রতিকৃতিটি আকেন ফণিভূষণ সেন। মৃি ও প্রতিকূতির আবরণ 
উন্মোচন কবেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন (২৮ মার্চ ১৮৯৯)। উন্মোচন 
অনুষ্ঠানে বিচারপতি স্যার লরেন্দ জেনকিল্স, নরেন্দ্রনাথ সেন, মহারাগ্তা যঠান্্রনোহন ঠাকুর, 
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে আরও বহু ছাত্র এবং শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। 

বিদ্যাসাগরের মুর্তি স্থাপনার মাধ্যমে অস্বীকার করা হয়েছিল প্রচলিত একাধিক 
ট্রযাডিশনকে। বিদ্যাসাগরের প্রতিমা স্থাপনের আগে কলকাতায় বসানো হয়েছিল প্রায় ব্রিশটি 
পূর্ণাঙ্গ মূর্তি। ইংরেজ সৈনিক, প্রশাসনিক ও মহারানীর ওই মূর্তিগুলি গড়ে দেরার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছিল ব্রিটেনের শিল্পীদের এবং মৃর্তিগুলি গড়ে এসেছে ইংল্যান্ড থেকেই। এমনকি 
বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার আগে বসানো রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীকৃষঃ 
দেব ও কুষ্টদাস পাল প্রমুখ ভারতীয়ের মুর্তিও গড়ে দেন ব্রিটেনের শিল্পীরা। ইউরোপের 
শ্বেতপাথর কেটেই গড়া হয়েছিল ওই চার ভারতীয়ের মৃর্তি। 

বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথম লঙ্ঘিত হয় ওই প্রথা। উদ্যোক্তারা সিদ্ধান্ত 
নেন ইউরোপের পাথর ও শিল্পীর পরিবর্তে ভারতের শ্থেতপাথর কেটে ভারতীয় শিল্পাই 
গডবেন বিদ্যাসাগরের প্রতিমা॥ বিদ্যাসাগরের স্বদেশী শিল্পগ্রীতি ও স্বাবলম্বী মতাদর্শের 
কথাটি মনে রেখেই ভারতীয় ভাক্কুরকে দিয়ে জয়পুরের শ্বেতপাথরের মূর্তিটি গড়া হয়। 
বিদ্যাসাগরের মুতির রূপকার বারাণসীর দুর্গা মিস্ত্রি। বারাণসীতেই গড়া হয়েছিল মূর্তি। 


২৪৪৯ 


বিদ্যাসাগরের মুর্তিই কলকাতায় বসানো প্রথম ভারতীয় শিল্পীর গড়া প্রতিমা। 

প্রায় আট বছর পরে মূর্তিটি সংস্কৃত কলজ থেকে সরিয়ে এনে বসানো হয় “হিন্দু কলেজ 
স্কোয়ারের' প্রধান প্রবেশ পথে (১৯০৭)। কলেজ স্কোয়ারে মৃত্তি স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে গঠিত 
কমিটির সভাপতি ছিলেন বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র। ওই কমিটির সদস্য ও কমিশনার 
ডাঃ হরিধন দত্তের সুপারিশে কলকাতা কর্পোরেশন কলেজ স্কোয়ারে মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 
জ্মি দান করে। সেই সময় থেকে মূর্তিটি কলেজ স্কোয়ারে রয়েছে প্রায় চুরাশি বছর। 

এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে মূর্তির মাথার ওপরে গড়া হয়েছে এক পাকা আচ্ছাদন বা 
পোটিকো। কিন্তু দুর্গা মিস্ত্রির মৃ্তিটিকে সংস্কার করার নামে নতুন করে ওজ্জ্বল্য আনতে 
সর্বাঙ্গে লেপন করা হয়েছে পুরু সাদা রঙ আর বার্নিশ। ফলে, বিদ্যাসাগরের চোখদুটি আর 
চোখেই পড়ে না। মাটির গড়া সরস্বতী বা দুর্গা প্রতিমার অঙ্গে চেকনাই আনতে যেমন 
ঘামতেল লেপন করেন মৃৎশিল্পীরা, বিদ্যাসাগরের মূর্তিটিকে ঠিক তাই করেছেন তথাকথিত 
সংস্কারকর্তারা। ফলে, দুর্গা মিস্ত্রির গড়া মূর্তির মূল রীতিবৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেল। পুরনো 
পাথরের মৃতি পরিষ্কার করার পদ্ধতি অবশ্যই আছে। বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে সে কাজ 
করা হলে বিদ্যাসাগরের মূর্তির এ দুর্দশা হত না। 

সংস্কৃত কলেজে মৃত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলেজের অধ্যক্ষ সংস্কৃত ও বাংলায় কবিতা 
রচনার জন্যে কবিদের অনুরোধ করেন। অনুরোধে সাড়া দিয়ে ছোট-বড় যে বাংলা কবিতা 
লেখেন নানা কবি তাদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রামাক্ষয় 
চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। 

বিদ্যাসাগরের মৃত্তি প্রতিষ্ঠার আগেই ওই কবিতাগুচ্ছ থেকে কয়েকটি নির্বাচিত কবিতা ও 
পাদপীঠের বয়ানসহ “বিদ্যাসাগর প্রশস্তি' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় (মাঘ ১৩০৫)। 
নিজের লেখা ভূমিকাসহ ওই পুস্তিকার প্রকাশক নারায়ণচন্ত্র শর্মা। বিদ্যাসাগরের পুত্র 
নারায়ণচন্দ্র তার ভূমিকায় লিখেছেন : “কেবল বান্ধবমগ্ডলীর মধ্যে প্রচারার্থ “বিদ্যাসাগর 
প্রশস্তি' নাম দিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।” এ পুস্তিকাতেও মূর্তির শিল্পী 
বারাণসীর দুর্গা মিস্ত্রির উল্লেখ আছে। 


বিদ্যাসাগরের আরও দুটি মূর্তি 
কলেজ স্কোয়ারে মৃত্তি স্থানান্তরের পর সংস্কত কলেজের শূন্য স্থান পূরণ করা হয় নতুন 
এক মূর্তি বসিয়ে। শ্বেতপাথরের ওই মূর্তির শিল্পী সম্ভবত এভাঞ্জেলিনো বইস। ১৯১০ 
সালের মধ্যে বইসের গড়া মূর্তিটি বসানো হয় সংস্কৃত কলেজে । কিন্তু এ শতকের সত্তরের 
দশকে দু্ৃতীদের আক্রমণে মূর্তির নাক মুখ ও কপাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দ্বিতীয় মুর্তিটিকে 
অপসারণ করা হয়। বছর কয়েক পরে ওই স্থানে আবার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রমোদগোপাল 

চট্টোপাধ্যায়ের গড়া শ্বেতপাথরের তৃতীয় মূর্তিটি (১৯৭৭)। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হবে কলকাতায় দুজন বইস ছিলেন। এরা দুজনেই ইতালিয়ান। 
এদের দুজনেরই কলকাতায় তোলা ফোটোগ্রাফ আছে এবং ফোটোদুটিকে দেখে বোঝা যায় 
দুই বইস স্বতন্ত্র মানুষ। একজন জ্যেষ্ঠ আর একজন কনিষ্ঠ। মুখাকৃতিও সম্পূর্ণ বিপরীত। 

হয়তো গুরা পিতা-পুত্র কিংবা জ্যেষ্ঠ অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 
অনুমান সংস্কৃত কলেজের বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় মূর্তিটি জ্যেষ্ঠ বইসের গড়া। এ ছাড়াও, 
সাহিত্য পরিষদে হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে. পাথরের আবক্ষ মূর্তিটি রয়েছে সেটিও ওই 
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এভাপ্জেলিনো বইসের গড়া। 

দ্বিতীয় বইসের পূর্ণনাম জানা নেই। তিনি ই বইস নামে পারিচিত। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চারতলায় অর্থাৎ দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এ (পুরনো 'ল কলেজে) মহারাজা 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি ব্রোঞ্জের আবক্ষ মূর্তি আছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের অনুরূপ 
আরও একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি আছে সাহিত্য পরিষদে পাদপীঠে উল্লেখ না থাকলেও আবক্ষ দুটি 
মূর্তিরই দেহে শিল্পীর স্বাক্ষর 'ই বি' রয়েছে। ইনি কোন বইস তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। 

তবে নিশ্চিত বলা যায় দ্বিতীয় বইসের গড়া স্যার আশুতোষের একটি মতি আছে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শ্বেতপাথরের স্যার আশুতোষের আবক্ষ মূর্তিটি রয়েছে আশুতোষ 
মিউজিয়ামের একতলায়। আসলে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল খারভাঙা বিল্ভিংযের 
দোতলায় সিড়ির মুখে। ১৯১৫ সালে গভর্নর লর্ড কারমাইকেল স্যার আশুতোষের মৃঠির 
আবরণ উন্মোচন করেন দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়েই। 

দ্বিতীয় অর্থাৎ কনিষ্ঠ বইসের কাছে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মৃডিকলা অনুশীলন 
সুরেন্দ্রনাথ-ব্যানার্জি রোডের ফ্ল্যাটে। জনশ্রুতি, দ্বিতীয় বইস বোর্ন আশ শেফাডের অধীনে 
মুর্তি গড়ে দিতেন। 

পৌরুষের সমাদর বা গুণগ্রাহিতা চিরকালীন। আর পৌরুষের সঙ্গে যাদ একীঙত হয় 
মনুষ্যত্বের অঙ্গীকার তবে তার স্বীকৃতি হয়ে ওঠে অসীম। বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শের 
ভিত্তিমূলে ছিল দুটিই-_“অজেয় পৌরুষ' আর 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। তার জীবনদর্শনের এ দুটি 
মূল মন্ত্রই তাকে করে তুলেছিল মহৎ। আর সেই মহত্ত্ের আকর্ষণে তাকে নিযে রচিত হয়েছে 
নানা শিল্পসামগ্রী আর সাহিত্য। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশা থেকে শুরু হয়েছিল তার উদ্দেশে 
যে অর্থপ্রদান তা আজ প্রত্ররত্নের সমতুল এবং এই প্রতীকী সামশ্রীগুলির মধ্যে দিয়েই 
বিদ্যাসাগরকে ফিরে পেতে হবে আমাদের বারবার। 


সহায়তা : অধ্যক্ষ দিলীপ কাজিলাল (সংস্কৃত কলেজ); অধ্যক্ষ নরেশচন্দ্র মির (বিদ্াসাগর কলেজ), 
অশোক দেব, গণেশ পয়ড়া (উত্তরপাড়া জয়কৃষণ লাইব্রেরী), শ্রীমতী ভবানী বন্দোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ 
ঘোষ (বালি সাধারণ গ্রন্থাগার), কমলেন্দু সরকার, যোগেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুষজীবন ভট্টাচার্য ও 
জগদীশচন্ত সিংহ এবং সুজয় সুখোপাধ্যায়। 
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দুর্গাশক্কর মুখোপাধ্যায় 


এ কথা সতা যে বিদ্যাসাগর বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করলেও ঠার রচিত মৌলিক গ্রন্থের 
ংখ্যা খুবই কম । তবু বলে রাখা ভালো যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকলেও 
ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে তার সেই ১170 16170 11019100018 010 [21100110961 
৬1054১71501 1045 00110 110110116 __ এই উক্তিকে অগ্রাহ্য করেই এই আলোচনা । শিক্ষার 
প্রসার, সমাজ সংস্কার, অনুবাদকর্ম ও বিতর্কমূলক গ্রস্থরচনায় তার ভীবনের অধিকাংশ 
সময়ই ব্যয়িত হয়েছে । প্রচার প্রাস্তকার মুক্তি ও দৃষ্টান্ত আহরণে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে 
মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে এবং ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজন সাধনেই তিনি গলদঘণ 
হয়েছেন । সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী হওয়া সন্ত্েও তিনি রবীন্দ্রনাথের কথায় সেই 
অপ্রয়োজনের জগতে বিচরণ করে “দ্বিতীয় সংসার, স্রুষ্ট কবাব তেমন অবকাশ পাননি | তবু 
এই বাইরের ঝড়-ঝঞ্জার মাঝখানেও অল্প দু'চারটি মৌলিক সৃষ্টি ঘা তিনি করে গেছেন, এবং 
যার মধ্যে তার সেই সৃজনশীল ও মননশীল প্রতিভার দুইদিকের স্পশ পড়েছে, তাতেও 
আমরা বিম্মিত না হয়ে পারি না। 

প্রথমেই বিদ্যাসাগরের রচিত "সংস্কৃত ভাবা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব" 
(১৮৫৩) পস্তিকা্টর কথা বলতে হয় । এ কোনো অনুবাদ রচনা নয়, সম্পূর্ণরূপে তার 
স্বাধীন ও মৌলিক সৃষ্টি । অবশ্য এটি সৃজনশীল কল্পনার কীর্তি নয়, এ হলো তার বিচারশীল 
সন্তার মৌলিক অবদান | ১৮৫১ শ্্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট ভারত্ুপ্রেমিক জন এলিয়ট 
ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মৃত্যু হলে তার স্মৃতিরক্ষার্থে তার অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বেথুন 
সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেন । এই সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনে বাংলা, উদ্দু ও ইংরাজী 
ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করা হতো । এই হিসেবে ডাঃ সূর্যকূমার গুডিভ চক্রবর্তী, রেভাঃ 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বাক্তিরা এখানে কলকাতার 
পৌর্বাস্থ্য, সংস্কৃত কাব্য এবং বাংলা কবিতা সম্পর্কে দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন । এইরূপ এক 
অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠে অনুরুদ্ধ হন । 
তারই ফল এ আলোচ্য পুস্তিকা । ১৮৫৩-এর “সংবাদ প্রভাকর'-এর মার্চ সংখ্যায় 
বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধটি প্রশংসিত হয় | 'রচনাটি যে সর্বাংশে উত্তম হইয়াছে এবং 'তাহাতে 
লিপিনৈপুণা এবং সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শন” করা হয়েছে, একথা বলা হয়েছিল । 
পুস্তিকাটি কয়েকটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমত, আমাদের বাংলা ভাষায় 
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা এই প্রথম । সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 
সম্বাঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা গেলেও আমাদের দেশে এই ভাষা 
ও সাহিত্য বিষয়ে কৌতৃহল তখনও জাগ্রত হয়নি । বিদ্যাসাগরের এ পুস্তিকা সেই 
প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল বহুলাংশে । দ্বিতীয়ত, সেই ১৮৫৩ শ্ীষ্টাব্দে বাংলা সমালোচনা 
সাহিত্য বলতে কিছুই ছিল না। সাহিত্যের বিচার কীভাবে করতে হয়, কোন মানদণ্ডে 
কোনো লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে হয়-_বিদ্যাসাগরের এই পুস্তিকা স্পষ্টভাবে সেই 
পথনিরদেশ করেছে। 
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ঈশ্বরচন্ত্রের স্বাধীন বিচারবোধ এব! মুলত সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ আলংকারিকদের কাব্যবিচারের 
মানদণ্ড কাব্য বিচারের পরিচয়ই এ পুস্তিকায় মুখ্য । পাশ্চাত্য কাব্যতাত্বিকদের সূত্রের সঙ্গেও 
দু'চারটি স্থলে তার পরিচয়ের নিদর্শন এখানে মেলে । দুঃখের বিষয়, ঈশ্বরচন্দ্রের এই 
পুস্তিকার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই এবং তার পরে বাংলা ভাষায় 
সংস্কৃত-সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাস কেউই রচনা করেননি । ছাত্রপাঠ্য বই বাধ্য হয়ে কোনো 
কোনো পণ্ডিত রচনা করলেও কেউ বিদ্যাসাগরের এই পুস্তিকার নামোল্লেখও করেননি । 

ঈশ্বরচন্দ্রের মৌলিক রচনার মধ্যে এর পরেই 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এর কথা বলতেই হয় । 
তার বন্ধু ও আত্মীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা প্রভাবতীর জন্ম ১৮৬০ 
্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং মৃত্যু ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারিতেই । শিশুদের প্রতি 
স্বভাবধর্মেই বিদ্যাসাগর ন্লেহশীল ছিলেন । কিন্তু এই বন্ধু ও আত্মীয়কন্যা প্রভাবতীর প্রতি 
তার ন্নেহ-মমতা ছিল সর্বাধিক | সংগ্রামী জীবনে আর কোনো শিশুকন্যা তার হৃদয়দেশকে 
এতোখানি অধিকার করেনি । একে তো শিশুদের প্রতি ন্নেহে বিহ্বল, তার ওপর তার 
অস্তরটি তো বাঙালী মায়ের । এই দুয়ের সহযোগে বন্ধুকন্যার প্রতি মমত্বজনিত 
চিন্তকোমলতা অধিক হবারই কথা । এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের ঘোরতর মানসিক অশাস্তি 
চলছিল । ঘনিষ্ঠজনদের নিষ্ঠুর আচরণ এবং “বিরস ও বিষময় সংসারের' তপ্ত জ্বালা তার 
মতো মানবপ্রেমিককেও হতাশ ও বেদনার্ত করে তুলেছিল । দুঃসহ এই মানসম্ভালা থেকে 
মুক্ত হবার তাগিদে ন্নেহশীল অন্তরের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে তিনি প্রভাবতীকে আশ্রয় 
করেছিলেন । সুখেই কাটছিল দিন । কিন্তু সে সুখটুকুও তার অৃষ্টে নেই । প্রভাবতী মাত্র 
তিন বছর বয়সেই চিরকালের জন্য এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিল ৷ এই হৃদয়বিদারী শোক 
ঈশ্বরচন্দ্রের মতো কোমল প্রাণ হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষে সহ্য করাই কঠিন । তাই এই রচনাটি 
লিখে তিনি সেই অসহনীয় ব্যথায় নিজেকেই নিজে যেন সাস্তবনা দিচ্ছেন । “সংস্কৃত ভাষা ও 
সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'-এর মতো এ কোনো বিচারমুখ্য পুস্তিকা নয়- হৃদয় দ্বারে 
সাহিত্যের রসান্বাদন এবং বুদ্ধি ও যুক্তির কষ্ঠিপাথরে তার যাচাই নয়-_একেবারে নিজ 
হৃদয়কে অর্গল মুক্ত করে নিজেরই নিভৃত কান্না । অত্যন্ত প্রিয় এই রচনাটি তিনি মৃত্যুর 
কয়েকমাস পূর্বেও গোপনে পাঠ করতেন । 

কবিত্বসুরভিত, আস্তরিকতাপূর্ণ ও লেখকের হৃদয়াবেগ মিশ্রিত এই রচনাটি প্রকাশের 
ইচ্ছাও তার কোনোদিন ছিল না। 

বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী (বিদ্যাসাগর চরিত, স্বরচিত) ১৮৯১ সালে তার পুত্র নারায়ণ- 
চন্দ্রের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়| তার বহুবিচিত্র কর্মবুল জীবনের কথা অনেকেই শুনতে 
আগ্রহ প্রকাশ করতেন । তাদেরই অনুরোধে তিনি এই কাজে হাত দেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
মাত্র দুটি পরিচ্ছেদ লেখার পর তিনি আর লেখার অবকাশ পাননি । এমন মানুষের 
আত্মজীবনীটি শেষ হলো না । হলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তা একটি মুল্যবান 
দলিল হয়ে থাকত এবং তার জীবনের বহু রহস্যের সমাধান সহ এ গ্রন্থ বাংলা আত্মজীবনীর 
ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করত । 

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ঈশ্বরচন্দ্র নিক্জ পিতা-মাতার বংশপরিচয়, তাদের চরিত্র, তার জন্ম 
ও চার বছর বয়স পর্যন্ত নিজ জীবনকথা বিবৃত করেছেন । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তার বাল্য 
কাহিনীরই পরিচয় । মাত্র আট বছর বয়সে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে তিনি বড়োবাজারে 
ভগবতী সিংহের বাড়িতে আশ্রয় পান এবং ার-কন্যা রাইমণির অযাচিত শ্লেহলাভে ধন্য 

২৫৩ 


হন । এখানে কিছুদিন পাঠশালায় পড়ে.তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে 
ভর্তি হন। এই পরিচ্ছেদেই পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসার পথে তিনি কীভাবে রাস্তায় 
প্রোথিত মাইলস্টোনে খোদিত ইংরাজী রাশিগুলি লক্ষ্য করতে করতে তা অল্পক্ষণের মধ্যে 
আয়ত্ত করে ফেলেন, নে কাহিনীও লিপিবদ্ধ করেছেন । কিন্তু আকম্মিকভাবে গ্রন্থটি এই দুই 
পরিচ্ছেদেই সমাপ্ত হওয়ায় আমাদের ক্ষোভের শেষ নেই । দুরূহ-দুর্বহ তৎসম শব্দের 
গুরুভার সৌমবস্ত্র পরিত্যাগ করে ভাষালক্্পী এখানে সাধুভাষার লঘুভার একখানি কীরূপ 
শাড়ি পরিধান করেছে, তা বোঝানোর জন্য একটু উদ্ধৃতি দিই__ “আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী 
বলিয়া, অন্যেরা নির্দেশ করিয়া থাকেন । আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে । যে 
ব্যক্তি রাইমণির ন্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এ সমস্ত সদ্গুণের 
ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন 
পামর ভূমগ্ডলে নাই । 

ঈশ্বরচন্দ্রের আর একখানি আত্মকথাশ্রেণীর পুস্তিকা “নিকৃতি লাভ প্রয়াস (১৮৮৮, 
এপ্রিল)-এর কথা উল্লেখ না করলেই বোধ হয় ভালো হতো । শারীরিক অসুস্থতা, বন্ধুদের 
বিরোধিতা ও কুৎসা রটনায় মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি অত্যন্ত মানসিক কষ্টে ছিলেন । তার 
প্রিয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার তার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের গ্রন্থকর্তৃত্ব দাবি করেন 
এবং ঠার জামাতা যোগেন্দ্রভৃষণ মদনমোহন" একটি ক্ষুদ্র জীবনীতে তাকে “পরস্বাপহারী' 
বলেন । তার “শিশুশিক্ষা' গ্রন্থেরও গ্রন্থ্বত্ব দাবি করেন । তখন বাধ্য হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথার্থ 
সত্য প্রকাশ করতে হয় । তাদের সমস্ত অভিযোগ যে বিদ্বেষপ্রসৃত এ প্রমাণ দেবার জন্যই, 
তার এই পুস্তিকা | তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পরেও তাদের পরিবারের প্রতি একদিকে তার 
ঘভাবসুলভ করুণা ও অন্যদিকে তর্কলঙ্কার ও যোগেন্দ্রভৃুষণের আচরণে রুদ্র-রোষ দুয়েরই 
নিদর্শন এ পুস্তিকা । 

“রামের রাজ্যাভিষেক' শীর্ষক রচনাটি ১৮৬৯ সালে লিখিত হয় মূল রামায়ণের অযোধ্যা 
কাণ্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের সম্পূর্ণ ও পঞ্চম খণ্ডের কতক অংশের বিষয় 
অবলম্বন করে । অবশ্য একে আক্ষরিক অনুবাদ কখনোই বলা যায় না। ভাবের ক্রম ও 
বিষয়-সন্নিবেশের পদ্ধতিটি বামায়ণানুগত হলেও মূলের চরণ ধরে-ধরে এর যাত্রা নয় । তাই 
একে স্বাধীন রচনাই বলা উচিত। 

আর একটি মাত্র রচনা উল্লেখ করেই এই ক্ষুদ্র রচনার উপসংহার | ডিমাই সাইজের মাত্র 
সাতপৃষ্ঠার এহ প্রবন্ধটি | “সর্বশুভকারী' নামক পত্রিকায় ১৮৫০ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়েছিল । সম্পাদক মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের এ পত্রিকায় কোনো লেখকেরই নাম থাকত 
না। উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এই রচনাটির লেখকের নাম না থাকলেও এটি 
যে বিদ্যাসাগরের তা রাজনারায়ণ বসুর “আত্মচরিত' এবং শল্ুচন্দ্র বিদ্যারত্নের “বিদ্যাসাগর 
জীবনচরিত্র' গ্রন্থ থেকে জানা যায় । বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা-_এ বিষয়ে বক্তব্য 
প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র যেরূপ শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কে যুক্তি-তর্কের কণ্টকিত পথে 
বিচরণ করেছিলেন, এখানে সেই নৈয়ায়িক বিদ্যাসাগরকে আমরা দেখি না । শৃস্ত্রীয় প্রসঙ্গ 
আছে, কিন্ত তা মুখ্য হয়ে ওঠেনি । 

ঈশ্বরচন্দ্রের যে সমস্ত রচনার কথা আলোচনা করা হলো, সেখানে বিস্তারিতভাবে তার 
রচনারীতি সম্বদ্ধে কিছু বলার সুযোগ ছিল না । বিষয়টি পৃথকভাবেই আলোচ্য, তবু দু'একটি 
কথা না বললেও নয়। বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তার ভাষার প্রশংসা করে বলেছিলেন. 
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“বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর । ঠাহার পূর্বে কেহই এরূপ 
সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই ।” রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন ।” বাংলা গদ্যে 'কলানৈপুণা 
অবতারণা'র কৃতিত্ব তার। 

বস্তুত, বিদ্যাসাগর, সাধুভাার চলনের চালটি এমনভাবে ধেধে দেন, যাতে সন্ধি সময়ের 
দৌরাত্ম্য, তৎসম শব্দের অকারণ জুলুম, বাক্যে দূরান্বয়ের অস্বচ্ছতা দূর হয়ে যায় এবং তাতে 
সাহিত্যিক শ্রী ও মাধুর্য ফুটে ওঠে । পরবর্তীকালে ভাবায় নানা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন এলেও 
মূল কাঠামোটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা সম্ভব হয়নি | বিদ্যাসাগর বাকরীতির পরিবর্তনের 
দিকে ততখানি মনোযোগী নন, যতখানি মনোযোগী বিষয়-অনুযায়ী ভাষার বৈচিত্র্য ও 
পরিবর্তন সাধনে । তার জীবনের বিভিন্ন পর্বে লিখিত এই মৌলিক রচনাগুলির দিকে লক্ষা 
করলেও দেখা যাবে তার ভাষাভঙ্গি বিষয়ানুগ । 

অবশ্য একথাও সত্য যে, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে তার রচনায় ভাষাগত কতকটা যে 
আড়ষ্টতা ছিল, পরবর্তীকালের রচনায় তা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়েছে । আর এই স্বাধীন 
ও মৌলিক রচনায় তার নিজন্ব স্টাইলটি অর্থাৎ তার বৃহৎ সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্টি রচনারীতির 
স্বচ্ছতা, গা্তীর্য ও বক্তব্য সন্নিবেশে চিন্তার ক্রমের মধ্য দিয়েও প্রসন্নতায় ও মাধুর্যে আমাদের 
চিত্তকে নাড়। দিয়ে যায় । 


“বিদ্যাসাগর উপাধির উৎস সন্ধানে 


শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ৮ 


“বিদ্যাসাগর' ঈশ্বরচন্দ্রের নাম নয়, উপাধি | উপাধিটি দেশবাসীর দ্বারা এমনভাবে গৃহীত ও 
সমাদৃত হয়েছে যে, “বিদ্যাসাগর নামেই তিনি সমধিক পরিচিত | এমন সার্থকনামা উপাধি 
তিনি কী কারণে কখন কোথা থেকে পেয়েছিলেন বা অর্জন করেছিলেন তা নিয়ে তার 
জীবনীকার, এঁতিহাসিক বা গবেষকরা স্পষ্ট কোনো সদুত্তর দেননি । 


উপাধিপ্রাপ্তি বিভিন্ন সূত্রে ঘটতে পারে । শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
থেকে কিছু উপাধি দেওয়া হয় । বিদ্যাসাগরের জীবনীকীর বা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ধারা 
গবেষণামূলক গ্রস্থাদি রচনা করেছেন, তারা মোটামুটি একমত যে, সংস্কৃত কলেজের 
অসাধারণ কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকেই এই “বিদ্যাসাগর উপাধিটি 
পেয়েছিলেন । শ্রীরাধারমণ মিত্র তার 'কলিকাতা'য় বিদ্যাসাগর প্রবন্ধে লিখেছেন-__'এই 
কলেজে (সংস্কৃত কলেজ) সর্বসাকুল্যে ১২ বছর ৫ মাস অধ্যয়নের পর 8৪-১২-১৮৪১ 
তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের নিকট হইতে একটি ও অধ্যাপকবর্গের নিকট হইতে আর-একটি 
মোট দুইখানি প্রশংসাপত্র এবং “বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন' । (এঁতিহাসিক ২, জুলাই 
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সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র যে বিপুল বিদ্যা অধিগত করেছিলেন তার খতিয়ান নিতে 
গেলে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়। দরিদ্র পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রামে 
পাঠশালার পাঠ, সমাপ্ত করে পিতার হাত ধরে যখন কলকাতায় চলে আসেন তখন বয়স 
কী-ই বা এমন । ১৮২৯ সালের ১লা জুন যখন তাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেওয়া 
হয় তখন তার বয়স মাত্র ৯ বছর | সেখানে ১২ বছর ৫ মাস অধ্যয়ন করার পর তিনি 
১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কলেজের পাঠ যখন সমাপ্ত করেন, তখন তার বয়স ২১ বছর 
৪ মাস | এর মধো তিনি পড়েছেন ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদাস্ত, জ্যোতিষ, স্মৃতি এবং 
ন্যায়শাস্ত্র । কলেজে তিনি কখন কী বিষয় নিয়ে পড়েন, তাব একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র এই 
বক” 


১৮২৯ সালের জুন থেকে প্রথম ৩ বছর ৬ মাস তিনি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের কাছে 
ব্যাকরণ শাস্ত্রের পাঠ নেন। এ সময় তার পাঠ্যতালিকায় ছিল মুগ্ধবোধ, অমরকোষ, 
ভট্রিকাব্য প্রভৃতি । তারপর ১৮৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৩৫ সালের জানুয়ারি পর্যস্ত 
তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে পড়েন সাহিত্যশাস্ত্র । তাকে পড়তে 
হয় রঘুবংশ, কুমারসন্তব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুস্তলা, 
সাহিত্যশাস্ত্রের পাঠ শেষ করে প্রবেশ করেন অলঙ্কার শ্রেণীতে ৷ সেখানে প্রেমচন্দ্ 
তর্কবাগীশের কাছে একবছর ধরে পড়েন, সাহিতাদর্পণ কাব্য প্রকাশ, রসগঙ্গাধর ৷ তারপর 
১৮৩৬ সালের মে মাস থেকে ১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত দু'বছর ঈশ্বরচন্দ্র শততুচন্দ্র 
বাচম্পতির কাছে বেদাস্ত শ্রেণীতে পড়েন। ১৮৩৮ সালে তিনি প্রবেশ করেন 
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স্মৃতিশ্রেণীতে । সেখানে হরনাথ তর্কভূষণ ও হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পড়েন মনুসংহিতা, 
মিতাক্ষরা, দায়ভাগ. দত্তকমীমাংসা. দত্তকচন্দ্রিকা, দায়তত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ, খাবহারতত্ব । 
১৮৩৯ সালে তিনি প্রবেশ করেন নায়শ্রেণীতে । বিখ্যাত নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্করত্বের 
কাছে মুক্তাবলীসমেত ভাষাপরিচ্ছেদ, গোতম সূত্র, নৈষধপূর্বভাগ প্রভৃতি অধিগত করেন। 
মধ্যে কিছুদিন জোতিষ শ্রেণীতেও তিনি অধায়ন করেছিলেন । ১৮৪১ সালে ঈশ্বারচন্দ্র যখন 
সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ কাব বের হয়ে এলেন তখন তার হাতে দুটি সার্টিফিকেট । 


একটি সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত প্রাতিষ্টানিক সার্টিফিকেট (ইংরাজী বয়ানে), আর 
একটি সংস্কৃত কলেজের গুণমুগ্ধ অধ্যাপকদের দেওয়া দেবনাগরী বয়ানে স্বেচ্ছাপ্রশংসাপত্র | 
এতে সাক্ষর করেছেন ব্যাকরণ, কাব), অলঙ্কার. বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রের ৭ জন 
অধ্যাপক | লেখা হয়েছে, 'অস্মাভিঃ শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরয় প্রশংসাপত্রং দীয়তে.” | 
অধ্যাপকদের কাছ থেকে এই হ্বেচ্ছাপ্রশংসাপত্র আর কোনো ছাত্র পেয়েছিলেন কিনা 
আমাদের 'জানা নেই | এ সব থেকে মনে হতে পারে এতগুলি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন 
করার সুবাদেই তাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু তা ঠিক নয়। 


কেননা ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্ের 
সঙ্গে উত্তীর্ণ হন । এই পরীক্ষায় পা" করলে আদালতে জজ পঞঙ্থিতির চাকরি পাওয়া 
যেতো । এ সময় তাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাতে দেখা যায়, তার নামের শেষে 
“বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়েছে । '1550101010018 ৬1৫৬০১০৭7 ৬৪১ 00817 
8170 0০010176010 7৩ 0091151500৬ 11১ 01111110171 16170৬10406 01 006 1117000 
[9৬.' সেই কারণে, বিনয় ঘোষ তার “বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে 
লিখেছেন, “১৮৪১ সালে কলেজের পাঠ শেষ হবার পর অধ্যাপকরা মিলিত হয়ে তাকে 
বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়েছিলেন এ ধারণা প্রচলিত হলেও ঠিক নয় | 'বিদ্যাসাগর' উপাধি 
কলেজের অধায়ন শেষ হবার অনেক আগেই তিনি পেয়েছিলেন । অন্তত ১৮৩৯ সালের মে 
মাসের আগে পেয়েছিলেন ।” 


ইন্দ্র মিত্র'র নথিপত্র সমৃদ্ধ গ্রন্থ 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর" বা এতিহাসিক অমলেশ 
ত্রিপাঠির *৬109958821 : 7077617701001091 11009110150 গ্রন্থও এ বিষয়ে বাড়তি 
কোনো অলোকপাত করেনি.।' অনুসন্ধান করতে গিয়ে শ্রীগোপিকামোহন ভউদ্টাচার্য প্রণীত 
“কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস” (২য় খণ্ড প্‌ ৩৭) গ্রন্থে এমন কিছু তথ্য পেলাম যা 
দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র উপাধি-প্রাপ্তির রহস্যটি ভেদ করা যায় | শ্রীভট্টাচার্য মহেশচন্দ্রের 'ন্যায়রত্ব' 
উপাধি-প্রাপ্তি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন : 


“অবশ্য তখন সংস্কৃত কালেজ হইতেও 'নায়রত্র' হইতে ছাত্রগণ যে উপাধি লাভ 
করিতেন, তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল : 
সাধারণ সাহিত্য : বিদ্যারত্ব, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, 


বিদ্যানিধি, কবিরত্ব | 
হিন্দুদর্শন : ন্যায়রত্ব, ন্যায়ভূষণ, ন্যায়ালঙ্কার, তর্করত্ু, তর্কভূষণ, তর্কালঙ্কার, 


তর্কচূড়ামণি, ০০০ ৪ তর্কশিরোমণি, বেদাস্তবাগীশ, তর্কপঞ্চানন, তর্কসিদ্ধাস্ত, 
ন্যায়পঞ্চানন | 
২৫৭ 


স্মৃতিশাস্ত্র : স্মৃতিরত্ব, ম্মৃতিচুড়ামণি, স্মৃতিশিরোমণি, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিকঠ । 

বেদ: বেদরত্ব, বেদকণ্ঠ । 

কৃতীছাত্রগণ ইচ্ছামতো উপাধি বাছিয়া লইতেন । ১৮২৯ রীষ্টাব্দ হইতে সংস্কৃত কলেজে 
উক্ত উপাধি অর্পণের রীতি প্রবর্তিত হয়।” 

ংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীর কৃতীছাত্র হিসাবে ১৮৩৫ সালে মাত্র ১৫ রছর বয়সে 
অর্জন করেছিলেন “বিদ্যাসাগর' উপাধিটি । এবং এই উপাধি তার স্বনির্বাচিত । 


১ ২৫৮ 


অরুণ সান্যাল 


বিশ্বের বহু মনীষীই চিঠিপত্রকে রচনার গুণে সাহিতোর পর্যায়ে উন্নীত করে তুলতে পেরেছেন 
বলেই আজ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট বিভাগ রূপে পত্র-সাহিতোর আবিভাব ঘটেছে । 
আমাদের দেশের বহু মনীষীও পত্রসাহিত্য সৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে 
পেরেছেন; দৃষ্টাত্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছের উল্লেখ, করা সঙ্গত । রবীন্দ্রনাথ তার 
পত্রগুলির মাধ্যমে ব্যক্তিগত নানা ভাবনা প্রকাশ করলেও রচনার গুণে সেগুলি সাহিতারস 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস রচনায় এই চিঠিপত্র যেমন 
মূল্যবান উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, রবীন্দ্র-সাহিতামূল্য বিচারেও এই চিঠিপত্রগুলি বিশেষ 
বিবেচনার দাবী রাখে । কিন্তু এমন অনেক চিঠি আছে সাহিত্যিক মূলা বিচারে যেগুলি তেমন 
মূলাবান নয়, যেমন মূল্যবান সেগুলি চরিত্র বিশ্লেষণে । এই প্রবঙ্গে সেই ধরনের কিছু 
চিঠিপত্রের কথাই উপস্থাপিত হয়েছে । 

উনিশ শতকের বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেশ 
কিছুসংখ্যক চিঠিপত্র বর্তমানে সংগৃহীত হয়েছে | গবেষক শ্্রীবিনয় ঘোষ ঠার “বিদ্যাসাগর 
ও ৰাঙালী সমাজ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এহগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করে বাঙালী পাঠক 
সমাজের কৃতভ্রতাভাজন হয়েছেন | ঈশ্বরচন্্ের ব্যক্তি পরিচয় গ্রহণে ও চরিত্র বিশ্েবণে এই 
চিঠিগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য । 

মনে রাখা দরকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব কাল বাংলা গদোর সবে 
মাত্র গড়ে ওঠার কাল এবং এই গড়ার দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে রাজা রামমোহন রায় ও 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে । ঈশ্বরচন্দ্রের হাতেই বাংলা গদ্য যথার্থ স্ত্রীলাভ করে | সেই 
কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ তাকে বাংলা গদোর-প্রথম যথার্থ শিল্পীর আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন । পবিণত বয়সে রচিত ঠার চিঠিপত্রে আমরা এই গদ্যশিল্পীর পরিচয় 
পেলেও এই পত্রগুচ্ছকে পত্রসাহিতোর পর্যায়ভুক্ত বলা চলে না । কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের এইসব 
চিঠিপত্রে সাহিত্যরসের সন্ধান না পেলেও আমরা এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে একজন বিশিষ্ট 
মানুষকে খুজে পাই, যাকে 'নবযুগের মানুধ' বলে চিনে নেওয়া যায় । 
- ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক পরিচয় । তিনি 'বিদ্যাসাগর', তিনি “দয়ার সাগর', তিনি “সমাজ 
সংস্কারক', আরও কত কি ; কিন্তু তার প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি নবযুগের বাংলার আদর্শ 
হিউম্যানিষ্ট বিদ্যাসাগর | এই প্রসঙ্গে শ্রীবিনয় ঘোষ লিখেছেন : “হিউম্যানিজম হল 
মানবতন্ময়তা. মানবমুখিনতা | বিদ্যাসাগর এই অর্থে হিউম্যানিষ্ট | অসহায় নিপীড়িতের 
সমাজে স্বভাবতই তিনি “দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন । কিন্তু 
দয়াদাক্ষিণা, বদান্যতা, মহানুভবতা, মাতৃভক্তি-_-সব কটি মানবচরিত্রের মহৎ গুণ হলেও 
ব্যক্তি চরিত্রের উপাদান হিসেবে তার বিশেষ কোন এঁতিহাসিক মূল্য নেই । 'এঁতিহাসিক 
মূল্য' কথাটির উপর জোর দিয়ে বলছি । যুগে যুগে বহু মানুষের মধ্যে এই সব মহৎ গুণের 
সমাবেশ হয়েছে । সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সব সময় এইসব গুণের প্রকাশ হতে 
দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকায়, তাদের সেই সব গুণের সমাদর হয় না। 


২৫৯ 


কেবল এই গুণগুলির সমাবেশের জন্য বিদ্যাসাগরের মতন এঁতিহাসিক চরিত্রের বিকাশ 
সম্ভব হয়নি । তার চরিত্রের প্রধান গুণ হল এই হিউম্যানিজম, এই মানবতন্ময়তা, এই 
মানবাচ্ছন্ন চেতনা |” [বিনয় ঘোষ, “বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', (১), পৃ ৩-৪] 

মানবমুখীন এই বিদ্যাসাগরেরই পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে তার চিঠিপত্রে। চিঠিপত্রে 
প্রত্যেক মানুষেরই আসল চরিত্র-পরিচয় যেমন করে প্রকাশ পায় বোধহয় আর কোন রচনায় 
তেমন করে প্রকাশ পায় না। এর কারণ ব্যক্তিগত চিঠিতে মানুষের মনের আবরণ 
নিঃসক্ষোচে খুলে যায় । তাই বিদ্যাসাগরের পত্রগুচ্ছের মধ্যে একদিকে যেমন তার 
ব্যক্তিচরিত্র প্রকাশিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি মানবচরিত্র সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা প্রকাশ 
পেয়েছে । এই অভিজ্ঞতা কখনও সুখকর, কখনও বা বেদনাদায়ক | বিশেষভাবে 
সমাজজীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালী চরিত্রের দোষ ক্রটি ও 
দুর্বলতা এমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন য়ে কয়েকটি চিঠিতে তা প্রকাশ না করে 
থাকতে পারেননি । 

শ্রীবিনয় ঘোষ সংকলিত চৌবট্রিখানি চিঠি ও ডঃ সুকুমার সেন উল্লিখিত একখানি চিঠি 
বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধটি রচিত | এই পয়ষট্রিখানি চিঠিকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা চলে-_(১) পারিবারিক চিঠি, যার সংখ্যা চৌত্রিশ এবং (২) অ-পারিবারিক চিঠি. যার 
সংখ্যা একত্রিশ | অ-পারিবারিক চিঠিগুলিকে আবার প্রধানতঃ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায় ; যেমন-_সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত, ঝণ সংক্রান্ত, শোকে সাস্তবনাজ্ঞাপক ইত্যাদি । 
পারিবারিকই হোক, আর অ-পারিবারিকই হোক-__দুই ধরনের চিঠির মধ্যেই “মানুষের মত 
মানুষ' বিদ্যাসাগরের পরিচয়টি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে । কোথাও তিনি শ্রদ্ধানত সন্তান, কোথাও 
তিনি শ্নেহপ্রবণ ভ্রাতা, কোথাও তিনি ট্বষয়িক ব্যক্তি, কোথাও তিনি বুদ্ধিমান বিবেচক, 
আবার কোথাও তিনি অন্যের সাফল্যে উৎফুল্ল , কোথাও বা অন্যায়ের প্রতিবাদে 
ক্ুদ্ধ__এমনি নানা পরিচয় ছড়িয়ে আছে তার এই চিঠিগুলোতো । 

প্রথমেই লক্ষ্য করার মত দিকটি হল বিদ্যাসাগরের প্রতিটি চিঠির শিরোনামায় “শ্রীহরিঃ 
শরণম্‌' লেখার অভ্যাস । শুধুমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার মত 
মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না। এই অভ্যাস তার কোন ধর্মবিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছে কি 
করছে না-_এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও এটুকু বলা চলে, তিনি নাস্তিক ছিলেন না। 

যে চৌবট্টিখানি চিঠির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই চৌষট্রিখানি চিঠির রচনা কাল 
মূলত ১৮৬৫-১৮৯০। মাত্র এক বছর পরেই ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। তাই 
চিঠিগুলি প্রধানতঃ তার জীবনসায়াহ্ে রচিত $ এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র দেহের দিক থেকে হয়ে 
পড়েন অসুস্থ, অন্যদিকে মনের দিক থেকে হয়ে ওঠেন ক্লান্ত ও বীতরাগ । ১২৭৬ সালের 
২৫শে অগ্রহায়ণ পিতাকে প্রেরিত চিঠিতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : “নানা করণে আমার মনে 
সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে । আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে 
বা কাহারও সহিত সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই । বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের 
যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক বিধয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিলে অধিক দিন ধাচিব এরূপ 
বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ 
নিড়তভাবে অতিবাহিত করিব ।” কিন্তু শ্রদ্ধায় নত, ন্নেহে দুর্বল ও কর্তব্য অটল 
বিদ্যাসাগন়ের পক্ষে নিজের এই সম্ধল্প বজায় রাখা কি সম্ভব £ সম্ভবপর ছিল না বলেই 
পত্র নারায়ণ বিধবা ভবসুন্দরীকে বিয়ে করলে বিদ্যাসাগর নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে 
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পারেননি । ভাই শল়ুচন্দ্রকে তাই ১২৭৭ সালের ৩১শে শ্রাবণের চিঠিতে লিখেছেন : 
“ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবা বিবাহ করিলে আমাদের কুটুস্ব মহাশয়ের 
আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, স্তএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক । এ 
বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক ; আমরা উদ্যোগ করিয়া 
অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ 
করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না । নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই 
বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে । এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় 
দিতে পারিবে তাহার পথ করিয়াছে ।” কিন্তু এইটুকুই সব নয় । নবযুগের আদর্শ হিউম্যানিষ্ট 
বিদ্যাসাগর এরপর তার জীবনের আদর্শের কথা উচ্চারণ করেছেন : “বিধবা বিবাহ প্রবর্তন 
আমার জীবনের সর্ববপ্রধান সতকন্্ । এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন. 
সতকর্ম করিতে পারিব, তাহার সন্ভাবনা নাই । এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং 
আবশ্যক হইলে প্রাণাস্ত স্বীকারেও পরাম্ুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি 
সামান্য কথা ।” বলা বাহুল্য চিঠিটির প্রতি ছত্রে বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় 
মনুষাত্বেরই স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । 

আপন আদর্শে অবিচল বিদ্যাসাগরের পক্ষে কর্মক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হওয়া সম্ভব ছিল 
না, তাই ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ রায়কে বহু-বিবাহ প্রথা বিলোপ বিষয়ে লেখা 


“নানা গুণালক্কৃত 
শ্রীযুক্ত রাজা কালীনারায়ণ রায়বাহাদুর মহাশয় মদনুগ্রাহকেষু, 
জয়দেবপুর, ভাওয়াল, ঢাকা । 


বিনয়বহুমাননমস্কার পুরসরং নিবেদনমিদম্‌ 

তারপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছেন । ঠাহার 
নিকট শুনিলাম, কুলীনদিগের মধ্যে সর্ববদ্ধারিক বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত তিনি 
উদ্যোগী হইয়াছেন এবং স্বয়ং ফর্ববাগ্রে সেই প্রথা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করিয়াছেন । 
তিনি কহিতেছেন এ বিষয়ে মহাশয়ের সম্পূর্ণ যত্ন, উৎসাহ ও মনোযোগ আছে । এই ব্যাপার 
সম্পন্ন হইবার বিষয়ে মহাশয় যে সবিশেষ যত্ব করিবেন সে বিষিয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ 
নাই । মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লিখিত কার্য সমাধাকালে আমি উপস্থিত 
থাকি । আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি। কিন্তু মহাশয়ের অভিপ্রায়-সূচক 
পত্র না পাইলে, আমার তথায় যাহতে সাহস হইবেক না। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ববক এ বিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব । আমি আর ১০/১২ 
দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরে কার্যযবশতঃ স্থানান্তরে যাইব । আমার অভিলাষ এই, যাইবার 
পূর্বেব মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক অনুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হই। ১৯ শে পৌষ, ১২৮২ সাল। 


অনুগ্রহাকাজিক্ষণঃ 
ভ্রাঈশ্বরচন্দ্র শর্শণঃ 
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সংসার জীবনে বীতস্পৃহ হয়েও যেমন একদিকে কর্তব্যের আহানে সাড়া না দিয়ে 

পারেননি, তেমনি সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনেও কোথাও মুহুর্তের জন্যও শৈথিল্য প্রদর্শন 

করেননি । তাই ভাই শত্তুচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে তিনি ২৫ জন আত্মীয়কুটুম্বের বৃত্তি এবং 

মিরর ৪৮০ টাকার বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন । তার একটি অংশ তুলে 
| 


বাটীর খরচ ২২৮. 

স্বসম্পকীয় মাসহারা ৬৮. 

বাটার খরচ 
মাতৃদেবী ৩০. 
দীনবন্ধু ৭০. 
শতুচন্দ্র ৭০, 
ছোটবী ৮. 
মনোমোহিনী ১৫. 
মন্দাকিনী ১০. 
সর্বেবশ্বর ১৫ 


সংসার জীবন থেকে দূরে থেকে নিভৃত অবসর যাপন করবেন বলে বিদ্যাসাগর তার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করলেও কিন্তু পারেননি তার নিজেরই সেই সঙ্কল্পে স্থির থাকতে । বরং 
এমনি ভাবে সংসার থেকে দূরে থেকেও যৌথ-পরিবারের সদস্যদের সকলের জন্য এবং 
অন্যান্য সামাজিক কর্মের জন্য অর্থসংস্থান করে বিদ্যাসাগর তার নিজের যে পরিচয়কে 
প্রকাশ করেছেন, সেই বিদ্যাসাগরই ৪11)700 বিদ্যাসাগর বা আসল বিদ্যাসাগর | 


“মানুষের আসল চরিত্র তার সমাজনিদিষ্ট বা আদিষ্ট আচার-ব্যবহার ও ধ্যান-ধারণা দিয়ে বোঝা যায় 
না। কারণ তখন সে সমাজের যাস্ত্রিক (071 হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, 1701%1091 বা ব্যক্তি হিসেবে 
নয় । তার বাবহার বা আচরণের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ও সাধারণের ব্যতিক্রম যা. তার মধ্যেই তার 
আসল ব্যক্তিচরিত্র ফুটে ওঠে । সমাজের বহুজনের মতন একসুরের যে ঝঙ্কার শোনা যায় কোন 
ব্যক্তির মধো, তাতে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় না । বেসুরো যে সব রাগরাগিণী 
ব্যক্তির জীবনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক মানুষের অস্তকালবন্তী 
আসল মানুষটি, লিন্টনের ভাষায়, 016 ৪0111617010 11701510081 | বিদ্যাসাগরের জীবনে এরকম 
বেসুরো রাগরাগিণীর বঙ্কার অনেক শোনা গেছে এবং তার মধ্যেই ৪11)0100 বা আসল 
বিদ্যাসা্গরকে খুজে পাওয়া যায় ।” 

[“বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' : শ্রীবিনয় ঘোষ, ১ম খণ্ড ; কলিকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ২৫] 
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“বিদ্যাসাগর মানে হলো ইস্পাত, 
যে ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয় 


স্বপন মজুমদার 


বিদ্যাসাগর নাম নয়, উপাধি । এউপাধি একজনই পেয়েছেন, এমনও নয় : তা সন্ত্বেও 
বিদ্যাসাগর বলতে একজনের কথাই প্রথমে মনে আসে খাঙালির ;: তিনি ঈশ্রচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । নব্য বাঙালির বর্ণপরিচয় ঘটিয়েছেন তিনি : তারই পাঠশালায় পড়ে প্রায় 
একশো বছর ধরে বিস্তারের ডানা মেলেছে বাঙালি । একদিকে কৃতজ্ঞতায় কৃতার্থ হয়েছে, 
আবার কৃতদ্বতায় ভুলতে চেয়েছে অন্যদিকে । বিদ্যাসাগরচর্চার আরশিতে তাই ধরা পড়ে 
গত প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালির মনোবিকলনের ইতিহাস । অন্য সব যুগপুরুষের 
আলোচনায় জোয়ার-ভাটা আছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে বাঙালির মুখরতা-_ নিন্দায় 
প্রশংসায়, সম্মানে অপমানে_ অনর্গল । 

বাঙালির বিদ্যাসাগরচর্চার 'একালে'র শুরু বর্তমান শতাব্দীর মধ্য-৫০ দশকে | স্বদেশি 
আন্দোলন, বিশেষত তার সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে বাঙালির যোগদান, দেশবিভাগের মুলো 
অর্জিত স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক স্বজনহনন, দেশত্যাগ ও পুনর্বাসন-_ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এই 
ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে এসে প্রথম সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার অবকাশ পেয়েছে তখন 
বাঙালি । প্রায় অর্ধশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের ওপর দাড়িয়ে সম্তাপরিচয় জিজ্ঞাসার, আত্মপরিচয় 
প্রতিষ্ঠার এই সময়েই যেন নতুন তাৎপর্য পেল বিদ্যাসাগরচর্চা । নৃপেন্দ্রকুষ্ণ লিখেছিলেন 
“আজকের বাঙালীর পক্ষে সবচেয়ে বেশী দরকার হলো, সেই টিকিওয়ালা 
বাঙালী-ইংরেজকে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ক্ষেত্রে জ্যান্ত করে তোলা । ঈশ্বরচন্দ্রকে 
নতুন করে চিনতে হবে, দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে, কিশোর-কিশোরীদের কাছে ডন 
করে চেনাতে হবে 7 বিদ্যাসাগর মানে মাতৃভক্তি নয়. বিদ্যাসাগর মানে বিধবা বিবাহ নয় 
বিদ্যাসাগর মানে দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, বিদ্যাসাগর মানে হলো ইস্পাত, যে ইস্পাত দিয়ে তৈরী 
হয় জাতীয় চরিত্রের কাঠামো 1” (“বর্ণপরিচয়”, “অবিস্মরণীয় মুহূর্ত', ১৯৫৪, প্র ৪১1) এর 
প্ুবপদ অবশ্য বাধা ছিল রবীন্দ্রনাথের “চারিত্রপূজা"য় | সে-পুজা কোনও বিগ্রহ রচনার 
আগ্রহে নয়, আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠায় । 

প্রায় কাকতালের মতো মনে হয় যখন দেখি, একালের বিদ্যাসাগরচ্চার প্রথম বইটিই 
কিশোরদের উপলক্ষ করে লেখা একটি জীবনী, পরবর্তী কালের এক প্রমুখ কবিরও প্রথম 
প্রকাশিত বই ; যেন তার ইষ্টপুরুষম্মরণ : শঙ্খ ঘোষের “বিদ্যাসাগর' (১৯৫৬) | ঈশ্বরচন্দ্র 
জীবনের বিচিত্র ঘটনাচূর্ণ সাজিয়ে এক প্রশ্নময় সিদ্ধান্তে এসে জীবনীকার : 
“সারা জীবন ঠার তপস্যা ছিলো স্বাধীনতার, তপস্যা মুক্তির | অন্য অর্থে আজ আমরা 
স্বাধীন । কিন্ত কোথায় প্লেই মুক্তি, জীবনের মুক্তি, মানুষের মুজি-_যা বিদ্যাসাগর 
চেয়েছিলেন ? কে তুলে নেবে সেই তার অসমাপ্ত কাজের ভার ?.সে ভার তোমাদের সবার, 
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সে ভার আমাদের সবার |” ১৯৭৮-এর তৃতীয় সংস্করণে ৩তকালীন অধমূপায়নের 
পরিপ্রেক্ষিতে, যুক্ত হয়েছিল আরও একটি প্রশ্ন : “কোথায় তারা গুল করেছিলেন কতটুকু, 
কেবলমাত্র তার হিসেব নিতে গিয়ে কি সময় বইয়ে দেব আমরা ?” তখন বোঝা যায়, 
আলঙ্কারিক এই প্রশ্নের আড়ালে আছে উত্তরাধিকার স্বীকার করে নেওয়ারই প্রতিজ্ঞা ' আর 
তাই তার উদ্দিষ্ট পাঠক নবীন কিশোর সমাজ । 

এর এক বছরের মধ্যেই আমরা পাব প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত “বিদ্যাসাগর রচনাসমার' 
(১৯৫৭) প্রায় এক দশকের জন্য যে-সংকলনটি হয়ে উঠবে বাঙালির বিদ্যাসাগর-পাঠের 
একমাত্র অবলম্বন । আর এরই ভূমিকায় ন্মিত ব্যঙ্গে প্রনাবি চেতকের মতো জাগিয়ে দিতে 
চান বাঙালির বিশ্রস্ত মূল্যবোধ | শুধুমাত্র “বিদ্যাসাগর' বা 'করুণাসাগর' নন, তিনি 
“রসসাগর'ও-_“বিদ্যাসাগর চরিত্রের সমগ্রতা" জানবার জন্যে এর সবগুলিই অপরিহার্য মনে 
করেন প্রমথনাথ । 

এরই সমসময়ে খণ্ডশ প্রকাশ পেতে থাকে বিনয় ঘোষের “বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমা'জ' 
(১৯৫৭-৫৯)। তথ্যের বহুলতায় ও ব্যাখ্যায় এবং আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে ঈশ্বরচন্দ্রের 
চিন্তা ও কর্মের বিশ্লেষণে বইটি নতুন গতি সঞ্চার করে বিদ্যাসাগরচর্চায় । একদিকে 
পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের উপপাদ্যগুলি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে প্রয়োগের 
ফলে যেমন প্রকাশ পেল অভাবিত সব কৌণিকতা, অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বরচন্দ্রের 
জীবৎকালেই তার বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য থেকে সুত্র নিয়ে তিনি দেখালেন বিদ্যাসাগরের 
স্ববিরোধ ও সীমাবদ্ধতা | 

১৯৫৬-৫৭ সালকেই তাই বলা যায় আধুনিক বাঙালির বিদ্যাসাগর পুনর্বিবেচনার 
ভিত্তিকাল। তার রচনা, জীবনাদর্শ আর সমাজকর্ম : এই ত্রিধারায় চলবে 
যে-আলোচনাপ্রবাহ, তারই পথ উন্মোচিত হল এই তিনটি গ্রন্থপ্রকাশে | এদের সব ভাবনাই 
যে অ-পূর্ব তা হয়তো নয়; কিন্তু নতুন যুগের পরিভাষায় তাকে চিনে নেওয়ার চিনিয়ে 
দেওয়ার কাজ শুরু হল এইসময় থেকেই । প্রাচীন ধারার পুনরুক্তিপ্রবণ আলোচনাও অবশ্য 
চলেছে সমান্তরে । তবে তার যোগ একালের মানসতার সঙ্গে নয় । 

প্রতিভা শ্রুতকীর্তি | তার ধর্মই এই, ক্রমে তা যতটা সর্বজনের আলোচনার বিষয় হয়ে 
ওঠে, ততটা অধ্য়নের নয় | অথচ স্বচ্ছ বিচারের জন্য প্রয়োজন তন্িষ্ঠ পাঠ : পাঠের জন্য 
নির্ভরযোগ্য ও নিতালভা পাঠবস্তু | এই প্রয়োজনবোধ থেকেই শুরু হয় সম্পর্ণ রচনাবলি 
উদ্ধার ও প্রকাশ | দেবকুমার বসু সম্পাদিত "বিদ্যাসাগর রচনাবলী' (৪ খণ্ড : ১৯৬৬-৬৯) 
বা গোপাল হালদার সম্পাদিত “বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ' (৩ খণ্ড; ১৯৭২) সংকলিত হওয়ার 
পিছনে সেই উদ্দেশাই প্রধান ছিল । কিন্তু সম্পাদনায়-_নিছক তথ্যপূরণে'নয়, নিভরযোগা 
পাঠনিরধারণে-_ প্রথমটি যে-মানে পৌছেছিল, দ্বিতীয়টিতে তার অভাবই ছিল প্রকট । কিন্তু 
বাণিজ্যিক সাফল্যে 'সংগ্রহ' যে-দৃষ্টাস্ত স্থাপন করেছিল, তার থেকেই শুরু হয়েছিল বারোয়ারি 
প্রতিযোগিতা আর তার মধ্যে বড় একটা অংশই ছিল বিদ্যাসাগরের । অবশ্য সেগুলো 
আলোচনার যোগ্য নয়। 

শুধু বাংলা ব্লচনাই নয়, এই সৃত্রেই শিক্ষাবিধায়ক হিসেবে বিদ্যাসাগরের ইংরেজি 
পত্রাবলির গুরুত্বও উপলব্ধি হতে থাকে । সংস্কৃত কলেজ ও রাজ্য অভিলেখাগার থেকে 
অরবিন্দ গুহ আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত 'আনপাবলিশ্ড লেটারস অব বিদ্যাসাগরে'র (১৯৭১) 
এই প্রায় গাচশো চিঠি বিদ্যাসাগরচায় নতুন মাত্রা যোগ করে । বাংলা লেখায় ঈশ্বরচন্দ্রের 

২৬৪ 


ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রায় অনুপস্থিত । কিন্তু কর্মজীবনের এই ইংরেজি চিঠিগুলোর মধ্যে 
তার নিজের কথা অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে, বিভিন্ন সংস্কারচেষ্টার অন্তর্গত উদ্েশ্যও 
প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি তিনি ৷ এই সংকলনটিকে তাই একদিক থেকে বলা যায়, ঠার 
স্বরচিত কর্মজীবনী | এই পত্রাবলি যেমন কার জীবনীর নতুন উপকরণ, তেমনি বাংলাদেশে 
শিক্ষার ইতিহাসের অমূল্য উপাদান । 

এমনই অসংখ্য অসংগৃহীত আকর দিয়ে বিদ্যাসাগরের অভিনব জীবনীটিও আমাদের 
উপহার দিয়েছেন অরবিন্দ গুহ, ইন্দ্রমিত্র ছদ্মনামের আড়ালে । বিদ্যাসাগরচার গ্রাহকমহার্ণব 
তিনি, তার 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর (১৯৬৯) বিদ্যাসাগর-বিশ্বকোষ | উপকথা, 
লোকশ্রুতি, বিদূষণ থেকে শুরু করে স্মৃতিকথা, প্রতিবেদন, চিঠিপত্র--যাবং তথ্যই তিনি 
দুই মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছেন পাঠকের কাছে । কোনও তত্ব আরোপের চেষ্টা করেননি 
তিনি, কোনও পূর্বকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রমাণের দায় ছিল না তার । ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে প্রতিটি 
খুটিনাটিতেই তিনি উৎসুক, কিন্তু উচ্ছাস নেই তার । আর আছে তথ্যের প্রতি অ-তর্ক নিষ্টা । 
তথ্য আর অতিকথার নির্বিকার সমাহার হয়তো 'করুণাসাগর'কে মহৎ মৌলিক গ্রন্থ করে 
তোলেনি, কিন্তু বিদ্যাসাগর-সন্ধিৎসুর কাছে অপরিহার্য করেছে অবশাই |” 

চর্চা ও পাঠ যখন ব্যাপক হয়ে ওঠে তখন স্গাভাবিকভাবেই বনু বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন 
অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা পায় বিচার-বিশ্লেষণ। ঈশ্বরচন্দ্রের সার্ধশতজন্মবার্ষিকীকে কেন্দ্র 
করে তেমর্নি এক জোয়ার আসে বিদ্যাসাগরচর্চায় | এই উপলক্ষে প্রকাশিত ম্মারবগ্রন্থগুলির 
মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত জনাব আজহারউদ্দীন খান ও 
উৎপল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “বিদ্যাসাগর ম্মারকগ্রন্থ' (১৯৭৪) এবং বাংলাদেশে প্রকাশিত 
ও কলকাতা থেকে পুনমুদ্রিত গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত “বিদ্যাসাগর' (১৯৭১) । অন্যান্য 
প্রকাশনার মধ্যে যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বিদ্যাসাগর-পরিচয়, (১৯৫৯) থেকে সন্তোষ 
অধিকারীর “বিদ্যাসাগর (১৯৭০), সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকারের “বাঙালী জীবনে বিদ্যাসাগর 
(১৯৭৬), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর (ছ্বি মু ১৯৯১), 
গোপাল হালদারের “প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর (১৯৯১) প্রভৃতি বই-_বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রয়োগে নবীনতা না থাকলেও- _ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শ ও কর্মের নানা দিকের ওপর 
আলোকপাত করে | শুধু বই-ই নয়, সাময়িকপত্রেও প্রকাশিত হয় বিশেষ সংখ্যা। 
'গাঙ্গেয়পত্র'র স্মারক সংকলন (১৯৭৪) বা গ্রস্থাগার পত্রিকায় সুরেশপ্রসাদ নিয়োগীর 
“প্রকাশক বিদ্যাসাগর” বা “সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগর” বা রাধারমণ মিত্রের পুষ্তিকা 
“কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | নতুন গবেষণার পাশে 
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিহারীলাল সরকারের প্রাথমিক জীবনীগুলি পুনমু্রণেরও 
আয়োজন হয়েছে গত দুই দশকে । রমাকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত বিদ্যাসাগর কলেজের 
“শতবর্ষ স্মরণিকা'ও (১৯৭৩) ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনতথ্যের সম্পরণ করে বিশদভাবে । 

তবে এ-পর্বের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে ওঁপনিবেশিক 
ভারতবর্ষে এঁতিহ্য ও আধুনিকতা, ব্যক্তি ও সমাজ, প্রথা ও সংস্কারের আপেক্ষিক স্থানাঙ্ক 
বিষয়ে বিচার-বিতর্ক । মধ্য-৬০ দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ প্রচলিত সামাজিক 
মুল্যবিশ্বাস, বপ্টনব্যবস্থা ও উত্তরাধিকারের সমস্যা প্রসঙ্গে অসহিষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে । 
আজ শতাব্দীর প্রায় এক পাদ পর থেকে দেখলে সে-পুনর্বিচারে কেউ প্রাতিশয্য লক্ষ 
করতেই পারেন | এ-কথা ঠিকই যে প্রতিবাদের উত্তেজনায় তাদের কর্মে ও তর্কে শৃঙ্খলার 
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অভাব ঘটেছিল ; অভাব ছিল তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো প্রাজ্ঞ অভিভাবকের | এই 
ছত্রভঙ্গ অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল রাজনৈতিক মুনাফাশিকারীরা । কিন্তু ছাত্রসমাজের 
উতৎ্কষ্ঠাকে লঘু করলে, তাদের প্রশ্নের গভীরে আর্ত আত্মজিজ্ঞাসাকে উপেক্ষা করলে 
ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করা হবে। , 

ঈশ্বরচন্দ্রকে বাদী করে প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন অতিবাম মতাবলম্বী “দেশব্রতী” পত্রিকা । 
তারা তথ্যগত ও তাত্বিক সমর্থন পেয়েছিলেন বিনয় ঘোষের ও বাংলাদেশের জনাব 
বদরুদ্দিন উমরের (তার “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসুগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাল়' ঢাকা, 
১৯৭৪, পশ্চিমবঙ্গেও পুনঃপ্রচারিত হয়েছিল ) রচনা থেকে । একদিকে এর মধ্যে ধরা পড়ে 
আমাদের অস্থির অন্ধ ও উচ্ছৃসিত ভাবাবেগের প্রতিবাদ । অন্যদিকে একটু লক্ষ করলে দেখা 
যাবে, এর বীজ উপ্ত ছিল ৫০ দশকের পশ্চিমবঙ্গে মাক্সীয় চিন্তাধারার যান্ত্রিক প্রয়োগের 
মধ্যেই । এক অস্পষ্ট ধারণা থেকেই মামফোর্ড আর ম্যাকলুহান একই নিশ্বাস প্রয়োগ করেন 
তারা দায়ভাগ-দীর্ণ গুপনিবেশিক বাংলায় ! ব্যক্তি সময় ও সমাজের তিনটি বাহুকে তারা 
তাই জ্যামিতিক ব্রিভুজে স্থাপন করতে পারেননি | সময়-সমাজই যদি চূড়ান্ত নিয়ামক হয়, 
তাহলে ব্যক্তি তার সাক্ষী হতে পারে, শিক্ষক নয় কিছুতেই । সে ক্ষেত্রে সমালোচয হতে 
পারে একমাত্র সময়বিদ্ধ সমাজ ; ব্যক্তি গৌণ, করুণার পাত্র হতে পারে মাত্র | কিন্তু 
ঈশ্বরচন্দ্রকে করুণা করা যায় না । যে-মানুষ নিত্যকর্মে তার মর্তাসীমা চর্ণ করে চলেছেন, 
তার আর ঈশ্বরচন্দ্র যাদের বলেছেন “টিকিদাস ভট্টাচার্য তাদের বিচার এক সময়-সমাজ 
নিক্তিতে করা যায় না। করলে যে-বিত্রান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় চিন্তায়, তাই হয়েছিল ৭০ 
দশকের পশ্চিমবঙ্গে | 

ঈশ্বরচন্দ্রের স্ববিরোধের বিচিত্র নজির তাদের কাছে : ঘরের দেওয়ালে ইংরেজ শাসকদের 
ছবি টাঙানো, সি আই ই খেতাব গ্রহণের লোভ, সামাজিক: মর্যাদালাভের সূ্ষ্প বাসনা, 
বিদ্যালয় স্থাপনে অনাগ্রহ, জনশিক্ষার তুলনায় উচ্চশিক্ষা সমর্থন, সংস্কার হিন্দুসমাজের 
মধ্যেই আবদ্ধ, কৃষক-সম্প্রদায়ের ওপর উৎপীড়ন বিষয়ে নীরবতা | এই অভিযোগগুলোর 
সূত্র সবই তার সমকালীন প্রতিপক্ষদের সমালোচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই 
অনুযোগপরায়ণদের সামাজিক অবস্থান কোনদিকে, সে-বিচার করার মতো স্থের্যের অভাব 
ঘটেছিল এই গবেষকদের রচনায় । এরা বোধহয় বুঝতে পারেননি যে, বিধবাবিবাহের মতো 
একটি আন্দোলন, যা কোনভাবেই কায়েমি স্বার্থকে বিপন্ন করে না, তাই যদি সমাজে এমন 
বাধা পায়, তা হলে স্বযাচিত চক্রব্যুহে প্রবেশের মধ্যে শহিদ হওয়ার গৌরব থাকতে পারে, 
ব্রতযাপনের পূর্ণতা আসে না। তাই আমরা পেলাম এমন সিদ্ধান্ত : “বিদ্যাসাগর তার 
সমসাময়িক আরও অনেক শীর্ষোন্নত ব্যক্তির সঙ্গে দাড়িয়ে আছেন বাঙালী মধ্যবিত্ত 
ভদ্রলোকের সামাজিক সারিতে | ,সেই সারি থেকে এক পাও তিনি নিচে নামেননি অবশ্য 
এক-আধ ইঞ্চির বৈশি উপরেও ওঠেননি |” (বিনয় ঘোষ, “বিদ্যাসাগর একজন মানুষ যিনি 
বাবুবাঙালী নন” 'গাঙ্গেয়পত্র', ১৯৭৮, পু ১৪ 1) অথবা, “বিদ্যাসাগরের সংস্কারান্দোলনের 
বিভিন্ন পর্যায় যতটা পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রশ্রয়ে বিকাশোন্ুখ বাঙালীসমাজের প্রধান সামগ্রিক 
প্রবণতাগুলিকে রূপ দিচ্ছিল ততটুকুই তিনি সাফল্যে ভাস্বর, যতটুকু তার ব্যক্তিগত 
আকাঙ্ক্ষার ফলাফল, সামাজিক সম্পর্কের দোলাচলে যার সমর্থন ছিল না, ততটুকু তিনি 
বার্থ__ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা ।” (আলী আনোয়ার, “বিদ্যাসাগর ও বাক্তির 
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সীমানা”, “বিদ্যাসাগর', গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত, ১৯৭১, পৃ ৩৫1) অর্থাৎ সফল হলে 
সমাজের সায়, ব্যর্থ হলে ব্যক্তির দায় ! আর যদি ঈশ্বরচন্দ্র আরও অনেকের সঙ্গে এক 
সারিতেই ছিলেন, তা হলে তার বিষয়ে ৬০০ পৃষ্ঠার গ্রস্থরচনার প্রয়োজন কী ছিল ? অন্য 
আর কারও সম্বন্ধে এতটা শ্রমস্বীকারের আবশ্যকতা বোধ করলেন না কেন লেখক ? 

এই ত্রষ্চিস্তা উত্তেজনার মধ্যে থেকেও বিচারের সমতা রক্ষা করতে পেরেছেন গোপাল 
হালদার (বিদ্যাসাগর : এ রি-আসেসমেন্ট', নতুন দিল্লি, ১৯৭২), অমলেশ, ত্রিপাঠী 
(“বিদ্যাসাগর : দ্য ট্র্যাডিশনাল মডার্নাইজার', ১৯৭৪) ও অশোক সেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর আ্যান্ড হিজ এলুসিভ্‌ মাইলস্টোন্স্‌”, ১৯৭৭) | এবং আশ্চর্যের, এদের তিনজনই 
আলোচনা করেছেন ইংরেজিতে ! 

শ্রীহালদার কোনও বিতর্কের মধ্যে যাননি | তবে তার বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যায়, 
তখনকার পরিপ্রেক্ষিতেই তার পুনর্মল্যায়নের প্রয়োজন ঘটেছে । আথ-সামাজিক বিবেচনা 
তিনিও করেছেন, তবে ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মূল্য দিতে কার্পণ্য করেননি । আর এই সংঘাতে 
ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এক ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে । 

শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর বলতেন, “এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে । পুরাতন 
প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নৃতন 
মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের "ভাল হয় ।” (চণ্তীটরণ বন্দোপাধ্যায়, 
“বিদ্যাসাগর, ১৯৭০, পু ৪৪৬1) কিন্তু সে-বিপ্লবসাধনের মতো সময় ও সমাজ-পট প্রস্তুত 
ছিল না উনবিংশ শতাব্দীতে | তাই পরম্পরাগত প্রথাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে 
আধুনিকতামুখী সংস্কার করতে হয়েছে । অমলেশ ত্রিপাঠীর এই সঙ্গত বক্তব্যও কিন্তু 
অনেকটাই ভুলভাবে গৃহীত হয়েছে সম্ভবত জরুরি অবস্থায় বইটির উৎসর্গের (বিদ্যাসাগরের 
আধুনিক-কৃত এঁতিহ্যের শ্রেষ্ঠা দৃহিতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধিকে') প্রতি বাঙালির 
বিরূপতাবশত । সমকালীন বিতর্কের উত্তাপ তিনি এড়িয়ে যাননি । তবে বিদ্যাসাগরের 
চরিত্রে এতিহ্য ও আধুনিকতার যে সরল বিভাজন বা এঁতিহ্যের আধুনিকতায় রূপান্তরের যে 
৭ সমাধান করেছেন শ্রীত্রিপাঠী, একালের পাঠকের পক্ষে তার সঙ্গে সহমত হওয়া 

| 

তথ্য-নির্বাচন ও পর্যালোচনা, যুগকাল বিচার আর সর্বোপরি ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের রূপ 
অনুধাবনে শ্রেষ্ঠ বই অশোক সেনের । তার আলোচনা পদ্ধতিও প্রধানত সমাজমুখী, কিন্ত 
যাস্ত্রিক তত্ব আরোপের চেষ্টা নেই তার বিচারে । সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং এক বিকল্প 
শ্রেণী-নায়কত্ব গড়ে তোলবার জন্যে কর্মপন্থা নির্ধারণের চেষ্টায় ঈশ্বরচন্দ্রকে এক দুর্লভ 
উদাহরণ হিসেবে মনে করেছেন শ্রীসেন । অন্যদিকে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখেছেন এক 
বিত্রমের শিকার হিসেবে, ধারা ওঁপনিবেশিক শাসনের মধ্যেও আধুনিকতার স্বপ্ন 
দেখেছিলেন । সে-স্বপ্ন ক্রমেই মরীচিকার মতো দূরে সরে গেছে ঠিকই । কিন্তু সেই 
্প্ন-বাস্তব রূপায়ণে তাদের প্রয়াস তাতে মিথ্যা হয়ে যায়নি । এই বিচার থেকে ব্রিপাঠীর 
দেওয়া তুলনায় ফিরে যেতে পারি আমরা । ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে নিঃসঙ্গ প্রমিথিউসের উপমা 
খুজে পেয়েছিলেন তিনি | মানুষের নিয়তি অজানিত নয়, তবুও তাকে স্বকর্ম করে যেতে 
হয় । ঈশ্বরচন্দ্র তারই দৃষ্টাত্ত | সুখের সময় পূজার ছলে আমরা ঠাকে ভুলে থাকতে পারি । 
ক্রান্তিতে, সংকটে তিনিই নিত্যম্মরণ । 
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সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে 
বিদ্যাসাগর 


স্বপন বসু 


আঠারো শো উনত্রিশের ডিসেম্বর মাসে সরকার আইন করে সতীপ্রথা বন্ধ করে দিলেন । 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি হিন্দুসমাজে সৃষ্টি হল প্রচণ্ড এক আলোড়ন । হিন্দুদের ধর্মীয় 
ব্যাপারে এ ধরনের হস্তক্ষেপ যে অন্যায়__একদল মানুষ তা জোর গলায় বলতে লাগলেন । 
এইসব মানুষদের উদ্যোগেই “হিন্দুশাস্ত্রবহিত ধর্মকর্ম বজায় রাখার জন্য ১৮৩০-এর 
জানুয়ারি মাসে স্থাপিত হল 'ধর্মসভা' | 

এই 'ধর্মসভা'র অধিবেশন বসত কলকাতার সংস্কৃত কলেজে | কেমন করে হিন্দুধর্ম রক্ষা 
করা যায় তা নিয়ে জোর আলোচনা চলত । আলোচনায় রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অংশ নিতেন সংস্কত কলেজের কোনো-কোনো অধ্যাপক । 
সতীপ্রথা আবার চালু করার জন্য 'ধর্মসভা'র পক্ষ থেকে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে 
আবেদন করা হল । এই আবেদনপত্রে যারা সই করেছিলেন. তাদের মধ্যে ছিলেন সংস্কৃত 
কলেজের একাধিক অধ্যপক-_জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, নিমাইাদ শিরোমণি, জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি । এইসব অধ্যাপকরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের কাছে বিষয়টি নিয়ে 
আলোচনা করতেন কিনা জানি না । করে থাকলেও, তা অন্তত বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মনকে 
স্পর্শ করতে পারেনি । 

পারেনি বলেই, পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র সমাজকে নাড়া দিতে পেরেছিলেন । নাড়া দেবার 
শক্তি একটু একটু করে তিনি সঞ্চয় করতে শুরু করেছিলেন তার ছাত্রজীবন থেকেই । 
বিদ্যাসাগরের স্থীত্রজীবনের সূচনায় ডিরোজিও ও তার ছাত্রশিষ্যদের কার্যকলাপে বাংলার 
সমাজজীবন রীতিমতো অস্থির । ডিরোজিওর শিষ্যরা বাঙালি হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন 
প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন, দাবি জানালেন বাল্যবিবাহ ও কৌলীনাপ্রথা বন্ধ করার, 
বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা চালু করার । পত্রপত্রিকায় এসব নিয় লেখালেখি শুরু হল, 
বিষয়গুলি আলোচিত হতে লাগল বিভিন্ন বিদ্বংসভায় । এই ধরনের দু'চারটি বিদ্ধৎংসভার 
সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র যুক্ত ছিলেন । ১৮৩৮-এ ডিরোজিও শিষ্যদের আগ্রহে 
“সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" স্থাপিত হয় । এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র | এই 
সভায় যাতায়াতের সূত্রেই তিনি চন্ত্রশেখর দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীঠাদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, 
বামগোপাল ঘোষ, তারার্ঠাদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী-_ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর এইসব 
তরুণদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৩৯-এর জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত 
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র একটি অধিবেশনে মহেশচন্দ্র দেব হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা 
বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন । প্রবন্ধটিতে বাঙালিসমাজে হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থার এক 
করুণ ছবি তুলে ধরা হয় । “সাধারণ জ্ঞানোপারজ্জিকা সতা'র এই অধিবেশনে তরুণ ঈশ্মরচন্দ্র 
নিশ্চয় উপস্থিত ছিলেন । শুধু “সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সঙ্গেই নয়, নতুন গড়ে ওঠা 
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“তত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের যোগ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ । ঈষৎ পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত 
*সর্বশুভকরী' সভা' বা “বেথুন সোসাইটি'র সঙ্গেও তিনি ছিলেন যুক্ত । 

একদিকে যখন বিভিন্ন সভাসমিতিতে সামাজিক কুপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা চলছে, 
অন্যদিকে তখন সাময়িক পত্রগুলি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত । 
১৮৪২-এর এপ্রিল মাসে নব্যবঙ্গের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' 'বিধবার পুনর্বিবাহ' নামক 
একটি পত্রপ্রবন্ধে প্রশ্ন তোল হয়, 'পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী 
কেন স্থীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহকরণে সক্ষমা না হয় ? এ একই সময়ে অক্ষয়কুমার 
দত্ত সম্পাদিত “বিদ্যাদর্শনে' বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একের পর এক লেখা প্রকাশিত হতে 
থাকে । এইসব লেখা পাঠ করে “বিদ্যাদর্শনের' জনৈক পাঠক সম্পাদককে জানান 
“বন্বিবাহের ঘৃণিত প্রথার উচ্ছেদ বিষয়ে মহাশয় যে সকল যুক্তিবিধান করিয়াছেন তাহার 
প্রতোক ছত্র পাঠ করিয়া আমার অস্তঃকরণে ঘুণা, দয়া, লজ্জা, ক্ষোভ, প্রভৃতি নানা ভাবের 
আন্দোলন হইয়াছিল ।' এইসব লেখালেখি ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চয়ই মনোযোগসহকারে লক্ষ 
করেছিলেন এবং ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন বৃহণ্তর কর্মক্ষেতে প্রবেশ করার জন্য | 

সেই প্রবেশের প্রথম প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করলাম ১৮৫০-এ | এই বছর “সর্বশুভকরী 
সভা'র মুখপত্র হিসাবে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সর্বশুভকরী 
পত্রিকা” । পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক জানালেন, 
আমাদের সমাজে কৌলীন্য ব্যবস্থা, বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ, অল্পবয়সে বিবাহ প্রক্ভতি যেসব 
“অতিবিধম অশেষদোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরাকৃত হইলে 
এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থামোচন ও মঙ্গললাত হইতে পারে ।' এই উদ্দেশোর দ্বারা চালিত 
হয়েই পত্রিকাটি প্রথম সংখ্যায় 'বাল্যবিবাহের দোষ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 
প্রবন্ধটির লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

বিদ্যাসাগর নিজে বাল্যবিবাহ করেছিলেন । শুধু বিদ্যাসাগর কেন, উনিশ শতকের বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের অনেকেই যে বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন তা নিচের তালিকাটি দেখলে 


বোঝা যাবে-_ 
বিবাহের স্ত্রীর ব 
সময় বয়ম 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪ ৬ 
কেশবচন্দ্র সেন ১৮ ৯ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১ ৫ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯ ৮ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৬ ১১ 
সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭ ৭ 
নবীনচন্ত্র সেন ১৯ ১০ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ১৪ ৮ 
অমৃতলাল বসু ১৫ ৯ 


বালাবিবাহ সমাজে চালু থাকলেও, এ প্রথা যে সমর্থনযোগ্য নয় তা উনিশ শতকের 

প্রথম থেকেই শিক্ষিত বাঙালিরা অনুভব করতে থাকেন । বিদ্যাসাগর এ প্রথার কুফল 

সম্পর্কে কলম ধরার আগেই বিষয়টি নিয়ে সভাসমিতিতে আলোচনা ও পত্রপত্রিকায় 
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লেখালেখি শুরু হয় । এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । মাত্র 
১৫ বছর বয়সে দুর্গামণিকে বিয়ে করার পর সারাজীবন বাল্যবিবাহের কুফল তিনি অনুভব 
করেন । আর সেই কারণেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এক প্রধান ভূমিকায় তাকে অবতীর্ণ হতে 
দেখি। ১৮৪৭-এর জুলাই মাস থেকে “সংবাদ প্রভাকরে' 'অল্পবয়সে বিবাহের ফল' নামে 
একটি লেখা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে । ১৮৪৯-এ কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত "হিন্দু 
ইন্টেলিজেনসারে' ধারাবাহিকভাবে বেরোয় “আর্লি ম্যারেজ-_দি সোর্স অব ম্যাচ ইভিল ইন 
ইন্ডিয়া' | বিদ্যাসাগরের লেখাটি প্রকাশিত হবার সমকালেই ১৮৫০-এর মে মাস থেকে 
“সংবাদ প্রভাকরে' 'বালককালে বিবাহের বিষয়” নামে একটি লেখা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছিল । 
অর্থাৎ বাল্যবিবাহ ব্যাপারটি যে নিন্দনীয় তা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালিসমাজ উপলব্ধি 
করতে শুরু করেছিল | তবু বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের লেখাটি দুটি কারণে আমাদের 
কাছে গুরুত্বপূর্ণ । এটি তার সমাজসংস্কার মূলক প্রথম লেখা-_-সেই দিক থেকে এটির 
এঁতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য । দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বারবার 
শাস্ত্রের দোহাই দিলেও, বাল্যবিবাহ যে “অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম তা প্রমাণ করতে 
বিদ্যাসাগরকে কোনো শাস্ত্রের মুখ চাইতে হয়নি । সহজ বুদ্ধি ও নিজস্ব যুক্তির সাহায্যেই 
তিনি কাজটি করেন। 

বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আরো লেখালেখি করার ইচ্ছা বিদ্যাসাগরের ছিল । বাল্যবিবাহের 
বিরুদ্ধে “সর্বশুভকরী'তে প্রকাশিত লেখাটি তার নিজের মতেই 'কেবল উপক্রম মাত্র । 
এতদ্বিষযয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল । ক্রমে 
ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ক্রটি করিব না ।' একথা লেখার পর বিদ্যাসাগর আরো ৪১ বছর 
জীবিত ছিলেন, কিন্তু বাল্যবিবাহ বিষয়ে আর কোনো কথা লেখার তাগিদ তিনি অনুভব 
করলেন না। 

না করার কারণটি স্পষ্ট | বাল্যবিবাহের দোষ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের লেখাটি সমাজে 
একটুও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি ৷ এইকালে রক্ষণশীল অনেক ব্যক্তিও (যেমন 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ) বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে এ নিয়ে কোনো 
বাদ-প্রতিবাদও হয়নি | বিষয়টি সম্পর্কে বাঙালিসমাজের এই নিস্পৃহতা বিদ্যাসাগরকে ক্ষুণ্ন 
করেছিল । আর তাই বিষয়টি নিয়ে আর এগোনোর কোনো প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন 
না। 


বিদ্যাসাগর না করলেও, এই কালের সচেতন মানুষেরা বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে 
পারেননি, পত্র-পত্রিকাগুলিতেও এপপ্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনাধারা অব্যাহত থাকে । 
১৮৫২ সালের “সংবাদ প্রভাকরে' ও ১৮৫৪-র “বিবিধার্থ সংগ্রহে' বাল্যবিবাহের বিষময় ফল 
আলোচিত হয় । ১৮৫৯-এ শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় “বাল্যবিবাহ নামে একটি নাটক লেখেন, 
১৮৬০-এ প্রকাশিত হয় শ্যামাচরণ শ্রীমাণির “বাল্যোদ্ধাহ নাটক' | ১৮৬৩-তে কৈলাসবাসিনী 
দেবী বাল্যবিবাহ যে, সমস্ত অনিষ্ট্ের মূল তা মুক্তকষ্ঠে ঘৌঁষণা করেন । সম্তরের দশকে 
বাঙালি হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ বিরোধী মনোভাব বেশ দানা বেধে ওঠে | এইকালে ঢাকায় 
“বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপিত হয় । ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় 
হন এর সভাপতি । এই সভার ছাত্রসভ্যরা ১৮ বছরের আগে কেউ বিয়ে করবেন না বলে 
প্রতিজ্ঞা করেন । এই সভার মুখপত্র হিসাব ১৮৭৩-এ প্রকাশিত হয় “মহাপাপ বাল্যবিবাহ' । 
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নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকাটি দু বছর টিকে ছিল। বিদ্যাসাগর অবশ্য এ 
সময় এ বিষয়ে বাড়তি কোনো কৌতৃহল প্রকাশ করেননি বা এইসব প্রয়াসকে অভিনন্দন 
জানানোর প্রয়োজনও অনুভব করেননি । বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বইও 
এ সময় লেখা হচ্ছিল । ১৮৭০-এ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাল্যবিবাহের কুফল দেখিয়ে 
লেখেন “বাল্যবিবাহ । রামচন্দ্র দত্তের বাল্যবিবাহ নাটক" প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-এ | এই 
সময়ই “ভারত সংস্কারক' ও 'মিত্র প্রকাশ" বালাবিবাহের কুফল বর্ণনায় উৎসাহিত হয়ে 
ওঠে । ২-৭-১৮৭৫-এ 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকায় ভুবনেশ্বর মিত্র 'হিন্দুবিবাহ 
সমালোচন'-এ বাল্যবিবাহের তীব্র নিন্দা করেন । অথচ যে মানুষটি বালাবিবাহের কুফল 
সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন, যিনি নিজের মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেননি-_তিনি এই কালে 
গ্রহণ করলেন নিছক দর্শকের ভূমিকা ! 

গ্রহণ করার কারণ বোধ হয় “জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম' সম্পর্কে অতিমাত্রায় আগ্রহ ৷ 
এই আগ্রহের জন্য তিনি সবস্বান্ত হয়েছেন, কিন্তু পেছিয়ে আসেননি | এই পথে যাত্রা তিনি 
শুরু করেছিলেন ১৮৫৩-র শেষদিকে । কিন্তু বিধবাবিবাহের সমর্থনে আন্দোলন গড়ে 
তোলার প্রেরণা বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন কোথা থেকে ? তার জীবনীকাররা এ বিষয়ে নানা 
কথা বলেছেন । সে সব কথার সত্যাসত্য নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয় । আমরা মনে 
করি, বিধবাবিবাহ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন সমকালীন 
সমাজজীবন থেকে । সতীপ্রথা নিবারিত হবার পর থেকেই'বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি বাঙালি 
সমাজে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হতে শুরু- করে । ব্রহ্মচর্যে সারাজীবন কাটানো যে 
সাধারণ মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়__এটা সেকালে অনেকেই অনুভব করেছিলেন । 
গশৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য খোলাখুলি বলেন, 'বিধবাদিগের শরীর কি শরীর নয় | তাহারা কি 
মহাবল ইন্দ্রিয়দলকে হাত বুলাইয়া শান্ত রাখিবে £ 

শান্ত রাখা সম্ভব নয়, তা উপলব্ধি করেই উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে 
বিধবাবিবাহের পক্ষে নানা কথা উঠতে থাকে । ১৮৩৭-এ কলকাতার কয়েকজন সস্ত্ান্ত 
ব্যক্তি বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উৎসাহ দেবার জন্য এক সভা আহ্বানের কথা চিন্তা করেন। 
বিষয়টি নিয়ে হিন্দুরা যে চিন্তাভাবনা করছে ৭-১২-১৮৩৭-এ “ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া” তা স্বীকার 
করে । উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে বিধবাবিবাহের বিষয়টি বিভিন্ন সভাসমিতি ও 
পত্রপত্রিকায় আলোচিত হতে থাকে । ২৮-৪-১৮৪৯-এ “সম্বাদ ভাস্কর জানায় হিন্দু 
বিধবাদের বিবাহ নিয়ে যুবক হিন্দুদের মধ্যে নানারকম আ।লোচনা চলছে, কিন্তু প্রাীন হিন্দুরা 
এ বিষয়ে কঠোর । ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস করতেন-_বিধবার বিয়ে প্রচলিত 
এই সময়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে নিয়মবদ্ধ করিয়া যদি বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত করেন 
তবে ঠাহারদিগের বংশাবলীকে উত্তরকালীন আপদ হইতে মুক্ত রাখিয়া যাইবেন ।' 

প্রাচীন হিন্দুরা এ আহানে সাড়া না দিলেও, এ কাজ করতে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 
এই কালে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত, বিধবা বিয়ে অশাস্ত্ীয় ব্যাপার । ঈশ্বরচন্দ্র তাই শাস্ত্র 
দিয়ে শাস্ত্রের মুখ বন্ধ করতে চাইলেন । শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত 
রামমোহন থেকে । বিদ্যাসাগরও এখন থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সেই পথ অনুসরণ করলেন । 

বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রবচন সংগ্রহে বাস্ত, বাংলার নবাযুবকরা 
তখন বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনায় মত্ত । ১৮৫৩-র গোড়ার দিকে বিধবাবিবাহের 
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সমর্থনে কলকাতায় খানতিনেক সভা হয় । এর প্রথমটিতে ৮০ জনের ও দ্বিতীয়টিতে ১০০ 
জনের মতো লোক হয়েছিল । শেষটিতে এত লোক হয়েছিল যে, সকলের বসার ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হয়নি । সমবেত সকলে বিধবাদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করে বিধবাবিবাহের প্রতি 
ঠাদের সমর্থন জানান । এর অল্পদিন পরে ২৯ অক্টোবর, ১৮৫৩-এ, রাথাকান্ত দেবের 
বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিধবাবিবাহকে হিন্দুশান্ত্ম্মত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় 
(অবশ্য এই সভায় যারা বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, পরবর্তীকালে ডারাই 
আবার এর বিরোধিতা করেন)। বিধবাবিবাহের সমর্থনে শুধু রাক্যব্যয় না করে শিক্ষিত 
বাঙালি যুবকদের দু-একজন বিধবা বিয়ে করতে এগিয়ে এলেন । এই রকম এক যুবক 
১৮৫৪-য় “বেঙ্গল হরকরা'য় চিঠি লিখে জানান, বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি বাংলার শিক্ষিত 
সমাজে প্রায় ৩০ বুছর ধরে আলোচিত হচ্ছে । এ নিয়ে কাগজে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, 
কয়েকটি পুস্তিকাও বেরিয়েছে, বিভিন্ন সভায় বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ 
পর্যস্ত কাজের কাজ কিছু হয়নি । দেশবাসীর লাঞ্কুনা ও গঞ্জনার ভয়ে এ কাজে কেউ এগিয়ে 
আসেনি । সেই কারণে দেশবাসীর ব্যঙ্গবিদ্রুপের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তিনি স্বজাতির (কায়স্থ) 
একজন বিধবাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । হরকরা সম্পাদক যুবকটির মনোভাবের 
উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেন ' এই সময়েই শাস্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিন্টে্ট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল 
বিধবাবিবাহ সম্পর্কে পণ্ডিতদের এক সভা আহানে উদ্যোগী হন। 

একদিকে যখন এত উদ্যোগ আয়োজন, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র তখন খুজে পেয়েছেন 
বিধবাবিবাহের সমর্থনে পরাশর সংহিতার সেই বিখাত বচন । এরই সাহায্য বিধবাবিবাহ 
যে শাস্ত্রীয় কর্ম তা প্রমাণ করে ১৮৫৫-র জানুয়ারি মাসে প্রকাশ করলেন 'বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ।' 

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি হিন্দুসমাজ হয়ে উঠল চঞ্চল, আলোড়িত | ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা মেটাতে বিদ্যাসাগরকে ১৫ হাজার কপি বই ছাপতে হল । বিদ্যাসাগরের বক্তব্য যে 
ঠিক নয়, তা দেখিয়ে প্রকাশিত হতে লাগল একের পর এক পুস্তিকা ৷ এইসব পুস্তিকার 
বক্তব্যের উত্তর দেবার জন্য ১৮৫৫-র অক্টোবরে বিদ্যাসাগর লিখলেন, “বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিবয়ক দ্বিতীয় সম্বাদ' | 

বইপত্র লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন, বিধবাবিবাহ চালু করতে 
গেলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন । রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে সতীপ্রথা নিবারণের কথা 
নিশ্চয়ই তার মনে ছিল। তাই বিধবাবিবাহ আন্দোলনে একদিকে তিনি, শাস্ত্রস্ধানী, 
অন্যদিকে বিধবাবিবাহ আইন পাসের জনা একটি আবেদনপত্র রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহ 
অভিযানে অবতীর্ণ । ৯৮৭জনের স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদনপত্র ৪ অক্টোবর ১৮৫৫-য় 
তিনি ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠান । বিদ্যাসাগরের আবেদনটি জমা পড়ার পরই 
প্রস্তাবিত আইনের' সমর্থনে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একের পর এক আবেদন 
প্রেরিত হতে থাকে । বিধবাবিবাহের বিরোধীর৷ চুপচাপ বসে রইলেন না । প্রস্তাবিত আইনটি 
পাস না করার জন্য তারা -সরকারের কাছে প্রার্থনা জানালেন । বিধবাবিবাহ আইনের 
বিরোধীদের সংখ্যা সমর্থকদের চেয়ে অনেক বেশি হলেও, ওপর মহলে নিজের ও 
সমর্থকদের প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যাসাগর কাজের কাজটি করলেন । ২৬ 
জুলাই ১৮৫৬-য় বিধবাবিবাহ আইন পাস হল, কয়েক মাসের মধ্যে ধুমধাম করে শহর 
কলকাতার বুকে বিধবার ' বিয়েও হল । 
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আইন পাস হল, বিধবার বিয়েও হল, কিন্তু বাঙালিসমাজে তা তেমনভাবে গৃহীত হল 
না। লক্ষ লক্ষ বিধবার মধ্যে গোটা,উনিশ শতকে সামান্য কয়েকটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
(১৮৫৬-১৯১১ এই কালপর্বে অনুষ্ঠিত বিধবাবিবাহের সংখ্যা ৫০০-র মতো)। উনিশ 
শতকে যত বিধবাবিবাহ হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি না হলেও, প্রায় সমসংখ্যক 
পৃস্তক-পুস্তিকা এই আন্দোলনের পক্ষে বিপক্ষে রচিত হয়েছিল | অর্থাং যদিও বিদ্যাসাগরের 
রেল মানবিক, কিন্তু ঠার আন্দোলনের সাফল্য মূলত আইন প্রণয়নেই 

মী 

বিধবাবিবাহ চালু করার জন্য আইন চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর | কিন্তু তা পেয়েও, 
সমাজের সর্বস্তরে বিধবাবিবাহ চালু করতে পারলেন না কেন ? আসলে আইন করে 
সর্বক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন আনা যায় কিনা, এবং সমাজমন তাকে স্বীকার করে নেয় 
কিনা__এ এক জটিল প্রশ্ন । আর এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে গিয়ে আমরা দেখি, উনিশ 
শতকে বাঙালি সমাজজীবনে যে প্রথাগুলি অমানবিক (যেমন সতী) সেইসব প্রথারোধে 
প্রণীত সরকারি শাস্তিমূলক আইনকে জনগণ মেনে নিয়েছে । কিন্তু যেখানে প্রশ্নটি মূলত 
সংস্কারগত, সেখানে সম্মতিমূলক আইন প্রণয়ন করেও ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আনা 
যায়নি, সমাজমনও তাকে স্বীকার করে নেয়নি | বিধবাবিবাহ আইনের বার্ধতাই তার প্রমাণ । 

বিধবাবিবাহ আইন দীর্ঘদিনের সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে পারেনি | দু-চারজন ছাড়া 
অধিকাংশই বিয়ে করত অর্থলোভে বা রমণীভোগের প্রলোভনে । বিধবাবিবাহের যাবতীয় 
ব্যয় বিদ্যাসাগ্রকেই বহন করতে হত । প্রথম বিধবাবিবাহ উপলক্ষে তাকে হাজার দশেক 
টাকা খরচ করতে হয়েছিল । ১৮৬৭ সালের মধ্যে ৬০টি 'বিধবাবিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরকে 
৮২ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল । বিদয়সাগর জীবনীকার চগ্ডীচবণ জানিয়েছেন, 
“শতাধিক বিধবাবিবাহ তিনি নিজ ব্যয় সম্পন্ন” করেছিলেন । অর্থলোভে তাকে প্রবঞ্চনা করে 
বিধবাবিবাহের সুযোগ নিয়ে অনেকে বহুবিবাহ করত । এই বজ্জাতি বন্ধ করার জনা তিনি 
শেষপর্যস্ত বিধবাবিবাহকারী পাত্রকে দিয়ে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিতেন । বিধবা 
কন্যার বিবাহ দিলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে কিছু গয়নাগাটি আদায় করা যাবে-_এই 
লোভেও অনেকে বিধবা মেয়ের পুনর্বিবাহে আগ্রহী হয়ে ওঠে । এরকম গয়নাগাটি দেওয়া 
যে ঠার পক্ষে আর সম্ভব নয়. সেকথা তিনি তার ভাই শত্তুচন্দ্রকে এক চিঠিতে পরিষ্কারভাবে 
জানিয়ে লেখেন, "অনেকের এরূপ সংস্কার আছে কলিকাতায় যে কন্যার বিবাহ হয় সে 
অনেক স্বর্ণ অলঙ্কার পায়... অতঃপর যে সকল বিধবা কন্যার বিবাহ হইবেক তাহাতে আমি 
কিছুই খরচ করিব না।' 

বিধবাবিবাহ আইন পাস হবার পর, বছর পনেরো বিধবাবিবাহের ধারা অব্যাহত থাকে । 
উনিশ শতকের যাটের দশকে সংবাদপত্রগুলি মহা উৎসাহে বিধবাবিবাহের খবর ছাপত, 
পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত বিধবাবিবাহে ইচ্ছুক পাত্রপাত্রীর খবরাখবর বেরোত । এ ব্যাপারে 
“ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ" ও “অমৃতরাজার পত্রিকা ছিল বিশেষ আগ্রহী । যাটের দশকে 
প্রকাশিত বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত এরকম একটি বিজ্ঞাপন নমুনাম্বরাপ দেখা যেতে পারে-__ 

“জনৈক অতি সদ্বংশজাত মান্যগণ্য অতি প্রসিদ্ধ উত্তর রাটী কায়স্থ, স্বশ্রেণীস্থ কোন 
বিধবাযুবতীর পাণিগ্রহণে প্রস্তুত আছেন । যুবতী বাহ্যসৌন্দর্যের সহিত বিদ্যাভূষণে বিভঁষিত 
থাকিলে আর কোন আপত্তিই, নাই । বিধবার কর্তৃপক্ষ কিন্বা বন্ধুবর্গ এ বিষয়ের সম্বাদ 
অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদককে জানাইবেন । 

২৪৩ 


কিন্তু সত্তরের দশক থেকে বিধবাবিবাহের স্রোতে ভাটার টান দেখা যায় । এই কালেই 
হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন মাথাছাডা দেয় । সনাতন ধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় আগ্রহী 
ব্যক্তিরা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে নবোগ্যমে প্রচার অভিযান শুরু করেন । পত্র-পত্রিকায় নতুন 
করে বিধবাবিবাহের বিরোধী লেখা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে | বিধবাবিবাহরারী ও এ 
ব্যাপারে উৎসাহদাতাদের ওপর সামাজিক নির্যাতন বেড়ে চলে | বরিশালে দুর্গামোহন দাস 
দুটি বিধবাবিবাহ দেওয়ায় তার মন্ষেলরা তাকে ত্যাগ করেন । রাস্তায় বেরোলে ঠাকে নিয়ে 
ছড়া কাটা ও গায়ে প্রায়ই ধুলোবালি ছোড়া হত । দুর্গামোহনের নাম উচ্চারণ করে হিন্দু 
ভদ্রলোকেরা' থুথু ফেলতেন । শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তার এক নিকট আত্মীয়ার বিধবাবিবাহ 
দিবার পর মেয়েটিকে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন ও অপমান সহ্য করতে হয়। নব্য 
হিন্দুয়ানির প্রভাবে বিধবাবিবাহের সংস্পর্শজনিত দোষ কাটানোর জনা কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ত 
করতে শুরু করে। এমনকি প্রথম বিধবাবিবাহকারী শ্ররীশচন্দ্র কালীমতীর মৃত্যুর পর 
পণ্ডিতদের ব্যবস্থানুযায়ী কয়েকটি "আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম করে জাতে ওঠেন । এসব 
দেখেশুনে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মোহভঙ্গ ঘটে | জীবনসায়াহে, জীবনের 
সর্বপ্রধান সৎকর্মের এই পরিণতি দেখে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে তিনি 
লেখেন, “আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পর্বে জানিলে আমি কখনই 
বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।' 

বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি নিয়ে বাংলার সমাজজীবন যখন উত্তাল, ঠিক সেই সময়ে -২৭ 
ডিসেম্বর, ১৮৫৫-য় বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ আইনের সাহায্যে বন্ধ করার জন্য ভারত 
সরকারের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠান । বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রেরিত এই আবেদনটির 
গুরুত্ব স্বীকার করেও আমরা মনে রাখব, বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রায় 
সুচনা থেকেই বাঙালিসমাজ রীতিমতো সজাগ | তিরিশের দশকেই বিষয়টি নিয়ে 'সমাচার 
দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রকা'র বাদানুবাদ শুরু হয় । “সম্বাদ কৌমুদী'ও এ-বিষয়ে লেখালেখি 
করে । 'এনকোয়েরার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ'__ইয়ং বেঙ্গলের এই দুটি মুখপত্রে কৌলীন্য প্রথার 
বিরুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা নেয় । ১৮৩৩-এই শান্ত্রবিরোধী, অমানবিক এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য 
“রিফর্মর' সম্পাদক প্রসন্নকুমার আইন প্রণয়নের দাবি জানান । তিরিশের দশকেই সন্ত্রাস্ত 
কিছু দেশীয় ব্যক্তি এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন । তাদের ইচ্ছা শেষপর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়নি । 

হয়নি বলেই, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রথম আবেদন করার গৌরব লাভ 
করেন কিশোরীষ্ঠাদ মিত্র । ১৮৫৫-র গোড়ার দিকে তার উদ্যোগে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী 
সুহাদ সমিতি'র পক্ষ থেকে বহুবিবাহ আইন করে বন্ধ করার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক 
সমাজে এক আবেদনপত্র পাঠানো হয় । এটি পাঠানো হলে ব্রা্মণদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা 
যায় । এই সমাজের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি এই প্রথায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য সরকারেব 
কাছে আবেদন জানানোর উদ্দেশ্যে কুলীনদের এক সভা আহানের ইচ্ছা নিয়ে হিন্দু 
মেট্রোপলিটন কলেজে দুটি প্রারস্তিক বৈঠকে মিলিত হন । এরই ফলে 'বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত 
কার্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্মলোপ হইবেক, অতএব এ-বিষয়ে গভর্ণমেপ্টের 
হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে'__এই মর্মে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে রাধাকাস্ত দেবের 
নেতৃত্বে ১৬৩৮জনের স্থাক্ষরযুক্ত একটি পৃষ্টা আবেদন পেশ করা হয় । এই বছরের মার্চ 
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খীসের গোড়ার দিকে 'প্রসন্নকূমার ঠাকুর কৌলীন্যপ্রথা রদকল্পে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক 
সমাঞ্জের বিবেচনার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন । এ দেশবাসীর কাছ 
থেকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে পরপর এরকম আবেদন. আসতে দেখে সেকালের প্রভাবশালী 
দৈনিক “মর্নিং ক্রনিকল' মন্তব্য করে, এরকম কোনো আইন হলে তা কৌলীন্যপ্রথার শেষশয্য 
রচনা করবে এবং তা হবে সভাতার পক্ষে হিতকর । এর ফলে উন্নতির পথের সবচেয়ে বড় 
বাধাটি হবে অপসারিত এবং হাজারো দুঃখের উৎসমুখটি হবে রুদ্ধ | বহুবিবাহের বিরুদ্ধে 
কিশোরীষাদ, প্রসম্নকুমার ও বিদ্যাসাগর আবেদন করার পর, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে এ-প্রথার উচ্ছেদকল্পে সরকারের কাছে একের পর এক আবেদন আসতে থাকে । 
১৮৫৬-র জুলাই মাসের মধ্যে বুবিবাহের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৩০টি আবেদন পেশ করা হয় । 
কিছুদিনের মধ্যে বহুবিবাহ-বিরোধী আবেদনের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে যায় । লোকে ধরেই 
নেয়-_-এ বিষয়ে আইন পাস হবেই । ২৫ নভেম্বর, ১৮৫৬-য় “সম্াদ ভাস্কর এক 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে আশা প্রকাশ করে বলে, “বহুবিবাহ নিবারণীয় রাজবিধান হবেই হবে 
ইহাতে সন্দেহ নাই' । 

সন্দেহ হয়ত ছিল না। কিন্তু ১৮৫৭ ঙ্গালে সিপাহি যুদ্ধ শুরু হলে সরকার নিজের 
অস্তিত্বরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন । বিদ্যাসাগরের ভাষায় “বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর 
াহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না'। 

যুদ্ধ শেষ হল, কোম্পানির হাত থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ 
করলেন । অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কারকরা আবার বহুবিবাহ নিবারণে 'ব্যস্ত হয়ে উঠলেন । 
১৮৬৩-র অক্টোবর মাসে প্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য 
সরকারকে একটি আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ জানালেন | এর ক'দিন পরেই, দুর্গাচরণ 
নন্দী ও অন্যান্য কিছু মানুষ এ-বিয়য়ে আর একটি আবেদন পেশ করলেন । বহুবিবাহ 
নিবারণে হিন্দুদের প্রয়াসকে “ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া" স্বাগত জানায় । ৩০-৩-১৮৬৫-তে 
প্রকাশিত এক প্রবন্ধে পত্রিকাটি বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহবিরোধী উদারপদ্থী হিন্দুদের নেতা 
হিসাবে চিহ্নিত করে | বিরোধী শিবিরের নেতা তখনও রাধাকাস্ত | ১ জানুয়ারি, ১৮৬৬-তে 
তার উদ্যোগে সরকারকে এ-বিষয়ে কোনো আইন না করার অনুরোধ জানানো হল । 
এইকালেই কৃঞ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র বহুবিবাহ নিবারণের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে 
ওঠেন । তার উৎসাহে ও বিদ্যাসাগরের আগ্রহে বনুবিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে পেশ 
করার জন্য একটি আবেদনপত্র প্রস্তুত করা হয় । এই আবেদনপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী 
ছিলেন বিদ্যাসাগর । আবেদনপত্রটি সরকারকে দেবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল ১৮৬৬-র 
১৯ মারি ছোট লাট বিডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । এই দলে অন্যান্যদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরও 
ছিলেন । প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনার পর বিডন বহুবিবাহ নিবারণের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা 
গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন । এর পরই বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে বহুবিবাহ সম্পর্কে একটি 
বিল আনার জন্য ভারত সরকারের অনুমতি চাওয়া হল। 

অনুমতি কিন্তু এল না। ভারত সরকারের মনোভাব জানার পর বাংলা সরকার বহুবিবাহ 
সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন । কমিটির অন্যতম 
সদস্য নির্বাচিত হলেন বিদ্যাসাগর । কমিটির অন্যান্য দেশীয় সদসারা (জয়কষ্চ 
মুখোপাধ্যায়, সত্যশরণ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র ও রমানাথ ঠাকুর) জানালেন, গত কয়েক 
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বছরে বিষয়টি সম্পর্কে হিন্দুদের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। একাধিক স্ত্রী 
গ্রহণ করার ব্যাপারটাকে এখন সমাজ ভাল চোখে দেখে না। শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা আপনা থেকেই লোপ পাবে-_ আইনের সাহায্য প্রয়োজন হবে না। 
কয়েক বছর আগে ধারা বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তারাই 
এখন বহুবিবাহ নিরোধক আইন পাসের বিরোধিতা করলেন । বিদ্যাসাগর কিন্তু এব্যাপারে 
তাদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না । আইনের সাহায্য ছাড়া বহুবিবাহ যে বন্ধ করা যাবে 
না-_ এ বিশ্বাসে তখনও তিনি অটল । 

এই কালেই “সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' রহুবিবাহ নিবারণে আগ্রহী হয়ে ওঠে । তাদের 
প্রচেষ্টাকে বিদ্যাসাগর অভিনন্দন জানান এবং তাদের কিছু আনুকূল্য হতে পারে এই কথা 
চিন্তা করে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' মুদ্রিত করেন । বহুবিবাহ 
ব্যাপারটি যে অশান্ত্রীয় ও অমানবিক_ এই বইতে তিনি তা প্রমাণ করলেন । কুলীনদের 
অত্যাচার আর আগের মতো নেই-_এটা যে নিতান্তই কথার কথা, তা দেখাবার জনা বেশ 
কিছু কুলীনের নামধাম, বিবাহসংখ্যা তিনি এই বইতে তুলে ধরেন । এ কাজ তার আগে ইয়ং 
বেঙ্গল ও ধ্রিস্টান মিশনারিরা করলেও, এত ব্যাপকভাবে করেননি । বিদ্যাসাগররের এই 
বইটিও সমাজে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে । এর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকটি 
বইও লেখা হয় । সেগুলির উত্তর দিতে গিয়ে ১৮৭২-এ বিদ্যাসাগর রচনা করেন “বহুবিবাহ 
রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার-_দ্বিতীয় পুস্তক' । এই পস্তকটিতে তার 
আক্রমণের মূল লক্ষ্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি | তর্কবাচস্পতি প্রথমে বহুবিবাহ নিবারণ 
সমর্থন করে আবেদনপত্রে সই করেছিলেন, পরে তার মত পালটে যায় । তর্কবাচম্পতির 
প্রতি তার কটাক্ষ শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে__এই মর্মে বক্তব্য রেখে 
বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র | 

ঘুরেফিরে শেষপর্যন্ত বিষয়টি একই জায়গায় দাড়িয়ে রইল । বহুবিবাহ ব্যাপারটা যে 
ভালো নয়__-এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত । মতভেদটা কিভাবে তা বন্ধ করা যাবে তা 
নিয়ে । এক দলের মতে আইন ছাড়া এ-প্রথা বন্ধ করা যাবে ন৷ অন্য দলের বক্তব্য, শিক্ষার 
প্রসার হলে ও চেতনা জাগলে এ-প্রথা আপনা থেকেই লোপ পাবে । চল্লিশের দশকে 
এ-ধরনের বক্তব্য আমরা বারবার শুনেছি । সন্তরের দশকে নতুন করে এসব কথাই 
বাঙালিসমাজকে শোনালেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকনাথ বিদ্যাভৃষণরা । তবে তারা যাই বলুন, এই 
কালে পত্র-পত্রিকায় নতুন করে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ নিয়ে আলোচনা শুরু হল । 
বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় পূর্ববাংলায় বন্ুবিবাহ-বিরোধী 
রীতিমতো এক আন্দোলন গড়ে তুললেন । সব মিলিয়ে আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ নিবারণ 
করতে বিদ্যাসাগর পারেননি এ কথা সতা, কিন্তু এ-প্রথার বিরুদ্ধে জনচেতনা জাগিয়ে 
তোলার ক্ষেত্রে তার অবদান আমরা অস্বীকার করতে পারি না। 

একই সঙ্গে পারি না, এদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের প্রথম পর্বে তার ভূমিকার কথা ভুলে 
যেতে । স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বাঙালি সংস্কারকরা রীতিমতো 
সোচ্চার | এক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গল ও রামমোহনপন্থীদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না । এ 
ব্যাপারে সংস্কৃত কলেজের ছাএর-শিক্ষকদের ভূমিকাও স্মরণযোগ্য । ১৮৪৯-এ স্ত্রীশিক্ষার 
সমর্থনে তারাশঙ্কর তকরত্ব 'লিখলেন “ভারতবাধীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা” | মদনমোহন 
'সবর্তভকরী পর্রিকা'র দ্বিতীয় সংখায় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন । 
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১৮৪৯-এ বেথুনের উদ্যোগে সন্ত্ান্ত ঘরের মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় খোলা হলে 
বিদ্যাসাগর সর্বশক্তি নিয়ে একে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করলেন । বেথুনের একপাশে 
ছিলেন ইয়ং রেঙ্গল দলের রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, অন্যপাশে মদনমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র | 
বেখুনের স্কুলে মেয়ে পাঠাতে ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ, ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীাদ, সংস্কৃত পণ্ডিত 
মদনমোহন কেউই ইতস্তত করলেন না । বিরোধীদের মধ্যে আমরা দেখলাম সংস্কৃতনবিশ 
নন্দকূমার কবিরত্ব আর ইংরেজিনবিশ কাশীপ্রসাদ ঘোষের বিচিত্র সহাবস্থান । ১৮৫০-এ 
বেুন বিদ্যাসাগরকে স্কুলের সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করেন । বেধুনের মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন 
বিদ্যাসাগর এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। 

শুধু বেখুন স্কুলের ছোট্ট গণগ্ডির মধ্যে িজের কর্মপ্রয়াসকে সীমাবদ্ধ না রেখে, বিদ্যাসাগর 
গ্রামবাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য উদ্যোগী হলেন । তার প্রচেষ্টায় বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া 
ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত-হতে লাগল । 
ছোট লাট -হ্যালিডের মুখের কথায় উৎসাহিত হয়ে ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে 
১৮৫৮-র ১৫ মে-র মধ্যে তিনি ৩৫টির মতো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন । 
এ-ব্যাপারে কোনো সরকারি নির্দেশ বা লিখিত আদেশ না থাকায়, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর 
ইয়ং বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে অর্থসাহায্যের বিরোধিতা করতে 
থাকেন । অনেক লেখালেখির পর সরকার বিদ্যাসাগরকে আর্থিক দায়ভার থেকে মুক্তি 
দিলেও, বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য স্থায়ী কোনো সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হন | অবশ্য এই 
কারণে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তার উৎসাহে কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি । ১৮৭৮-এ মেয়েদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার দাবির বিরোধিতা কোনো কোনো মহল থেকে করা হলে তিনি 
ব্যথিত হন । সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চন্দ্রমুখী বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হলে, তিনি তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান । 

মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের 
ভূমিকার বিশ্লেষণ করলে দেখব, তার প্রয়াস সমকালীন সংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে একই সুরে 
শা ৯৮১1৮৮৮১৮৪৮ নাতি সু 
প্রতি আগ্রহ ও মমতা । প্রায় সব সংস্কারকই নারীর বেদনায় বেদনাপ্র এবং প্রায় প্রতিটি 
সংস্কার আন্দোলনের পেছনে নারীত্বের অবমাননা এবং নারীর' বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা । যাঁর 
প্রকাশ সতীদাহ নিবারণে, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে ও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়াসে । পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত এদেশীয় সংস্কারকদের কাছে 
স্বদেশীয় নারীর অসহায় লাঞ্ছিত রূপটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল । এ সময়ের বাঙালি নারী 
যেন 'ক্যাপটিভ লেডি', আর তার উদ্ধারেই যেন ঠারা কৃতসঙ্কল্প | এই নারীমুক্তি 
আন্দোলনও আবার ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ__তা সমাজের সর্বস্তরের নারীকে স্পর্শ করেনি, 
কেবল উচ্চবর্ণের নারীকে নিয়েই ভেবেছে । বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগর 
শ্রেণী্বার্থের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন । বাংলার উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবাবিরাহু প্রবর্তনই ছিল 
ডার লক্ষ্য | কারণ. বাংলার তথাকথিত নিন্নবর্ণের মধ্যে ও বাঙালি মুসলমান সমাজে 
বিদ্যাসাগরী আন্দোলনের আগে থেকেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল ৷ এমনকি স্ত্রীশিক্ষার 
ক্ষেত্রেও তার লক্ষ্য ছিল সন্তান্ত ঘরের মেয়েরা । ১৮৬২ সালে -রেখুন স্কুল সম্পর্কে রিপোর্ট 
দিতে গিয়ে সন্ত্রস্ত ব্যক্তিরা মেয়েদের ঠিকমতো স্কুলে পাঠাচ্ছেন না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ 
করেন। অবাক লাগে যখন দেখি, বিদ্যাসাগর উচ্চবর্ণের 'নারীর দুঃখমোচনে যতখানি 
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অগ্রসর, সর্বস্বান্ত জনগণের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে ততখানি উদাসীন (তার ব্যক্তিগত দয়ার কথা 
ও ১৮৬৬-র দুর্ভিক্ষের সময় সেবাকার্যের কথা মনে রেখেই এ কথা বলছি)। ঈশ্বরচন্দ্র 
অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম একই বছরে, দু'জনেই গ্রামবাংলা থেকে শহরে আসেন। 
গ্রামবাংলার মানুষের দুঃখকষ্ট্রের সঙ্গে উভয়েই পরিচিত ছিলেন । এই পরিচয়ের ওপর ভিত্তি 
করে ১৮৫০-এ অক্ষয়কুমার লিখতে শুরু করলেন গ্রামবাংলার জনগণের দুঃখের কথা, আর 
বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের দোষ । 

বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের মানুষ । উনিশ শতকের সংস্কারকদের অনেক দ্বিধা, ছন্দ, 
সংশয়ের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছিল-_যে কারণে অনেক সময়ই তাদের কার্যকলাপ হয়ে 
উঠত স্ববিরোধী | এই স্ববিরোধিতা থেকে রামমোহন, দ্বারকানাথ, ইয়ং বেঙ্গল, কেশবচন্দ্র 
কেউই মুক্ত নন । স্ববিরোধী আচরণ বিদ্যাসাগর চরিত্রে খুব বেশি না থাকলেও, তার অনেক 
কাজের আমরা কোনো ব্যাখ্যা খুজে পাই না স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যার ভূমিকা প্রবাদোপম, 
তিনিই আবার নিজের স্ত্রী-কন্যার শিক্ষা বিষয়ে একান্ত উদাসীন । স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাবার 
কোনো চেষ্টা বিদ্যাসাগর করেননি । ঠাকুরদাস নাকি তার পুত্রবধূদের লেখাপড়া শেখার 
একান্ত বিরোধী ছিলেন-_-এ কথা তার অন্যতম জীবনীকার সুবলচন্দ্র বলেছেন । প্রসঙ্গত 
স্মরণীয়, তার সমসাময়িক শিবচন্দ্র দেব স্ত্রীকে লিখতে ড়তে শেখান । এই একই কাজ 
পরম উৎসাহে করেন প্যারী্ঠাদ মিত্র | নিজের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ক্ষেত্রেও 
তিনি কতখানি উৎসাহী ছিলেন সন্দেহের বিষয় | কোনো মেয়েকে তিনি স্কুলে পাঠিয়েছিলেন 
কিনা সে সম্পর্কে তার জীবনীকাররা নীরব । সামাজিক সংস্কারের জন্য আইন প্রণয়নের 
ওপর বিদ্যাসাগর বারবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তিনিই আবার শেষ জীবনে সহবাস 
সম্মতি আইনের বিরোধিতা করলেন । 


বিদ্যাসাগর যখন সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, বাঙালিসমাজে তখন 
সংস্কারের ঢেউ | নানাদিক দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষিত যুবকরা কৃতসন্কল্প । 
সেই কারণে সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যখন অগ্রসর হলেন. তখন একদিকে ইয়ং বেঙ্গল, 
অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিরা তার পাশে এসে দাড়ালেন । শিক্ষিত যুবকের দল ও 
সচেতন বেশ কিছু মানুষও সাগ্রহে তার কার্যকলাপকে সমর্থন জানালেন । জীবনপ্রান্তে 
পৌঁছে বিদ্যাসাগর দেখলেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ছবি । শিক্ষিত যুবকের দল আর নতুন দিনের 
স্বপ্প দেখছে না, অতীতের সুখস্বপ্নে তারা বিভোর । বর্তমানকে অস্বীকার করে তারা আবার 
অতীতে ফিরে যেতে চাইছে । উনিশ শতকের প্রথমে শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের কঠে তিনি 
শুনেছিলেন, 'আমি ও আমার বন্ধুরা অস্তর থেকে ঘৃণা করি হিন্দুধর্মকে', আর শতাব্দীর শেষ 
প্রান্তে এসে দেখলেন, শিক্ষিত যুবকের দল হিন্দু ধর্মকর্ম নিয়ে মেতে উঠেছে । শতাব্দীর 
সুচনায় শিক্ষিত যুবকরা বিধবাবিবাহের সমর্থনে ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছিলেন । আর শতাব্দীর প্রান্তে এসে শুনলেন, চন্দ্রনাথ বসুর মতো এম-এ পাস যুবক 
বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে অক্ষয়চন্দ্র 
সরকার বিষোদগার করছেন ! মুক্ত চিন্তাকে বেড়ি পরানোর চেষ্টা নতুন করে তার চোখে 
পড়ল । তার ছাত্রজীবনে 'ধর্মসভা'র পক্ষ থেকে “সতীঘ্বেষী' কোনো বই বা পত্র-পত্রিকা 
পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, আর শতাব্দীর শেষে দেখলেন 'ঢাকা প্রকাশ' 
যেসব সংবাদপত্র “বিধবাবিবাহ সমর্থন, বাল্যবিবাহ নিবর্তন বা যুবতীবিবাহ সমর্থন করে' 
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তাদের বয়কট করার ডাক দিচ্ছে । চোখের সাষনে ব্রাক্মসমাজীদের হিন্দু পুনরুজ্জীবন 

আন্দোলনে শামিল হতে দেখেছিলেন তিনি | সহবাস সম্মতি বিল সম্পর্কে শিক্ষিত যুবকদের 

মনোভাবও তার দৃষ্টি এড়ায়নি । এই বিলের প্রতিবাদে কলকাতার গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষ থেকে 

স্টার থিয়েটারে একটি সভার আয়োজন করা হয় । কানায় কানায় পূর্ণ এই সভায়, একের 

পর এক শিক্ষিত যুবক বাল্যবিবাহকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। ৃ 
বাঙালিসমাজের এই পিছু-হটাকে বিদ্যাসাগর কি মেনে নিয়েছিলেন ? আর নিয়েছিলেন 

বলেই কি সহবাস সম্মতি বিলের বিরোধিতা করে, জীবনের অস্তিম লগ্নে প্রকারান্তরে 

বাল্যবিবাহকেই সমর্থন জানিয়ে গেলেন ? ঠার এই অস্তিম কাজে "সমগ্র হিন্দুসমাজ সুখী 

হয়েছিল'_ এই মুল্যবান সংবাদটি জানাতে ভুল করেননি বিদ্যাসাগরের দুই প্রামাণ্য 

জীবনীকার বিহারিলাল সরকার ও সুবলমচন্দ্র স্পা 

সংবাদ সুত্র: 

বিদ্যাসাগর, চগ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নতুন সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯৪) 

বিদ্যাসাগর, বিহারিলাল সরকার (নতুন সংস্কার, কলকাতা, ১৩৮৮) 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুবলচন্ত্র মিত্র (কলকাতা, ১৯০২) 

বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, শল্তুচন্ত্র বিদ্যারত্র কেলকাতা, ১৯৬২) 

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রমিত্র (কলকাতা, ১৯৬৯) 

বিদ্যাসাগর ও বাঙালিসমাজ, বিনয় ঘোষ (কলকাতা, ১৯৭৩) 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আন্ড হিজ এলুসিভ মাইলস্টোনস, অশোক সেন (কলকাতা, ১৯৭৭) 

নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, প্রদীপ সিংহ (কলকাতা, ১৯৬৫) 

ংকোচের বিহুলতা, গোলাম মুরশিদ (ঢাকা, ১৯৮৫) 

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, মুনতাসীর মামুন (ঢাকা, ১৯৮৬) 

নব্যভারত, ১২৯৮ 

অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮৬৮-৭০ 


(শ্রীবিনয়ভূষণ রায় ও শ্রীমতী সরম্বতী মিশ্রের সৌজনো কয়েকটি দুক্জাপা বই দেখার সুযোগ পেয়েছি |) 
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পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর 


সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯৯১ সাল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয়ের মৃত্যুশতবর্ষ । ১৮৯১ 
সালের ২৯শে জুলাই তার মৃত্যু হয় । বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি তার প্রতিষ্ঠার সময়েই 
একথা ঘোষণা করেছিল যে, তার মৃত্যুশতবর্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে, তার 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে । এই অভিমুখে কর্মসূচী প্রণীত হয় 
১৯৮৮ সালেই । সেদিন এই সংগঠন যে কথা বলে, “আগামী ১৯৯১ সালের মধ্যে আমরা 
এ কাজের অনেকটাই এগিয়ে ফেলতে পারব । 

“কেন এই ১৯৯১ সাল নিদিষ্ট করা হয়েছে ” ১৯৯১ সাল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের শততম মুত্যুবার্ষিকী | ."তিনি যে সময় শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন সেই 
উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষার্ষে সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা 
আরও জটিল হলেও মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন । 

“পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদ তার নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ও রক্ষায় যে শিক্ষামেধ যজ্ঞ শুরু 
করেছিল তার বাধাকে প্রতিরোধ করেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন । একই সাথে সামস্তবাদী 
বাধাও তাকে প্রতিহত করতে করতে অগ্রসর হতে হয়েছিল । 

“আজ যত জটিলতাই আমাদের সামনে থাকুক না কেন, আমরা স্বাধীন । সামস্ততস্ত্র তার 
সেই অবস্থানে নেই । এই সময়ে আমরা যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ শাসকশ্রেণীকেই 
দেখি না কেন, রাজনৈতিক সংগ্রামও আজ তার শাসন নীতির বিরুদ্ধে অধিকতর 
বেগবতী |” 

বস্তত সাক্ষরতা প্রসার, নারী সাক্ষরতা প্রসার ও শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে জগতের যা 
কিছু অগ্রগতি তার প্রবাহে যাতে সকলের অবগাহন সুনিশ্চিত হয়, তার জন্য যে কোন 
সংকল্প পূরণে মার সাথে আমরা এই বাংলায় প্রথম শপথ উচ্চারণ করতে পারি তিনি হলেন 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । আমাদের বিদ্যাসাগর | 

বিদ্যাসাগর মৃত্যুশতবর্ষ বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি নবসাক্ষর মানুষদের উৎসববর্ষ 
হিসাবে চিহ্নিত করতে চায় । মৃত্যুশতবর্ষে উৎসব ! কথাটি কি সুস্থ? কেউ কেউ একথা 
ভাবতেই পারেন । আমরা বলিঃ হ্যা । মৃত্যুত্তীর্ণ মানুষের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া অনেক বেশি 
নিরাপদ | কারণ তার পক্ষে আর নতুন করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আড়ালে প্রতিক্রিয়াপন্থী 
হওয়া সম্ভব হয় না । এমনকি বহু পরীক্ষিত মানুষের পক্ষে জয়ধ্বনি উচ্চারকগণও কখনও- 
সখনও তাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নির্মম দৌলায়মানতায় অবসাদগ্রস্ত হন। 

জন্ম মানুষের করায়ত্ত নয় । করায়ন্ত কর্ম । এ কথা অর্থ জন্মবার্ষিকী পালনকে ছোট 
করে দেখানো নয় । জন্মোৎসবকেও ছোট করে দেখানো নয় । কিন্তু মৃত্যুবার্ষিকী পালন বা 
মৃত্যুশতবর্ষ পালন এবং সেটিকে উৎসবের আঙ্গিকে মাত্রা দেওয়া অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত ৷ 
এখন সেক্ষেত্রে বিবেচনা করে দেখা দরকার যে, আবেগ যেন যুক্তিকে অতিক্রম না করে । 

সেই যুক্তির আলোকেই আমরা মৃত্যুশতবর্ষে ঠাকে আমাদের মধ্যে খুজে পেতে চাই । 

বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান কাজ কী ? এই. ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হলে আমাদের 
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কুষ্ঠাহীন উত্তর হবে এই যে, তিনি অন্তত আমাদের দেশে মানুষকে প্রকৃত মনুষাত্ডে পৌছে 
দেওয়ার কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন । যাদের শ্রমে পৃথিবীর বিকাশ, বিকশিত সম্পদে সেই 
শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনা, আর তার কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অজ্ঞাত থাকা, এইভাবে 
এখন এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছানো, আমাদের পক্ষে বিষয়টি দেখা এবং 
দেখানোর যে সহজ অবকাশ তা কিন্তু তখন ছিল আরো কঠিন । কাজেই বর্তমানে আমাদের 
বিবেচনায় সীমাবদ্ধ হতে পারে তার সেদিনের আবেদন । কিন্তু তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিত সেই 
কাজকেই সর্বজনীনতার মাত্রা দিয়েছিল । . 

এটা ঠিকই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিদ্যাসাগর রচনায় বলেছেন, 'তাহার প্রধান কীর্তি 
বঙ্গ-ভাষা' । তিনি আরও বলেছেন, “বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন ।' 
একটি বিশেষ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ । তবে তার (বিদ্যাসাগরের) এই 
শিল্পীরূপ মনুষ্য নিরপেক্ষ নান্দনিকতায় মূর্ত ছিল না । বরং শিক্ষায় পরিপূরক শক্তি হিসাবেই 
সাহিত্য ছিল তার মূল জীবন সাধনার একটি খণ্ড অংশ মাত্র । তার জীবন সাধনার কেন্দ্রমূলে 
ছিল সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ীভূত চিন্তাটিই । 

বাংলা সরকারের সচিব রিভার্স টমসনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর 
জীবনযাত্রার মান এতই নিচু যে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য কোন খরচই তারা করতে 
পারে না ।.-সরকার যদি এ ব্যাপারে মনস্থির করেন তাহলে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জনা 
তাদের তৈরি হতে হবে। | 

আজ স্বাধীনতার পরবর্তী যৌবন উত্তীর্ণ ভারতবর্ষে, আমাদের দাবি সর্বজনীন অবৈতনিক, 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা । সময়টা একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্ত । আর.বিদ্যাসাগর তার 
দাবি রচনা করেছেন স্বাধীনতারও প্রায় নব্বই বছর আগে | মানুষকে সঠিক মনুষ্যত্বে পৌঁছে 
দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় । আর এখানেই তার সার্থকতা যে, তিনি পূর্বাপর রহিত 
নন। উত্তরপুরুষের জন্য তিনি মঠ বানাননি | যোগ্য উত্তরপুরুষ তার পথেই পথের সন্ধানে 
সফল হয়েছে। এখনো অনায়ত্ত, কিন্ত করায়ন্ত হওয়ার পথে শিক্ষা আন্দোলন আজ শিক্ষায় 
সাংবিধানিক অধিকার দাবি করছে. পাশাপাশি প্রথম শর্ত হিসাবে সর্বজনীন অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষার দাবিও তুলছে । স্বাধীন দেশের সংবিধানে শাসককুল যা ১৯৬০ সালের 
মধ্য পূরণের প্রতিশ্রতি দিয়ে সংশোধিত প্রতিশ্রাতির সময় নির্ধারণ করেন ১৯৮০, সেই 
প্রতিশ্রুতি পালনে এখনো ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বিংশ শতকের নয়ের দশক এ দাবিতে এখনও 
আন্দোলনরত । 

শ্রমিক পরিবারের শিশুদের শিক্ষার আঙিনায় আনার ক্ষেত্রে তার যে সার্বিক চিন্তা তা 
নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রতিফলিত হয় নিন্গোদ্ধত অংশে । 

“এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত তবে অন্মদ্দেশীয় বালক 
বালিকারা মাতৃ সন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প-বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত ।” 

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি সাক্ষরতা প্রসার অভিযানে মহিলাদের সাক্ষরকরণে চূড়ান্ত 
সাফল্যকে নিদিষ্ট করতে চায় | এর কারণ দু'টি । প্রথম যেমন সাক্ষর মায়ের শিশু নিরক্ষর 
হবে না তেমনি শিশুদের মধ্যে থেকে পরিকল্পিতভারে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হলে 
একটি নিদিষ্ট সময়ের পর নিয়ক্ষরতার প্রবাহও বন্ধ হয়। অর্থাৎ নারীশিক্ষা নিরক্ষরতার 
উৎসমুখকে বন্ধ করে বয়স্ক নিরক্ষরতা সমস্যার সমাধান ঘটায় । ১৯৮৮ সালের আমাদের 
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এই চিন্তা ১৮৪৯ সালে তিনিও একইভাবে করেছিলেন । কোন বিতর্ক নেই যে, তিনিই 
পথিকৎ। | 

১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তত্ঝালীন ₹ুগলী 
জেলায় বীরসিংহ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । পরে ইংরাজী ১৮৭৬ সালে এ অঞ্চল 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় ৷ পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী । 

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, জন্ম হউক যথাতথা কর্ম হউক ভালো । এই প্রবাদের সঙ্গে 
তার কর্মজীবন অচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছে । “ঈশ্বরচন্দ্র দরিদ্র পরিবারে সূদূর গ্রামাঞ্চলে জন্মগ্রহণ 
করে আপন কর্মে, সপাট ওঁদার্যে, সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করে একদিকে বাংলা ভাষাকে 
আধুনিকস্তরে উত্তীর্ণ করার পাশাপাশি সাধারণোর শিক্ষার বিস্তারসহ শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা 
পুস্তক রচনা করেন । বস্তুত তার শিক্ষানীতির আলোকে যদি তাকে বিচার করা হয়, তাহলে 
আজও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো 
এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। 
“কাকের বাসায় কোকিল যেরূপ ডিম পাড়িয়া যায় মানব ইতিহাসের বিধাতা সেই রূপ 
গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন ।” একই কথা 
আমরা মনীধী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছেও শুনি, “সেই দুর্দম প্রকৃতি ভাঙিতে পারিত, 
কখন নোয়াইতে পারে নাই । সেই উগ্র পুরুষকার যাহা সহম্র বিষ্ম ঠেকাইয়া আপনাকে 
অব্যাহত রাখিয়াছে, ....তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব অদ্ভুত এঁতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য 
হইবে সন্দেহ নাই । এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ 
বেগবন্তার উদাহরণ .-আমাদের মতো যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে 
মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া.লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর 
আলোচনার বিষয় ।” 

এই গভীর আলোচনার বিষয়ই আমাদের উপজীব্য | না হলে রবীন্দ্রনাথের সত্য সন্ধানে 
কন্ধু কণ্ঠে যে উচ্চারণ, “মানুষকে পুরা পরিমাণ মানুষ করিব ইহা আমাদের অন্তরের ইচ্ছা 
নহে ।” বিদ্যাসাগর কেমন করে মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করার আন্তরিক ইচ্ছায় 
কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেন : 

1116 11001) 06) ৬/1)01) 1119৬6 8001059160 1105 801011৯ 010 ৬1500) 01 81) 8110101)1 
৯8৮৪, 0110 611611% 01 01) [217011১1117 20100 01610901101 0 3116411 110901761. 

__মাইকেল মধুসূদন দত্ত এইভাবেই তাকে চিহিমত করেন । “যার কাছে আমার আবেদন, 
তার আছে প্রাচীন সাধকদের মতো জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজদের মতো কর্ম প্রবণতা ও 
বাঙালি মার মতো কোমল হদয়। প্রকৃতই, তার জ্ঞানের বিশালতাই তাকে স-প্রাণ 
কোমলতায় সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে মানুষকে পুরো পরিমাণে 
মানুষ করাব কর্মযজ্ঞে ব্রতী করে। 


৮ 


এবিইীপ বশী -শইপী ব্বাটা করিকাতা-হ্ুি ুহটিশাচ - 

কবসায়ি পমিতদিশের বিহিত বিনয়পুর্ঃসর সমানেদনসিদল।স্পতি 

» সাক ঈন্বরঠন্ৰবীগাসাগর নামক কান অভিনব পত্তিল নবচসম্্র- 

-কতিগয় খুবক গহযোগে-আপনফারেদিগের সঈমীপে- প্রা 

ক্ষরাচ্ আপনারা ইিনদুীীন্াবিইবাবিবাহবিয়ক শাশ্রীমের যে 
সুষপাত ারিযাছেন তাহ্‌-অবগর হইয়া ১আমরা জে-পাটাল ধরি 
পছিতাহাত্র সনোযোগ করিত আজ্াহইক- 1 


২ খাসসব: হি বিষবাবিবযহবোদস্থৃতুরাশাদি শত্নিথিক্। 
বেদ যথা + 


১৬২৪২২৭8৮ রশনে পরিব্চয়তি তষ্সাদেষেগা হে জায় বিসঃতে 
ঘ্লিকা রশলীইস্বযেস্িপয়ো :পরিকিয়ভি্স্মাপ্িরণা হবো পছী বিন্দ্ত 
সা 


ভি যগ। মনল 
হী পিভাক্রেমাং বাতা বানুষ্ত পিহু:।"হ" সু বেত নীতা 
শশ্রত'ন ] ১৫৯ ২৯ ৯৯ 


গায়ে নি তলত পাঠ লাস এ 
আমিরাত লিভার যো বেকাপসীনাপকাঙ্জী 


ভমনুণ্তম* 2] ১৩ 
শবস্থীপ ভটপল্লীর পিতদের আবেদনপত্র 
২৮৩ 


নন্তরটীরনিরাধিস্সীপ্ লা গ্দ ডিম 


এইগহাজেজনা রর রি জরি পি 
করিব হি রি টি 
বিড 


ঠাপবিতাল 
গনি সেহর ট তা 


নরপৈজেবালির সজাগ শক নবহীপান বারি 21২)৮৮- 
সিপিবি দিনা 


পারি অীারচহ বগি ৪টি ৯ 
নহদগোরিবাদিন হী নাযাযচানিওিহি লেন ক ৮ টুর 


হএতঞনিবাজিন,টা [1948 না হ্যা গার এট 


তানজিন: মহ, ৫৬ ০8৮5 আচ 

টি উল পর ০ বাজী শিবা 

৪ধ5-প তিবানির পরহবিনা খর নল ল্/ 

শহাশীনাদুসোতাচিল রিপা? 

রি কাদির ০ 

8৬০ রর 1পধদতশুক্াথবাহ্উি নারদ 
১55 হিবা্সে নত গত পরে, রগ 

সিবিবানিতী দেবনা কক বনিক লিপ 
রারাস জনা নফাদিন;শ্রীর্ত্দ নাক বে 2. 
বিখারইাচ | অীপরিরিউীাদি্কবহ্ীগ৯/- ৮ 


প্ারউবহীিজনকাতা- নালা ওঠা 








ভি বিজ সে গ্রীস রি 2গবত 
নল নিবাপিনতীক্ষ্রমোহশ পির লিঃ 
দিনগথথাসিনতীয়াদবানপনর্ তং এ 

৮ পপি জু শু 


১২ 
ুদিতারিদলী হিলানখও 
রদ খর পাঁহিবা 
সব বত? চন 
পান ইত ক 
নবস্থীপ ভটপন্নী প্রভৃতি অঞ্চলের.পণিভদের আবেদনপন্দের 
| স্বাক্ষর । বিপক্ষে 


২৮৪ 


রি টু ৪০৮১ টু 
4৮০ 2৮ ২ 
পপ নি 


ছি বলে 


৫ খ্নধীগগপা_ 
| 11014 
বিধবাবিষাধ বধয়ে /সরঃকারী দপ্তরে প্রেরিত একখানি আবেদনপত্রের প্রতিলিপি 
২৮৫ 


বিধবা-বিবাহকে ব্যঙ্গ করে 
নিবন্ধ ও কবিতা 


ভষ্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যে মত 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও হিন্দুসস্তান্রে পাঠ্য । বঙ্গবাসী আফিস হইতে যে পরাশর-সংহিতা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তর্করত্ম মহাশয়ের মত প্রকাশ পাইয়াছে । 

“নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পৃতিতে পতৌ। 

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥” 
তর্করত্ব মহাশয় এই শ্লোকের এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন,_ 

“যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ 
দিতে হইবে ; তবে এঁ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, 
ভরি কিদরি কারার সগারারারাি সারার 

৮ 
এইরূপ অনুবাদ করিয়া তর্করত্ব মহাশয় ইহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন, __ 

“যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু পণ্ডিতসম্মত । আরও একটি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত 
হইতেছে । এতদ্্ারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার প্রচলনীয় নহে । 
“স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত 
হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে 1* এ বচনের ইহাই অনুবাদ, কিন্তু এই বচনের 
অনুমতি-রক্ষা বর্তমান সময়ে নিষিদ্ধ । যথা-_পরাশর ভাষ্যকৃত আদিত্যপুরাণ । 

“দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্যযং...... 

দেবরেণ সুতোৎপত্তি্দত্তা-কন্যা প্রদীয়তে | 

কন্যানামসবর্ণনাং বিবাহশ্চ-দ্বিজাতিভিঃ ॥ 

দত্তৌরসেতরেষাস্ত পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ | 

শুদ্রেধু দাসগোপালকুলমিত্রাদ্ধিসীরিণাম্‌ ॥ 

ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য.”..". 

এতানি লোকগ্প্তয'রখং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ | 

নিবন্তিতানি কর্মাণি ব্যবস্থাপূর্ববকং বুধৈঃ ॥” 
অর্থাৎ কলি-প্রারস্তের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্বপ্রচলিত এই সকল কর্ম সমাজরক্ষার্থ 
ব্যবস্থাপূর্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন | যথা- দীর্ঘকাল ব্রন্মচর্য, দেবরের দ্বারা পুত্র উৎপাদন, 
পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিদের বিবাহ, দত্তক ও ওরস 
ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস, গোপালক, কুলমিত্র, অর্ধসীরী 


* মূল ল্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাঙ্য় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন 
। 


২৮৬ 


শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদের অল্ভোজন ইত্যাদি কলিযুগারস্তের পরেও এই বঢ়ননিবিদ্ধ কতিপয় 
কার্ষের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্রসম্ত, এই 
প্রমাণে কেহ কেহ এই বচনের অগ্রাহাতা প্রতিপাদন করেন । আমরা বলি, তাহা নছে। এ 
সকল কর্ম কলিযুগ-প্রারস্তের পরে যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা এ বচন প্রদর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া 
থাকে । তবে ঠিক কোন্‌ সময়ে যে এ নিষেধবিধি প্রচলিত হয়, তাহা বলা কঠিন । যাহা 
হউক, যতদিন এ নিষেধ প্রচারিত হয় নাই, ততদিন কলিযুগেও এ সমস্ত কার্ষের অনুষ্ঠান 
প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশরসংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্মনির্ণায়ক হইলেও ক্ষতি নাই। 
কেননা, পরাশরের মত কলিতে কিছুদিন প্রচলিত,ছিল, একেবারে, স্থিতিশূন্য হইতেছে না। 
পরাশরমতে ইতিপূর্বে চতুবিধ পুত্র উক্ত হইয়াছে । ভবিষ্যতে দাস, গোপালক, কুলমিত্র ও 
অর্ধসীরী শৃদ্রদিগের অন্ন-ভোজন বিহিত, হইবে, এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া 
সমস্ত কলিযুগের এই ধর্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির বচন স্থিতিশূন্য হইয়া 
পড়ে । প্রবলমতের সঙ্কোচ করিয়াও অপ্রবলমতের স্থিতিশুন্যতা দোষ পরিহার করা 
চিরপ্রচলিত শাস্ত্রকারীর ব্যবস্থা । আর সামাজিক নিয়মও দেখ, এক্ষণে গুরস ও দত্তক 
ব্যতীত পুত্র নাই । কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করে না । অতএব সর্বজন-পরিগৃহীত 
আদিপুরাণাদি বচনের অগ্রাহাতা প্রতিপাদনপ্রয়াস সর্বতোভাবে অকর্তব্য ইত্যাদি বিবিধ 
কারণে বিধবা-বিবাহ যে এখনকার অপ্রচলনীয়, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত ।” 

ৃ [পরাশরসংহিতার বঙ্গানুবাদ, ৭ পষ্ঠা] 


“অনেকে বলেন, বঙ্গ বিধবাগণ চিরদুঃখিনী, তাহাদের কোন কার্যেই সুখ নাই, কোন 
প্রকার আমোদে তাহারা মিশিতে পারে না, মনের দুঃখে তাহারা সর্বদাই দুঃখিত, তাহাদিগ্রকে 
আজন্ম এইরূপ কষ্টে রাখা অতি নৃশংসের কার্য, যাহার দয়া নাই, মায়া নাই, যে ন্নেহমমতা 
কাহাকে বলে জানে না, পরের দুঃখে যাহার মন গলিয়া না যায়, সেই এইরূপ নিষ্টরতাচরণ 
করিতে সমর্থ। কিন্তু বিধবাদিগের দুঃখ যে অসহ্য, এমত আমাদের বোধ হয় না। যদি 
বাস্তবিক অসহ্য হয়, অথচ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মোচন করিবার 
আবশ্যক কি ? পাচজন বিধবার জন্য যাহার প্রাণ কাদে, সমাজস্থ সহস্র-সহস্র লোকের জন্য 
তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাওয়া উচিত | যিনি একজনের অঙ্গে সূচ ফোটা দেখিতে পারেন না, 
তিনি শত শত লোকের বলিদান কিরূপে দেখিবেন £ যদি প্লাচজন বিধবার দুঃখ মোচন না 
করিলে নিষ্ট্রতা হয় তবে বিধবা-বিবাহ চালাইয়৷ সমাজের সহশ্র রাক্তির অপকার করা 
চগ্ডালতা-_গোরু মেরে জুতা দান ধর্ম নহে । বিধবার যদি দুশ্চরিত্রা হইবার আশঙ্কা থাকে, 
বিবাহ দিলেও সে আশঙ্কা একেবারে নির্মূল হয় না । অনেক সধবাও দুশ্চরিত্রা হয় । আমরা 
নরম প্রকৃতির লোক, এইজন্য কেবল দয়া করিতে শিখিয়াছি,__ন্যায়পরতার উগ্রমূর্তি আমরা 
সহ্য করিতে পারি না ; সুতরাং ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অনুভবশক্তির প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া আমরা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি | ইহাকে স্পেন্সার সাহেব 18171000109] 8885 
অর্থাৎ আনুভাবিক পক্ষপাত বলিয়াছেন ।” [বঙ্গদর্শন : জ্যেষ্ঠ, ১২৮৭] 


পর িননালিরি রানির রটরসানানির 
লেখা ছিল-_ . 
“সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে । 


৮৭ 


সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ॥ 
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন, 

দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম, 

বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম; 

মনের সুখে থাকৃব মোরা মনোমত পতি লয়ে ॥ 
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যস্ত্রণা যাবে; 
| আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই-_ 

আলোচাল কাচকলা -মাল্সার মুখে দিয়ে ছাই,_ 

এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে &॥” 


কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন,__ 
“বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল । 
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল & 
কত বাদী, প্রতিবাদী করে কত রব। 
ছেলে বুড়ি আদি করি, মাতিয়াছে সব ॥ 
কেহ উঠে শাখা'পরে, কেহ থাকে মূলে । 
কষিছে প্রমাণ জড়ো, পাজি পুথি খুলে ॥ 
এক দলে যত বুড়ো, আর দলে ছোড়া । 
গোড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া ॥ 
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত । 
দুই দলে খাপা-খাপি, ছাপাছাপি কত ॥ 
বচন রচন করি, কত কথা বলে। 
ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে ॥ 
পপরাশর' প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ । 
কেহ বলে এ যে দেখি, সাগরের ঢেউ & 
কোথা বা করিছে লোক, শুধু হেউ হেউ। 
কোথা বা বাঘের পিছে, লাগিয়াছে ফেউ & 
অনেকেই এই মত, দিতেছে বিধান । 
অক্ষত যোনির বটে বিবাহ-বিধান & 
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কিবা আর আছে £? 
একেবারে তরে যাক, যত ধঝাড়ী আছে ৪ 
কেহ কহে এই বিধি, কেমনে হইবে £ 
বুকে ছেলে, কাকে ছেলে, ছেলে ঝোলে কোলে । 
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে ॥ 
গিলে গিলে ভাত খায়, দাত নাই মুখে । 
হইয়াছে আত-খালি, হাত চাপা বুকে ॥ 
ঘাটে যারে নিয়ে যাব, চড়াইয়া খাটে । 


*২৮৮- 


শাড়ী-পরা _চুড়ী-হাতে, তারে নাকি খাটে ? 
শুনিয়া বিয়ের নায়, “কোনে' সেজে বুড়ী। 
কেমনে বলিবে মুখে, “থুড়ী থুড়ী থুড়ী' ? 
পোড়া-মুখ পোড়াইয়া, কোন্‌ পোড়া-মুখী ৷ 
'দুখী' “সুখী” মেয়ে ফেলে কেচে হবে ? 
ব্যাটা আছে যার তরে, বেলগাছ এচে। 
তুড়ি মেরে থুড়ী বলে, সে বসিবে কেচে ॥ 
গমনের আয়োজন, শমনের ঘরে । 
বিবাহের সাধ 'সে কি মনে আর করে ? 
যেখানে সেখানে শুনি, এই কলরব । 
বালার বিবাহ দিতে রাজী আছে সব ॥ 
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। 
ছুড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে ॥ 
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা । 
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাখা £ 
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাই পাই ধ্যানে । 
কে পাড়িবে “সতবাপ' মায়ের কল্যাণে ?£” 
[কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ, ৭৯-৮১ পৃষ্টা] 
বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কবি দাশরথি রায় অনেক ছড়া গান রচনা করিয়াছিলেন । তাহার 
মধ্য হইতে একটি ছড়া ও একটি গান উদ্ধৃত হইল,_ 


“বিধবার বিবাহ-কথা কলির প্রধান স্থান কলিকাতা, 
নগরে উঠেছে অতি রব। 

কাটাকাটি হচ্ছে বাণ ক্রমে দেখছি বলবান্‌, 
হবার কথা হয়ে উঠেছে সব & 

ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণধাম. 
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক । 
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ॥ 
আগে কেউ টের পায় নাই সেটা । 

তারা কলে অর্ডর, যেতে করে অর্ডর, 
চটীকে বুদ্ধি আটিকে রাখবে কেটা ॥ 

হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম বৃদ্ধি প্রজা বৃদ্ধি 
এ বিবাহ সিদ্ধি হলে পরে। 

বিধবা করে গর্ভপাত, অমঙ্গল উৎপাত 


অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবার পুনর্বিবাহের অনুমতি 
পুনর্বিবাহোদ্যতা বিধবা অপ্রাপ্তবয়স্কা অক্ষতযোনি হইলে. পিতার অবর্তমানে পিতামহের, 
পিতামহের অবর্তমানে মাতার, ইহাদিগের অবর্তমানে জোষ্ঠ সহোদরের কিংবা জোষ্ঠ 
সহোদরেরও অবর্তমানে তৎপর নিকট-আত্মীয় পুরুষের অনুমতিতে পুনর্বিবাহ করিবে । 


এই ধারা-বিরুদ্ধ বিবাহে সহকারিতার দণ্ড 
যে সমস্ত ব্যক্তি এই ধারার মর্মবিরুদ্ধ বিবাহে জ্ঞাতসারে সহকারিতা করিবে, তাহারা এক 
বৎসরের অনতিরিক্তকাল কারাগার কিংবা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণুনীয় হইবে । 


এইরূপ বিবাহের পরিণাম 
এবং এই ধারার মর্মবিরুদ্ধ বিবাহ আদালত কর্তৃক অবৈধ বলিয়া অস্বীকৃত হইতে পারে । 
কিন্ত এই ধারার মর্মবিরুদ্ধ বিবাহে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, বিরুদ্ধ প্রমাণ না 
পাওয়া পর্যন্ত পূর্বোক্তরূপ অনুমতি প্রদত্ত হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে | এবং এরূপ 
বিবাহের পর পতিসহবাস হইয়া গেলে আর তাহা অবৈধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে না। 


প্রাপ্তবয়স্কা বিধবার পুনর্বিবাহ-সম্মতি 


প্রাপ্তবয়স্ক ক্ষতযোনি বিধবার পক্ষে তাহার আত্মসম্মতিমাত্র পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত এবং 
গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য যথেষ্ট হইবে । . 
সেই সময়ে প্রভাকর-সম্পাদক যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকটা 
এইখানে প্রকাশ করিলাম, 
কোলে কাকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রীাড়ী। 
তাহারা সধবা হবে, পরে শ্বাকা শাড়ী ॥ 
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর। 
কেমন কেমন করে, মনের 
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে £ 
দেশাচারে, ব্যবহারে, বাধো, বাধো করে ॥ 
যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত । 
কোন মতে হইন্ব না, শাস্ত্রের সম্মত ॥ 
বিবাহ করিয়া, তারা পুনর্ভবা হবে । 
সতী বলে সম্বোধন, কিসে করি তবে ? 


২৯০ 


হিগবাকিবাত ভুপ্ঠিনল গঞ্পলক্ষ। এতকঙ্ছা পলা এষ 


উঠ 


২২৩ 


হি 


৮১৫১ এল 
৯৮৫5 4 
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সেকেমণঝাবাদের আ্রাঙ্গণপ্িত ? হিশুদের বিববা বিবাহের 
আবেদনপরে থান! হুপে 


২৪৯৩ 


তৎকালীন কবিকুলের রচনায় 
বিদ্যাসাগর প্রশস্তি 


“বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে । 

করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 

দীন যে, দীনের বন্ধু ! উজ্জ্বল জগতে 

হেমাত্রির হৈম+কাস্তি অল্লান কিরণে। 

কিন্তু ভাগ্যবলে ! পেয়ে সে মহাপর্বতে, 

যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে, 

সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে 

গিরিশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে !__ 

দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিন্করী ; 

যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে 

দীর্ঘ শির তরুদল, দাসরূপ ধরি ; 

পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ ভরে, 

দিবসে শীতলশ্বাসা ছায়া, বনেশ্বরী 

নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে ।” 
[চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ৮৬ পরষ্ঠা |] 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় এবং শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দেবীর 
লিখিত তিনটি কবিতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি । এই তিনটি কবিতাই হিতবাদী 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
বিদ্যাসাগর 


ফুরাল বঙ্গের লীলা-মাহাত্ম্য সকলি,_ 
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী | 
হারালে মা বঙ্গতৃমি, পুত্ররত্নে আজ, 
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ ! 
কি মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর, 
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধপ্রভা, করুণা গভীর ; 
- বিদ্যার সাগর খ্যাতি-_আরো মনোহর , 
বিশাল উদার-চিত্ত দয়ার সাগর ;-_ 
তৈমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার . 
কাদিছে, হের গো, ঠারে করিয়া স্মরণ, 
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন, 


২৯৪ 


কেবা অন্স দিবে আর, কে স্বুচাবে দুঃখ, 
দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে করে চাহিবে মুখ ; 
কত রাজা রানী আছে এ রাজ্য ভিতর 
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে 0ে আদর | - 
মানব দেহেতে সেই দয়া সুর্ভিমান, _ 
প্রাতে স্মরলীয় নিত্য যার গুণগান ! 


হেমচভ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 





স্বর বেকুঞ্চে 
আমার ঈশ্বর প্রভু, 
আমার প্রাণের প্রাণ, 
আমার গুরুর গুরু, জ্ঞানের জ্জ্ঞেয়ান 
অপ্পার দয়ার সিন্ধু, 
ংখ্য দীনের বন্ধু, 
ভাষার ভাস্কর-ইহন্দু, দেবতা মহান । 
বিধবার কাতরতা, 
অনাথের প্রাণব্যথা, 


অমররগাণের সনে 
হৃদয়-বৈকুষ্ঠে মোর বিরাজে কেমন 
মোর মন্ত শত শত 
লক্ষ লক্ষ হৃদয়েতে 
এতদিনে পৃর্ণরূপে ঈশ্বর-বিকাশ : 
একটি বৈকুষ্ঠ নয়, 
লক্ষ লক্ষ___ততোহধিক 
হৃদয়-বৈকৃষ্ঠ এবে ঈশ্বক-নিবাস । 
কেন তবে কাদ সবে, 
“জয়েম্বর' উচ্চ রবে 
তোল সুর বহু দূর আকাশ ভেদিয়া, 
পরথিবীর যে যেখায়, 
শুনুক সে উচ্চ সুর. 
স্৪৯ ৫ 


কোটি কোটি চন্ষ্ু মেলি দেখুক চাহিয়া, __ 
বাঙালীর ঘরে ঘরে, 
হম্ষ হলম্ষ ছয় কোটি 
হ্দয়-বৈকুষ্ঠ মাঝে দয়ার সাগর 
ঈশ্ঘর- ঈম্ধর-_ গুরু অমর ঈশ্খর | 
ক্কে ববজ্ে ইস্ধল্প নাই ৃ 
কে বলে ঈশ্বর নাই £ 
ঈশ্বর জীবনে ঈশ্ঘরের কার্য 
জ্বলিছে দেখিতে পাই । 
স্ৃত রোকে ভরা, স্বার্থপর ধরা 
ঈশ্ঘখরে হারায়ে আজ, 


উঠ গো তোমরা গেয়ে । 

সে সঙ্গীত গিয়ে প্রতি মৃতপ্রাণে 
ঢালুক অমৃতধারা, 

মুহুর্তের তরে, সজীব হইয়া 
হউক আপনাহারা | 


ভ্রীমতী ভূপেন্্রবালা দেবী 
১৮৯১ শ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট বা ১২৯৮ সালের ১১ই ভাদ্র টাউনহলে রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যামাগর মহাশয়ের মৃত্যুজন্য শোক-প্রকাশে এবং তাহাদের 
স্মৃতিচিহ-সন্কল্লে এক বিরাট সভা হইয়াছিল । ৰঙ্গেশ্বর স্যর চার্লস্‌ ইলিয়ট সভাপতি 
হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পেথরামা সাহেব, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়, অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি 
উপস্থিত ছিলেন। 
এই সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিচিহ রাখিবার সন্কল্প হইয়াছিল । কলিকাতার 
সংস্কৃত কলেজে তাহার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়| 
প্রথম বৎসরের নবজীবনে কবিবর হেমচন্দ্র যে সরল ও সরস ভাষায় এবং সম্যক্‌ 
উপযোগী গ্রাম্য-উপমায়, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া 
চরিত্র-চচার উপসংহার করিলাম । কবি সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় লিখিয়াছেন,__ 
“আস্চে দেখ সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর, 
বিদ্যার সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির । 
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাপী, 
দীক্ষা-পথে বুদ্ধঠাকুর স্সেহে জ্ঞানবাপী । 
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্টে শালকড়ি, 
কাঙ্গাল বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি । 
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে, 
স্বাতন্ত্র্য সৈকুল কাটা, পারিজাত ঘ্বাণে । 
ইংরেজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস্‌;, 
টোল স্কুলের অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্‌।” 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


২৯৭ 


মৃত্যুঞ্জয় 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নানাদু£খে চিত্তের বিক্ষেপে 
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে, 
আপনারে ভূলোনা কখনো | 


মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ 

সব তুচ্ছতার উর্ধেব দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ 
তাহাদের মাঝে যেন হয় 

তোমাদের নিত্য পরিচয় । 


তাহাদের খর্ব করো যদি 
খর্বতার অপমাণে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি ৷ 


তাদের সম্মানে মান নিয়ো 
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয় ৷ 


বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা (কার্তিক__১৩৪৬) থেকে পুনরু্রিত । 


২৪ট৮- 


সাগবর-তক্প্পি 


সতত্যজ্দনাধ্ধ দত 


বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর ! 
উদ্বেলিত দয়ার সাগর, বীর্যে সুগভীর ! 
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়, 
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ৷ 
নিহস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবন্তার ! 
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার ! 
সৌম্য মুর্তি তেজের স্ফুর্তি চিস্ত-চমণ্কার ! 
নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ববাদ, 
করলে পুরণ অনাথ আতুর অকিঞ্ঞচনের সাধ ; 
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার । 
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ; 
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরস্তর ! 
কীর্ডি-ঘন মুক্তি তোমার জাগে প্রাণের পর । 
স্মরণ-চিহু রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই, 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মুর নাহি চাই ; 
স্মরণ-চিহ মর্ত !- যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক । 
রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ, __ 
রাত্রে স্বপন চিস্তা দিনে দেশের দশের হিত,”__ 
বিত্ব বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির, 
তোমার মতন ধন্য হ'বে” চাই সে এমন বীর । 
তেমন মানুষ না পাই যদি খুজব তবে, হায়, 
ধুলায় ধূসর বাকা চটি ছিল যা' ওই পায় : 
সেই যে চর্টি উচ্ে যাহা উঠত এক একবার 
শিল্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার | 
সেই যে চটি-__দেশী চটি-____বুটের বাড়া ধন, 
২৯৯ 


খুজব তারে, আন্ব তারে, এই আমাদের পণ ; 
সোনার পিড়েয় রাখ্ব তারে, থাক্ব প্রতীক্ষায় 
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগায় । 
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর ! 
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ”ত-__অমর্য্যাদায় যার । 
শাস্ত্রে যারা শক্স গড়ে হৃদয়-বিদারণ, 
তর্ক যাদের অর্কফলার তৃমুল আন্দোলন ; 
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,_ 
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরস্তর | 
দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,__ 
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ; 
স্মরণ করুক পান্ডারপী গুল্ঞাদিগের হার, 
“বাপ্‌ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !” 
অন্িতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম, 
এ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ; 
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ, 
কাজ দেবে না £ নামটি নেবে £__ এ কি বিষম লাজ 
বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর ! 
বীরসিংহের সিংহশিশ্ু ! বীর্যে সুগম্ভীর ! 
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্সনা সে নয়, 
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ! 


৩০৩১৩) 


প্রত্রে কালেহভবন্‌ মহ্যাং 
মনীষিণ স্তথা ধীরা 
ঝষয়ো যেঃ প্রকাশিতং 
জনানাং দুঃখতপ্তানাম্‌ 
পরণ্যশ্লোকাঃ পৃথিব্যাং যে 
আর্য-ভূমৌ পুরা দৃষ্টা 
বৈদিকা খষয়ঃ সর্ব 
ব্যাসঃ কৃষ্ণস্তথা বুদ্ধঃ 
ভারত-বাংস্য-কৌটিল্যা 
অশোকঃ প্রিয়দশীচ 
শ্রীহর্ষ-শঙ্করাচাো 


॥ ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর- প্রশস্তিও & 
সুনীতিকুমার চট্ট্রোপা্যায় 


৩৩০১ 


তথা চ ভুবি ভারতে । 
বীরাশ্চ করুণাঘনাঃ ॥ ১ ॥ 
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম শাশ্ধতম্‌ । 
আসন্‌ য আর্তিনাশকাঃ ॥ ২ ॥ 
পৃজ্যন্তে সর্বমানবৈ2 । 
নৃপর্ষি-যতি-বুদ্ধকাঃ ॥ ৩ ॥ 
উপনির্যৎ-কৃতশ্চ যে । 
পাণিনিশ্চ পতঞ্জলিঃ ॥ ৪ ॥ 
মহাবীরশ্চ মৌর্যকাঃ । 
চন্দ্রগুপ্তশ্চ বিক্রম2 ॥ ৫ ॥ 
দ্রমিড়াশ্চ মনীষিণঃ | 
শিববিষু্পদাশ্রিতাঃ ॥ ৬ ॥ 
বুক-হরিহরাবপি । 

বসবঃ কৃষ্ণরাট তথা ॥ ৭ ॥ 
নিগ্তণ-ব্রহ্ম সাধঝঠ | 
কৃষ্ণলীলা-সুগায়কঃ ॥ ৮ ॥ 
শৈক্ষ্যাণাং নানকো গুরুঃ | 
মোঙগল-কুল-ভূষণঃ ॥ ৯ ॥ 
প্রতাপঃ সিংহবিক্রমঃ | 

য আস ভক্তিবিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥ 
কৃ যস্য রতিঃ স্থিরা | 
মুকুন্দভারতৌ কবী ॥ ১১ ॥ 
মদ্ধে তু দশমো গুরুঃ | 
প্রজ্ঞায়াশ্ প্রকাশকঃ ॥ ১২ ॥ 


আসন যে চ প্রবর্ধকাঃ | 


মনন্বী বঙ্কিমঃ সুধীঃ ॥ ১৩ ॥ 
রবীন্দ্র কবিরা তথা । 
প্রবর্তিতা হি ভারতে ॥ ১৪ ॥ 


৩৩০ 


এতে সর্বে বিভূতয়ঃ | 

নৃষু যে ব্রিদশোপমাঃ ॥ ১৫ ॥ 
ঈশ্বরস্য মহামতেঃ | 
সর্বজনেষু কীত্ত্যতে ॥ ১৬ ॥ 
বিদ্যায়াং সাগরোপমঃ | 
সর্বেষু মৈত্র-ভাবনা ॥ ১৭ ॥ 
পাপং মেনেহতিনিষ্ঠুরম্‌ । 
শাস্ত্রসিদ্ধং প্রমাণিতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
ন পাপমিতিদর্শিতম্‌ । 
জুগুগ্সা সানিবারিতা ॥ ১৯ ॥ 
চাহপি সর্বথা । 

ইত্যাসীদ্‌ মূঢ়-ভাবনা ॥ ২০ ॥ 
গৌড়-বঙ্গে বিশেষতঃ । 
বহুশো হি নিরাকৃতা ॥ ২১ ॥ 
বিবাহো নিক্ষলঃ সদা । 
কন্যাদানং যদা কৃতম্‌ ॥| ২২ ॥ 
নিষাদাঃ কৃষিজীবিনঃ । 
তস্যাহসন্‌ স্তোকবৎ প্রিয়া ॥ ২৩ ॥ 
কর্তব্যে চ দৃঢব্রতঃ । 

পদং চ তৃণবৎ কৃতম ॥ ২৪ ॥ 
খণ-লব্ধং ধনং তথা । 

হেলয়া দত্তবানসৌ ॥ ২৫ ॥ 
প্রজাহিতে প্রজাপতিঃ | 
বাকৃপতিশ্চ কবিস্তথা ॥ ২৬ ॥ 
গৌড়শীঃ গ্রীতিভাক সদা । 
গৌড়েবাচি সমাহতঃ ॥ ২৭ ॥ 
পঠনং পাঠনং তথা | 

তেন হি সরলীকৃতম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
সংস্কৃতস্য চ ভারতে । 
শ্রীশ্বরশর্মণা কৃতঃ ॥ ২৯ ॥ 
চৈতন্য-রূপিণে মতিঃ । 
তাভ্যাঞ্চাস্থা দৃঢ়া সদা ॥ ৩০ ॥ 
দীনদুঃখ-বিমোচনে | 
স্নেহময়ী যথা ॥ ৩১ ॥ 


চারিত্র্যাণি সদৈবাস্য মহাপুরুষবদ্‌ ভুবি । 


বজ্বাদপি | কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি” ॥ ৩২ ॥ 

এবং সর্বগুণোপেত ঈশ্বরীয়-বিভূতিমান্‌ । 

ভারতীয়-জনানাং হি পুণ্যরূপং বিরাজতাম্‌ ॥ ৩৩ 
বিদ্যাসাগরদেবস্য স্বপ্রদেশনিবাসিনা । 


বিদ্যাসাগর-পাদেভ্ঃ প্রণামো মে নিবেদ্যতে | 
কাশ্যপগোত্র জাতস্য সুনীতি দেবশর্মণঃ ॥ ৩৪ ॥ 


বাংলা অনুবাদ : সুকুমারী ভট্টাচার্য 

প্রাচীনকালে পৃথিবীতে এবং ভারতভূমিতে ধীর মনীষী ও করুণাঘন বীররা ছিলেন। ১। আর ছিলেন খবিরা, ধারা 
শাশ্বতব্রন্মের জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন, ধারা দুঃখসন্তপ্ত মানুষের আতি দূর করতেন। ২। এই পুণ্যঙ্লোকেরা পৃথিবীর 
সকল মানুষের পূজনীয় ছিলেন; পুরাকালে আর্যভূমিতে রাজধি-সন্ন্যাসী এবং বোধিযুক্ত মানুষ ছিলেন। ৩। আর 
ছিলেন উপনিষৎকার বৈদিক খষিরা ব্যাস, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, পাণিনি ও পতগ্জলি। ভারত, বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য, মহাবীর, 
মৌর্যরা, প্রিয়দর্শী অশোক, বিক্রমাদিতা, চন্দ্রগুপ্ত। ৫) শ্্ীহর্ষ, শঙ্করাচার্য, দ্রমিড় মনীষীরা, বিষু॥ ও শিবের চরণাশ্রিত 
অড়িবার ও নয়ন্লারবা। ৬। পরর্থীরাজ, শিলাদিত্য, বুক, হরিহর, রামানুজ, মধব, বসুরা ও কৃষ্ণরাজ। ৭। কবি-রাজ 
কবীর, ধিনি নিঙণ ব্রন্মের উপাসক ছিলেন, কবিকুলে সূর্যস্বরূপ সুরদাস, ধিনি কৃষ্ণলীলাগানে বিশ্রুত। ৮। শঙ্করদেব, 
চৈতনা, শিখগুরু নানক, সম্রাট অকব্বর যিনি মোগলকুলের অলংকারস্বরূপ। ৯। চিত্রকূটে সিংহ বিক্রম রাণা প্রতাপ, 
তুলসীদাস গোস্বামী, যিনি ভক্তির বিগ্রহন্বরাপ ছিলেন। ১০। পণ্ডিত ভক্ত কৃষ্ণদাস, কৃষে ধার স্থির মতি, গৌড়ীয় 
সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ও ভারতনন্ত্র। ১১। মহারাষ্ট্রে শিবজী, মদ্রে দশম গুরু, গ্রীরামমোহন রায়, যিনি প্রর্জার 
প্রকাশক। ১২। ভারতের চিৎশক্তির প্রবর্ধক ছিলেন ধারা, ঠাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সুধী মনম্বী বহ্ধিমচন্ত্র। ১৩। 
বামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এবং কবিসম্ত্রাট রবীন্দ্রনাথ ধারা ভারতবর্ষে নবপর্যায়েয় বিচারের প্রবর্তনা করেন। ১৪। নূতন 
ভাবতবর্ষের এরা সকলে অল,কারস্বরূপ-_স্থের্যে, ধৈর্যে ও বীর্যে মনুষ্যকুলে এরা দেবস্বরূপ। ১৫। এদের মধো প্রথম 
স্থান মহামতি ঈশ্বরচন্দ্রের। যিনি বিদ্যাসাগর নামে সর্বজনমধ্যে কীর্তিত। ১৬। প্রজ্ঞানে উজ্জ্বল তার বুদ্ধি, বিদ্যায় তিনি 
সাগরম্বরূপ, কাকণো বুদ্ধতুল্য, সর্বজনে ঠার মৈত্রী ভাবনা। ১৭। যিনি বিধবাদের প্রতি অত্যাচার অতি নিষ্ুর পাপ 
বলে মনে করতেন, যিনি তাদের পুনরায় বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলে প্রমাণ করেছিলেন। ১৮। এই (বিধবা)-দের 
দ্বিতীয়বার বিবাহ যে পাপ নয় তা তিনি দেখিয়েছিলেন, (ফলে) বিধবাবিবাহে যে জুগুব্সা (পূর্বে) ছিল তা নির্ধারিত 
হল। ১৯। অপাত্র কুলীন বরে কন্যাদান পুণ্য কাজ, অকুলীন ব্রাহ্মণদের এই ছিল মূঢ় ভাবনা। যুক্তিতর্কের দ্বারা একে 
অনেকাংশে তিনি নিরাকৃত করেছিলেন। ২১। অকুলীন কুমারীদের বিবাহ সর্বদা নিষ্ষল হত, কন্যাদানের পরপরই এরা 
স্বামী পরিতাক্তা হতেন। ২২। সামন্ত-পাল নামের যে নিষাদ কৃষকরা ছিল, সে ধর্মশীল বেচারিরা তার সন্তানের মত 
প্রিয় ছিল। ২৩। স্বধর্মে অবিচল বীর, কর্তব্যে দৃঢ়ব্রত আদর্শের জন্য তিনি ধন, মান ও পদমর্যাদা তৃণবৎ জ্ঞান 
কবতেন। ২৪। নিজের সমস্ত সম্পত্তি এমনকি খণ করে পাওয়া ধনও অনায়াসে বিপল্পজনের দুঃখমোচনের জনা দান 
কবতেন। ২৫। প্রজ্ঞানে তিনি সাক্ষাৎ খবি, প্রজাকল্যাণে স্বয়ং প্রজাপতির তুল্য। সাহিত্য সৃষ্টির কাজে বাকৃপতি 
কবিস্বরূপ। ২৬। সংস্কৃতে ভার অচলা শ্রদ্ধা, বাংলাভাষায় সর্বদা গ্রীতিশীল। সংস্কৃত সাহিত্যের গুণগুলি তিনি 
বাংলাভামায় আহরণ করেছিলেন। ২৭। সংস্কৃতসাহিত্যের পঠন ও পাঠন শিশুদের সহজ অবগতির জন তিনি সরল 
করে দিয়েছিলেন। ২৮। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের যা কিছু ধর্মমূলক তার বহুল প্রচার শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্মা করেছিলেন। ২১। 
চেতনার নিরাকার উরে টার নতি ছিল জার ভিন সিডার লে ও তাদের ওপরে দৃঢ় আস্থা। ৩০। সর্বদাই 
টার চেষ্টা ছিল দরিদ্রের দুঃখমোচনে,সকলের ক্রেশ দূর করতে তিনি মাতার মত ন্নেহপূর্ণ ছিলেন। ৩১। পৃথিবীতে 
সকল মহাপুরুষের মত ঠার চরিত্র ছিল বন্ত্র অপেক্ষাও কঠোর, কুসুমের চেয়েও কোমল। ৩২। সর্বগুণযুক্ত মানুষটি 
ঈশ্বরের মত বিভূতিমান্, ভারতীয় মানুষের কাছে তার পুণ্যরূপটি বিরাজ করুক। 

বিদ্যাসাগর দেবের একই প্রদেশবাসী কাশাপগোরে জাত সুনীতি দেবশর্মীর-_আমার-_ প্রণাম বিদ্যাসাগরের চরণে 
নিবেদিত হল। ্ 


৩০৩ 


হত শোোহ্যাহ্যী 
বিদ্যঢাসাশাল, একা 
ত্তাম্যার বুক্কেহই ত্শেলাম্ম ওখধহ 
মিডিজ্ষল্লেল দেখা £ 


ব্বাম্ম আহ্াাত্ত্ান্ হছতলাা স্বমম 


ও নেলি সালে হা, 
স্রম্থ্য খান্কার দুখ ওতে 

স্থিদের মত্তই জ্কালায়, 
অআইত্তো ও দেব বাচার ইচ্ছে 

ভীম হেড শালা £ 


স্পর্শে ও দেন বাচা 
0 জুক পাখা, ভড্ভুক পাখি 


ভ্ঞাুক োলাহ্ান বাচা £ 


এক যে ছিলি বিদ্যাসাগর 


পুর্ণেন্দু পাত্রী 
এক যে ছিল বিদ্যাসাগর 
ভীষণ বাজে লোক 
বলতো কিনা বিধবাদের 
আবার বিয়ে হোক £ 


এক যে ছিল বিদ্যাসাগর 
দেখতে এলেদ্বেলে 
চাইতো কিনা লেখাপড়া 
শিখুক মেয়ে, ছেলে £ 


এক যে ছিল বিদ্যাসাগর 
দেমাকধারী ধাত্‌ 

সাহেব যদি জুতো দেখায় 
বদলা তৎক্ষণাৎ । 


এক যে ছিল বিদ্যাসাগর 
বুদ্ধিসুদ্ধি কই £ 

লিখেই চলে লিখেই চলে 
শ্িশুপাঠ্য বই ! 


এক যে ছিল বিদ্যাসাগর 
| কপালে তার গেরো 
ওষুধ দিয়ে বায় কিনা 
গরীব-গুর্বোদেরও £ 


এক যে ছিল বিদ্যাসাগর 
মগজটা কি ফাকা * 

যে যেখানে বিপন্ন তার 
জোগালো চাই টাকা £ 
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বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাপজী 


[প্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য লেখকের বিদ্যাসাগর-জীবনী হইতে' সঙ্কলিত।] 


নভেম্বর, ১৮২৮ 
১-৬-১৮২৯ 
২২'৪-১৮৩৯ 


১৬-৫'১৮৩৪ 
৪.১২-১৮৪১ 


২৯-১২-১৮৪১ 
হইতে ৩.৪-১৮৪৬ 
১৬৮-১৮৪৩ 
৬৮-১৮৪৬ 

১৮৪৭ 


১৬৭-১৮৪৭ 
১-৩-১৮৪৯ 


আগস্ট, ১৮৫০ 


১৮৫০ 
৪-১২-১৮৫০ পর্যস্ত 


৫-১২১৮৫০ 
১৬১ ২-১৮৫০ 


ডিসেম্বর, ১৮৫০ 
৫-১.১৮৫৬ 


২২-১৯-৯৮৫১ 


পিতার সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থে স্বগ্রাম বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় 
আগমন। ' 

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ। 

হিন্দু-ল' কমিটির পরীক্ষা দান। 

হিন্দু-ল' কমিটির নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ। 

সংস্কৃত কলেজে ১২ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং 
অধ্যাপকবর্গের নিকট হইতে দুইখানি প্রশংসাপত্র লাভ। তাহার 
পূর্বেই “বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ। 


মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে 

সেরেস্তাদার্‌ বা প্রধান পণ্ডিতের কার্য। 

মাসিক 'তন্ববোধিনী' পত্রিকা শ্রকাশ। প্রথমাবধিই এ পত্রিকার 

প্রবন্ধ-নির্বাচনী কমিটির সভ্য। 

সর ৫০ টাকা বেতনে সংস্কত কলেজের সহকারী সম্পাদক 
। 


মদনমোহন তর্কালক্কারের সহযোগে সংস্কত প্রেস ও প্রেস 


'ডিপোজিটারি প্রতিষ্ঠা। 


সংস্কত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে ইস্তফা দান। 

মাসিক ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কেরানি 

ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ। 

“সর্ববশুভঙ্করী পত্রিকা" প্রকাশিত। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 

'বালা-বিবাহে দোষ কি' এই শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশ। 

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত সম্পর্ক ছেদ। 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কেরানি ও কোষাধ্যক্ষের পদে 

কার্য। 

নে তি দিলি ভি নিন 
যাগ। 

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিস্তৃত রিপোর্ট 

শিক্ষা-পরিষদকে দান। 

বীটন বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত। 

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ও কলেজের অস্থায়ী 

সম্পাদক। 

মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ। 
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শভেম্বর, ১৮৫১ 


ডিসেম্বর, ১৮৫১ 
১৩-১-১৮৫২ 
২৮৮-১৮৫২ 
নভেম্বর, ১৮৫৩ 
জানুয়ারি, ১৮৫৪ 
জুন, ১৮৫৪ 


জানুয়ারি, ১৮৫৫ 


১*৫*১৮৫৫ 
১৭৭"১৮৫৫ 
৪"১০+১৮৫৫ 
২৭১ ২.১৮৫৫ 


১৬-৭-১৮৫৬ 
শভেম্বর, ১৮৫৬ 


৭.১২.১৮৫৬ 

২৪-১.১৮৫৭ 

সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ 
হইতে 


১৩১২.১৮৬০ 


এই সময় হইতে কলেজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ 
লুপ্ত। 

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়াও কায়স্থ সন্তানকে সংক্কত কলেজে 
প্রবেশাধিকার দান। 

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত 'মুগ্ধব্রেধ' ব্যাকরণ পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়া 
স্বরচিত 'বাংলা সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও "ব্যাকরণ 
কৌমুদী'র প্রচলন। 

জাতি নির্বিশেষে সন্ত্রান্ত হিন্দুসস্তান মাত্রকেই সংস্কৃত কলেজে 
প্রবেশাধিকার দান। 

সংস্কৃত কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে 
নিয়োগের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন। আবেদন সফল। 
সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রগণের দুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণা 
দিবার রীতি প্রচলন। 

সংস্কৃত কলেজের ইংরাজি বিভাগের পুনগ্গঠন। ইংরাজিকে এচ্ছিক 
বিষয় না রাখিয়া অবশ্যপাঠ্য বিষয়করণ। 

বোর্ড অব এগজামিনার্সের সদস্য। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের 
মাসিক বেতন ৩০০ শত টাকা ধার্য। 

ংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিকট হইতে মাসিক ১ টাকা বেতন 
গ্রহণের নিয়ম প্রচলন। 

বিশ্ববিদ্যালয়-গঠন কমিটির সদস্য। 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের সঙ্গে অতিরিক্ত মাসিক ২০০ টাকা 
বেতনে দক্ষিণ বঙ্গের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে নিয়োগ। 
"সংস্কৃত কলেজে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও অক্ষয়কুমার দত্তকে তাহার 
প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ। 

বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় বাবস্থাপক 
সভায় আবেদন-পত্র প্রেরণ। 

বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট 
প্রথম আবেদন-পত্র প্রেরণ। 

বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ। 

দক্ষিণ বঙ্গের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর স্থলে দক্ষিণ বঙ্গের স্পেশাল 
স্কুল ইনস্পেক্টর-_-পদের এই নূতন নামকরণ। 

কলিকাতার বর্তমান ৪৯ নং সুকিয়া স্ত্রীট ' ভবনে প্রথম 
বিধবা-বিবাহ। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রথমাবধিই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“ফেলো' মনোনীত। 


সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈন্য বিভাগ আহত সৈনিকদিগের 


৪০৯ 


২২.৩১৮৫৮ 


৩১৯.৭*১৮৫৮ 
৩১ ১১৮৫৮ 
১৫১১'১৮৫৮ 
১৮৫৮ 

১৮৫৯ 


২৩.৪-১৮৫৯ 
মে, ১৮৫৯ 
এপ্রিল, ১৮৬১ 
ডিসেম্বর, ১৮৬১ 
জানুয়ারি, ১৮৬২ 
মে, ১৮৬২ 


নভেষর, ১৮৬৩ 
১৮৬৪ 


জুন, ১৮৬৪ 


৪.৭.১৮৬৪ 
২৮"১৮৬৪ 
১৮৬৫-৭৩ 


১৯১*১১৮৬৫ 


১*৯.১৮৬৫ 
১৮৬৫ 
১.২"১৮৬৬ 


১৮৬৬ 
৯৬১২.১৮৬৬ 


হাসপাতাল করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজভবন দখল করিয়া লইলে 
কলেজ ৯২ নং ও ১১০ নং ও নর্মাল স্কুল ১৩১ নং বহুবাজার 
স্্ীটে স্থানান্তরিত ও অবস্থিত। 

বড়বাজারের গদাধর শেঠের বাটিতে 'কুলীন কুলসর্ব্ব' নাটকের 
অভিনয় দর্শন। 

বেলগাছিয়া নাট্যশালায়.বাংলা 'রত্লাবলী' নাটকের অভিনয় দর্শন। 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ। 


পরিচালনায় অংশগ্রহণ ও স্কুলের সম্পাদক নির্বাচিত। 
রামগোপাল মল্লিকের সিদুরিয়া পটির বাটিতে “বিধবা-বিবাহ 
নাটকের অভিনয় দর্শন। রর 

“ত্ববোধিনী সভা" ব্রাহ্মসমাজের সহিত “একীভূত হইয়া যাওয়ায় 
সম্পাদকের পদত্যাগ। 

ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের পরিচালক কমিটির মধ্যে বিভেদ। নৃতন 
কমিটি গঠন। এ কমিটির সম্পাদক। 

“হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ। 

মাইকেল মধুসুদনকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনার ভার দান। 
কৃষ্ণদাস পালকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক পদে নিয়োগ। 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত। 
কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল নামের পরিবর্তে কলিকাতা মেট্রোপলিটন 
ইনষ্টিটিউশন নামকরণ। 

ফ্রাঙ্গের ভের্সাই নগর হইতে বিপন্ন মাইকেলের সাহায্যের জন্য 
আবেদন। 

বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মাননীয় সদস্য নির্বাচিত। 
মধুসৃদনকে ফ্রান্সে ১৫০০ টাকা প্রেরণ। 

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে'র 
কার্ধনির্বাহক কমিটির সদস্য। 

ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শকরূপে গ্ভর্ণমেন্টকে প্রথম রিপোর্ট - 
দান। 

ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন সম্বন্ধে দ্বিতীয় রিপোর্ট দান। 

ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শক পদ ত্যাগ। 

বছবিবাহ রহিত করিবার জন্য দ্বিতীয়বার ভারতবর্ধীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় আবেদন-পত্র প্রেরণ। 

দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর নিকট হইতে “দয়ার সাগর' উপাধি লাভ। 
কুমারী মেরী কাপেন্টারের সহিত উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় 


৪১৩ 


জুলাই, ১৮৬৭ 


২৬.৭.১৮৬৭ 


জানুয়ারি, ১৮৬৯ 


১৮৬৯ 


জানুয়ারি, ১৮৭০ 
১১:৮-১৮৭০ 
১২.৪-১৮৭১ 


সেপ্টেম্বর অথবা 
অক্টোবর, ১৮৭১ 
২৫'১.১৮৭২ 


১৮৭২ 
২৮০৫-১৮৭২ 
৯৫-৬-১৮৭,২ 


জুন-জুলাই, ১৮৭২ 
৪.২-১৮৭৩ 
১৬-৮১৮৭৩ 


২৮-১"১৮৭৪ 


১৮৭৪ 
১৮৭৪ 
১৩.৪-১৮৭৫ 
৩১.৫১৮৭৫ 
১৩.৭.১৮৭৫ 


১৮৭৩৬ 


ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ 


পরিদর্শনান্তে ফিরিবার পথে গাড়ি উষ্টাইয়া যাইবার ফলে যকৃতে 
গুরুতর আঘাত। 
জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ। 
সাময়িক পত্রে বিধবা-বিবাহজনিত ঠাহার খণ মোচনের আবেদন 
প্রকাশিত হইলে পরের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে অস্থীকার। 
বীটন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদ ত্যাগ। 
ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারি দান। 
ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার জন্য ১০০০ টাকা দান। 
পৃত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিধবার বিবাহ। 

মৃত্যু 


তারানাথ তর্কবাচস্পতির সহিত সম্পর্ক ছেদ। 

জজ দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল ও নিজেকে লইয়া 
মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের নৃতন পরিচালক কমিটি গঠন। 
মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত। 

দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক “দ্বাদশ কবিতা" উৎসর্গ। 

হিন্দু ফ্যামিলি আযানুইয়িটি ফান্ড [হিন্দু পরিবার বৃত্তি ভাঙার) গঠন। 
দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনী দেবীর বিবাহ। 

জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু। 

“বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন ও বেশ্যা লইয়া স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়। 
ফলে এঁ থিয়েটারের কার্যনির্বাহক কমিটি হইতে পদত্যাগ (?)। 
এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম পরিদর্শন করিতে যাইয়া 
দ্বারবান চটিজুতা পরিয়া ভিতরে যাইতে নিষেধ করিলে চিরতরে 
মিউজিয়াম বর্জন। 


প্রথম এফ' এপপরীক্ষায় মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র যোগেন্দরচন্দ্ 
বসুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার। 
মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের শ্যামপুকুর শাখা প্রতিষ্ঠা। 
পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গৃহ হইতে বিতাড়ন ও তাহার সহিত 
সকল সম্পর্ক ছেদ। 
নবীনচন্দ্র সেন কর্তৃক “পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ 
উইলে স্বাক্ষর। পুত্র মাসিক বৃত্তি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে 
বঞ্চিত। 
তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ। 
কলিকাতা বাদুড়বাগানে নিজ বাসভবন নির্মাণ। 
তৃতীয় জামাতা সূর্যকূমার অধিকারীকে মেট্রোপলিটন 
মিরার নার রান ররর 
নিয়োগ। 

৪১১ 


২১:২-১৮৭৬ 
১২.৪-১৮৭৬ 
১.১.১৮৭৭ 
জানুয়ারি, ১৮৭৭ 
এপ্রিল, ১৮৭৭ 
১৮৭৯ 
১.১.১৮৮০ 
১৮৮৩ 

১৮৮৪ 


১৮৮৫ 


জানুয়ারি, ১৮৮৬ 
জানুয়ারি, ১৮৮৭ 
১৮৮৮ 
১৩-৮*১৮৮৮ 


সেপ্টে, ১৮৮৮ 


নভেম্বর অথবা 
ডিসেম্বর ১৮৮৯ 


২৯-৭.১৮৯১ 


হিন্দু ফ্যামিলি আনুইয়িটি ফান্ডের সহিত সম্পর্ক ছেদ। 

পিতৃদেবের মৃত্যু। 

দিল্লীর দরবারে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রশংমাপত্র লাভ। 

বাদুড়বাগানের গুহে প্রবেশ। 

কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর বিবাহ। 

মেট্রোপলিটন প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত। 

সি. আই. ই. উপাধি লাভ। 

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো" নির্বাচিত। 

মেট্রোপলিটন কলেজে আইন শ্রেণী প্রবর্তন। কলেজের ছাত্র 
খ্যা--৫০০। 

মেট্রোপলিটন কলেজে বি. এ. অনার্স অর্থাৎ এম. এ. শ্রেণী প্রবর্তন। 

শঙ্কর ঘোষ লেনে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন ও কলেজের জন্য 

ভূমি ক্রুয়। 

মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের বউবাজার শাখা প্রতিষ্ঠা 

পা ক্যালকাটা লাইব্রেরি' নামে পন্তকের দোকান 
তষ্ঠা। 

মেট্রোপলিটন কলেজের শঙ্কর ঘোষ লেনের নিজভবনে প্রবরেশ। 

কিছু পরে স্কলেরও নিজ ভবনে প্রবেশ। 

মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রসংখ্যা--৮৩৭। 

পত্রী দীনময়ীর মৃত্যু। 

জামাতা সূর্যকূমার অধিকারীকে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ 

পদ হইতে অপসারণ। 


জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে তাহার নিকট হইতে 


রৌপানির্মিত জলপানপাত্র গ্রহণ। 
বাদুড়বাগানের গুহে রাত ২টা ১৮ মিঃ পরলোকগমন। 
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বিদ্যাসাগর প্রণীত ও 
বিদ্যাসাগর বিষয়ক রচনাপল্জী 


সংকলক-_সংঘমিত্রা মুখোপাধ্যায় 
ভূমিকা 


১৮৯১ থেকে ১৯৯১- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের ঠিক একশ' বছর হল। ১৮৯১ 
্ীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই ধার মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম আজও 
প্রতিটি বাঙালীর কাছেই উজ্জ্বল। জাতির “বর্ণপরিচয়” তিনি যেমন করিয়েছেন, তার 
চেতনাকে বিশ্বমুখী করে তোলাও তেমনি ারই হাতে ঘটেছে। দেশের মানুষকে শিক্ষিত 
করে তোলার প্রয়াসে, শিশুশিক্ষা ও নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারে তিনি আজীবন নিজেকে 
নিযুক্ত রেখেছিলেন এবং এজন্য একের পর এক পাঠ্যপুস্তক রচনা করে গেছেন। শিক্ষার 
পাঠক্রমের আমূল সংস্কার করে তিনি আধুনিক পৃথিবীকে আমাদের কাছে পৌছে 
দিয়েছিলেন। এক অশিক্ষিত, অধঃপতিত, সংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ সমাজকে যিনি আপন 
মনীষা ও পৌরুষের প্রাবল্যে আধুনিক বিশ্বের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, নিছক 
সংস্কার নয়, সমাজের বনিয়াদের রূপাস্তর ঘটানো ধার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই বিদ্যাসাগর 
সমাজ বিষয়ে বহু তর্ক-বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন-__স্বনামে ও বেনামে। বহু বাংলা, 
ইংরেজী, সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন। বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ অনুবাদ 
করেছেন, তবে সেই অনুবাদ গ্রন্থগুলিও মৌলিকতার দাবী রাখে। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে তার রচিত কিছু প্রবন্ধ। 

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিদ্যাসাগর “বাঙালির মুখরতা--নিন্দায় -প্রশংসায়, 
সম্মানে-অপমানে- অনর্গল।' অবশ্য শুধু বাঙালী নয় ভারতীয় এমনকি বহু 'বিদেশীও 
আজকাল বিদ্যাসাগর চায় মনোনিবেশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর থেকে আজ 
পর্যস্ত তার অনেক জীবনী প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যাসাগরের বহুমুখী 
প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নানারকম সমালোচনামূলক গ্রস্থ। তৎকালীন 
বছু লেখক বিদ্যাসাগরের বিষয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন। অন্যান্য মনীবীদের স্মৃতিকথা, জীবনী 
ও আত্মজীবনীতে এসেছে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ । এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে 
বিদ্যাসাগর বিষয়ে নানাপ্রবন্ধ। বিদ্যাসাগর বিষয়ে রচনা-সংকলনেরও শেষ নেই। 

বিদ্যাসাগর প্রণীত ও বিদ্যাসাগর বিষয়ক এইসব রচনার পণ্ভ্ী তৈরী করাই আমার 
উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থের পঞ্জী তৈরী করতে গিয়ে তার রচনাগুলোকে প্রথম 
সংস্করণের প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজিয়েছি। তার সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রস্থগুলিকেও 
প্রকাশকাল অনুযারী সাজানো হয়েছে। কিন্তু ঠার রচনাসংগ্রহগুলিকে সম্পাদকের নামের 
বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে (সব রচনাসংশ্রহের প্রকাশকাল জানতে না পারায়)। 

বিদ্যাসাগর বিষয়ে রচিত গ্রস্থগুলির মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশকাল জানতে না পারায় 
সেগুলোকে কালানুক্রমে সাজানো গেল না। লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হলো। 
কলকাতায় প্রকাশিত যে সব গ্রন্থের প্রকাশকের নাম পাওয়া গেছে সে সব গ্রন্থের প্রকাশ- 
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স্থানের নাম আর আলাদা করে লেখা হয়নি। বেশ কিছু গ্রন্থের প্রকাশস্থান, প্রকাশকাল কিছুই 
জানা যায়নি। 

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্গুলিকে প্রবন্ধকারের নামানুযায়ী সাজানো হলো। সঙ্গে 
পত্র-পত্রিকার নাম, মাস-বর্ধ বা সংখ্যা ও পৃষ্ঠাও নিদেশিত হলো। 

পরিশেষে বলি, বিদ্যাসাগর বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার বিরাম নেই। কত জ্ঞানীগুণী 
তার বিষয়ে কত কথা ভেবেছেন, লিখেছেন, আগামী যুগের মানুষও বিদ্যাসাগরের জীবন ও 
কীর্তির নব নব মূল্যায়নে উদ্যোগী হবেন। সুতরাং আজকের গ্রন্থপপ্জী দু'দিন পরেই পুরোনো 
হয়ে যাবে। তাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পত্ভীপ্রণয়ন সম্পর্কে বলা হয়__”1176 11011611 7 
01110818119 15 0101 006 [01555 1115 00001 0816.” বলা বাহুল্য. আমার এই পঞ্জী 
সে অর্থে সম্পূর্ণ নয়। সময়ের স্বল্পতা ও ব্যক্তিগত অক্ষমতাও এজন্য দায়ী। এই পঞ্জীর 
রনির নরানারি রদ রা গানরারিন্নাসরালত 

| 


গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনা 
বিদ্যাসাগর প্রণীত . 


কালানুক্রমে বিন্যস্ত 
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ও গ্রস্থনাম প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে 
প্রকাশকাল ও গ্রস্থনাম 
১৮৪৭ খজুপাঠ (৩য় ভাগ) 
বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৫২ মার্চ 
১৮৪৮ ঝজুপাঠ (২য় ভাগ) 
বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় ভাগ) ১৮৫৩ মার্চ 
১৮৪৯ সেপ্টেম্বর স্কৃতি ভাষা ও সংস্কৃত 
জীবনচরিত সাহিতা শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব 
১৮৫৩ 
১৮৫১ এপ্রিল বাকরণ কৌমুদী (১ম ভাগ) 
শিশুশিক্ষা (৪র্থ ভাগ) ১৮৫৩ 
১৮৫১ ব্যাকরণ কৌমুদী (২য় ভাগ) 
বোধোদয় ১৮৫৪ 
১৮৫১ নভেম্বর বাকরণ ৩য় ভাগ)। 
সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ১৮৫৪ ০৬ | | 
শকুত্তলা 
১৮৫৫ 
১৮৫১ নভেম্বর বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
খজুপাঠ (১ম ভাগ) কিনা এতদ্বিষয় প্রস্তাব 
১৮৫১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ এপ্রিল 
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বর্ণপরিচয় (১ম ভাগ) 


১৮৫৫ জুন 
বর্ণপরিচয় (দ্বিতীয় ভাগ) 
১৮৫৫ অক্টোবর 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
কিনা এতঘ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় 
পৃস্তক। 


১৮৫৬ ফেব্রুয়ারি 


কথামালা 
১৮৫৬ জুলাই 
চরিতাবলী 


১৮৫৯ 


পাঠমালা 


১৮৬০ জানুয়ারি 

মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ) 
১৮৬০ এপ্রিল 

সীতার বনবাস 

১৮৬২ 

ব্যাকরণ 'কৌমুদী (৪র্থ ভাগ) 
১৮৬৩ নভেম্বর 

আখ্যান মঞ্জরী (৩য় ভাগ) 
১৮৩৬৪ 

শব্দমঞ্জুরী 

১৮৬৮ 

আখান মঞ্জরী (১ম ভাগ) 


১৮৬৮ 
আখ্যান মঞ্জরী (২য় ভাগ) 


১৮৬৯ ডিসেম্বর 
ভ্রান্তিবিলাস 


১৮৭১ আগস্ট 
বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। 
১৮৭৩ এপ্রিল 
বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার: 
দ্বিতীয় পুন্তক। 
৬১৮৭৩ 
বামনাখানম 
১৮৮৮ এপ্রিল 
নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস 
১৮৮৯ নভেম্বর 
ংস্কৃত রচনা 
১৮৯০ মে 
শ্লোক মঞ্জবী 
১৮৯১ 
বিদ্যাসাগব চরিত 
১৮৯২ এপ্রিল 
ভূগোল খগোলবর্ণনম 
১৯০১৯ 


রামের অধিবাস 


[১৮৫১ সালেব জুলাই মাসে 
প্রকাশিত রাজকুফ্জ বন্দোপাধ্যায়ের 
'শ্ীতিবোধ' বইয়ের অনেকাংশ 
বিদ্াসাগবের রচিত। 


পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 


কালানুক্রমে বিন্যস্ত 


১৮৫০-_-বাল্যবিবাহের দোষ । সর্ববশুভকরী পত্রিকা । 
১৮৯২-_+প্রভাবতী সম্ভাষণ'। সাহিতা পত্রিকা। 

১৮৯৩ এপ্রিল-_মাতৃভক্তি'। সখা (ছোটদের পত্রিকা)। 
১৮৯৪ জানুয়ারি__'ছাগলের বুদ্ধি'। এ। 
১৩০৮-__*শব্দসংগ্রহ'। সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা। 
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১৩১৬ চেত্র- “এঁশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস'। মুকুল। 
১৩১৯ আধাঢ়- আমেরিকার আদিম নিবাসীর ন্যায়পরতা'। ঞুব। 
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বাংলা (কালানুক্রমে বিন্যস্ত) 
১৮৪৭ এ 
অন্নদামঙ্গল (১ম ও ২য় খণ্ড) 
১৮৯০ 
পদ্যসংগ্রহ, ১ম ভাগ কেত্তিবাসের রামায়ণ থেকে সংকলিত) 
৯৮৪১০ 
পদ্যসংশ্রহ, ২য় ভাগ (ভোরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে সংকলিত) 
সংস্কৃত(কালানুক্রমে বিন্যস্ত) 
৬৮৫৩-৫৮ 
সর্বদর্শন সংশ্রহ। 
৯৮৫৩ 
রঘুবংশম্‌। 
১৮৫৩ 
কিরাতাজ্ভ্বনীয়ম্‌। 
১৮৫৭ 
শিশুপালবধ। 
৬১৮৬৬ 
বাল্মীকি রামায়ণ ঢটৌকা সহ)। 
১৮৬১ 
কুমার সম্ভব। 
১৮৬৭ 
কাদস্বরী। 
১৮৬৯ 
মেঘদুতম্‌। 
১৮৭৩ 
উত্তরচরিতম। 
১৮৭১ 
অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্‌। 
৬৮৮৩ 
হর্ষচরিতম। 
হিন্দী. 
১৮৫২ জানুয়ারি 
বৈতাল পচ্চীসী। 


৪১৩ 


বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের অনুবাদ 
উ /১ 80106 10 736118911 : 1850 
'বাঙ্গালার ইতিহাস' ২য় ভাগের ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদক-__জি. টি' মার্গাল। 
€ ৬100৬ 1191118866 : 1855 
“বিধবা বিবাহ' পুস্তকের অনুবাদ। 
& [01100001101) 10 98151011 012থাা2ঘ 1 18191 : 1889 
“সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' গ্রন্থের অনুবাদ। 
অনুবাদক---রাজবৃষণ বন্দোপাধ্যায়। 
$ 75115 01 3118 : 194 
'্লীতার বনবাস' গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদক-_এইচ. জানা হাড়িং। 
ও /৯ ৬0৫8018%- 01 811 0105 00081170 17 1010 161 01 1106 01791719811:0-1%1 
81007100101. 


